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টোলফোনের তবু আরনাদে বায়রন ঘাউসের ঘূম ভাঙল । সকাল এগারটা। 

বায়রন কোনাদনই রাত একটা-্দ;টোর আগে ঘুম:তে যায় না। 

ঘৃম থেকে ওঠেও দৌর করে। 

খুব জরর দরকার না হলে দপ্তরের কেউ তাকে ঘুম থেকে তোলে না। 
সেক্রেটার মারিয়াম বলে, স্যরকে ঘুম থেকে তুললেই উান মেঙ্জাজ খারাপ করেন। 
আমাকে বলেন বিকেলের আগে আমাকে ঘুম থেকে তুলবে না। অবাশ্য জরা 
কাজ থাকলে ভিন্ন কথা । সাধারণত বায়রন বিকেল থেকে তার দপ্তরের তদন্তের 
কাজ শ:রু করে। তাই আজ সকালে বায়রন ঘুম থেকে উঠবার পর তার মনের 
কাঁ প্রাতিনিয়া হয়োছল সহজেই অনুমান করা যায়। 

হ্যালো ? বায়রন প্রায় চিৎকার করেই জিজ্ঞেস করল। কে বলছ? 

আমি সার। আমি কষেণচাঁদ। আপনাকে কাম়্ালা হিলের জাভেরণ মহল 
থেকে গর পর পাঁচবার টেলিফোন করোছল। স্বয়ং জমনাদাস টেলিফোনে 
আগনাকে চাইছলেন। ডান জানতে চাইলেন ওর ছেলে অরূণদাস জাভেরীর 
তদন্ত কতদ-ব এগোল। এছাড়া বলমোররা আন্ড বিলমোরয়া সালাসিটর্স 
ফার্মের রতন বলমোরয়া বশেষ জরাার ছাপ দিয়ে আপনার কাছে একটি চিঃ 
পাঠিরেছেন। 'চিঠখানা পড়ব স্যর? 

দরকার নেই ।কষেণচাঁদ। আম আধবণ্টার মধ্যে দপ্তরে এসে হাঁজর হব। 
বায়রন এবার হীতমধ্যে বিছানা থেকে উঠল । তারগর হুহীক্কর গ্রাসে একাঁট ডবল 
স্কচ ঢেলে নল। ভোরবেলা তিন চার পেগ নাঁট হুইস্কি না খেলে বায়রনের 
মন ও মাথা প:রছ্কার হয় না। 
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হুইস্কি খাবার পর বায়রন অনেক সুশ্থু বোধ করল। 

তারপর তার ফ্ল্যাট নারম্যান পয়েন্ট থেকে হেঁটে চার্চগেট স্টেশন অবাঁধ 
গেল। 

চার্চগেটের পাশেই বায়রনের দপ্তর । 

হ্যালো, মারয়াম গুড মানং। কা খবর বায়রন দপ্তরের খবর জানবার 
আগ্রহ প্রকাশ করল। মিরিয়াম তার সেক্রেটারি । 

মারয়াম তাড়াতাড়ি বায়রনের কাছে ছুটে এল । বলল, অনেক খবর আছে । 
প্রথমত জাভেরী মহল বেশ কয়েকবার আপনাকে টেলিফোনে চাইছিল। জমনাদান 
জাভেরী আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়োছলেন ৷ বললেন, বিশেষ জরুরি । 
ওর গলার স্বর শুনে মনে হল উান বেশ রেগে গেছেন। বলছেন বায়রন ঘাউস, 
প্রাইভেট ডিটেস্তিভ এজেন্সী একেবারে অপদার্থ । কোন কাজ করতে পারে না। 
ওকে কাজের দায়ত্ব ?দয়ে ভুল করোছি। 

বায়রন একথা শুনে মনে মনে হাসল। সবাই তদন্তের আগে একথা 
বলে থাকে । তদন্তের পর ওরা বায়রন ঘাউস ডিটেকটিভ এজেন্সবর সুখ্যাত করে । 
এবং বলে বায়রনের মত দক্ষ [ডট ক্টিভ আর হয়াঁন। 

আর কিছু খবর আছে ? বায়রন 'জজ্ঞেস করল । 

শমারয়াম বলল, হ্যাঁ স্যার । 'বিলমোরিয়া আযাণন্ড বিলমোরিয়া সালাসটর্স 
ফার্মের বড়কতা রতন বিলমোররা আপনাকে একাঁটি চিঠি লিখেছেন । বায়রন 
বলল, বেশ চিঠখানা দাও) আম সময় মত পড়ে দেখব । ওর, কী জবাব গদতে 
হয় ভেবে দেখব । এছাড়া জমনাদাস জাভেরী যাঁদ টৌলফোন করেন, তাহলে 
বল, আম ওর সঙ্গে কথা বলব। এছাড়া আর কু বলবার আছে ? এই প্রশ্ন 
করে বায়রন মারয়ামের মুখের দিকে তাকাল । সে দেখতে পেল মারিয়াম চুপ 
করে দাঁড়য়ে আছে । হয়ত কিছু বলতে চায় । 

মনে হচ্ছে তুম আমাকে কিছু; বলতে চাইছ | কিন্তু ল্জায় কথাগুলি বলতে 
পারছ না। ব্য।পারাঁট কী খুলে বলো তো? বায়রন জানবার আগ্রহ প্রকাশ 
করল । 

এবার 'মারয়াম তার মূখ খখলল। মিারয়াম লাজুক প্রকাতির মেয়ে। 
অনুমাত না পেলে সে তার মুখ খোলে না। স্যর শবনম, আলবেলা, লাভাল 
সেন, ততিনজনেই আপনাকে টেলিফোন করোছিল। ওরা জিজ্ঞেস করছিল আপাঁন 
আজ কার সঙ্গে কোথায় লাণ খাবেন, বা 'দ্রঙ্ক করবেন ? 

1িষেণচাঁদ 'মীরয়ামের কথায় বাধা দিন, বলল, স্যর আমার একটা কথা 
আছে। আপান আমাকে শিরীন ভাটের ওপর নজর রাখতে বলোছলেন। 
বচ্চো সেয়ানা চতুরা মেয়ে । ওর ওপর নজর রাখা বছেঢা কিন ব্যাপার । 

আমি জানতে চাই শিরীন মেয়েট মুখ খুলবে কিনা? বায়রন জিজ্ঞেস 
করনে। 

মনে হয় না। বদলাম তে চালাক মেয়ে । এমন কী মেয়োট বোস্বাই'র 
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কোন পাড়ায় যে থাকে তারও কোন খবর পাইন গষেণচাঁদ বলল । 

বায়রন হাসল । মেয়েদের চারন্র তার ভাল করেই জানা ছিল। মেয়েরা 
পাঁখর মত বক:বকম করবে নতুবা বোবা হয়ে বপে থাকবে । স্পষ্ট করে ছুই 
বলবে না। 

মেয়েটির কাছ থেকে বিশেষ কোন খবর পাব বলে আশা কার না-কষেণ- 
চাদ নরাশার কণ্ঠে জবাব দিল । 

তাহলে মেয়োট যেন তার মুখ খোলে তার বন্দোবস্ত করতে হবে। বায়রন 
কিষেণচাঁদকে এই কথা বলে তার সেক্রেটারির মুখের দিকে তাকাল । পরে বলল, 
মিরিয়াম, আমার আদ্গকের রাঁটন শোন। আজ মহালক্ষম রেস, ট্রবূল 
টোটের রেস খেলা আছে। তাই প্রথমে আম এখানে যাব । তারপর তুঁম 
ঘাঁদ আমাকে চাও তাহলে শেরটনের বার রুমে পাবে। পরে কোথায় থাকব 
এখনও স্পন্ট করে বলতে পারাছ না । আর একটা কথা, তুম বলাছলে জাভেরা 
মহল থেকে স্বয়ং জমনাদাস জাভেরী আমাকে বহুবার টোলফোন করোছিলেন। 
হয়ত আমার কোন টোলিফোন না পেয়ে উাঁন বিশেষ চীন্তত হয়েছেন । ভাবছেন 
আমাকে প্রাত সপ্তাহে পাঁচ হাজার টাকা 'দয়ে পূষছেন অথচ ওরা কোন ফল 
পাচ্ছেন না। কিন্ত মারয়াম আম যে কেসাট হাতে নিয়োছ সেই কেসটি সামান্য 
ব্লাকমেলের কেস নয় । এ হল এক জাঁটল, রহস্যজনক ঘটনা । তাই আমার 
তদন্ত করতে সময় লাগছে । অতএব আমার দোর দেখে ওরা যাঁদ রাগ করেন 
তাহলে আমার বলবার ছু নেই । তাই ওদের বাঁঝয়ে বলতে হবে তদন্ত শেষ 
করতে কেন দোঁর হচ্ছে । 

এবার ?কষেণচাঁদ বলল, এই কেসের একটা সম্রস্যা সমাধান করা দরকার । 

বায়রন ?িষেণচদের পানে বাঁকা দুন্টিতে তাকাল। বলল, বেশ বল কী করে 
এই সমস্যার সমাধান করা যায়। উহ জাভেরাঁ পাঁরবারের এই সমস্যা এত 
সহজ, সরল নয়। কিন্তু আম জান জাভেরী পাঁরবার সমস্যা সমাধানের জন্যে 
আমার ওপর নিভর করে বসে আছে। 

মারয়াম বায়রনকে াবলমোরয়া আগ বিলমো রিয়ার 'সানয়র পার্টনার রতন 
ধিলমোরিয়া যে চিঠিখানা লিখে ছিল সেই চিঠি বায়রনের হাতে তুলে দিল। 

বায়রন রতন 'বলমোরিয়ার 'চাঠখানা পড়ল। 

রতন বলমোরয়া লিখেছেন £ 
প্রয় মিঃ ঘাউস, 

লাভের মহল থেকে প্রায় প্রাতিদনই জমনাদাস জাভেরাঁ জানতে চাইছেন 
তার ছেলে অরুপদাস কোথায়? তাকে কী 'কডন্যাপ করা হয়েছে £ বৃদ্ধ 
জমনাদাস জিজ্ঞেস করছিলেন এই কেসের তদন্ত কতদূর এগোল। কী জবাব 
দেব ভেবে পাচ্ছি না। কারণ আপাঁন এখনও বলেনান কেস কতদূর এগোল ? 

আর্পান জানেন যে জমনাদাস জাভেরী গুরূতররূপে অনুস্থ এবং তার ছেলে 
নিখোজ হবার পর তার এই অসুস্থতা ভ্রমেই বাড়ছে । 
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আজ প্রায় পনের সপ্তাহ হল বিখ্যাত ধনকুবের, শেয়ার মার্কেট এবং 
বোম্বাইয়ের বহু মিলের মাঁলক ও মার্চেন্ট জমনাদাস জাভেরীর একমান্র 
সন্তান অরুণদাস জাভেরণী হঠাৎ [নখোঁজ হয়েছেন। জমনাদাস জাভেরা 
আপনাকে স্পন্ট নির্দেশ 'দিয়োছলেন তার ছেলে অরুণ কোথায়, কী করছে, কার 
সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে এবং তাদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করবেন এবং তাকে সেই 
খবরগীল দেবেন। এ ছাড়া গত তিনমাসে অরুণ তার বাবার কাহ থেকে বাভন্ন 
কারণ ও অজূহাত 'দয়ে প্রায় দশ লাখ টাকা নয়েছে। 
জমনাদাস জাভেরপ জানতে চান অরুণ কী ভাবে এই টাকা খরচ করছে, না 
কেউ তাকে ব্র্যাকমেল করে িংবা তার নাম ব্যবহার করে টাকা নিচ্ছে। জমনাদাস 
আপনাকে প্রাত সপ্তাহে পাঁচ হাজার টাকা দতে রাজ হয়েছিলেন শংধু এক শতে 
যে আপাঁন আঁবলম্বে অরুণের ছু খোঁজ খবর, তার জীবনযাত্রা, তার বন্ধাবান্ধব 
এবং তান কার খম্পরে পড়েছেন এবং কা ভাবে টাকা খরচ করছেন তার একটা 
বশেষ বিবরণী দেবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে কোন রপে 
পাওয়া যায়ান। আশা কার আপাঁন এই তদন্তের ব্যাপারে আর একটু তৎপর 
হবেন। কারণ কোন প্রাইভেট ডটেকঁটিভকে সপ্তাহে পাঁচ হাজার টাকা 
পারশ্রীমক দেয়া অস্প টাকা নয়। 
ইতি 
রতন গবলমো রিয়া 
[সানয়র সাঁলাসটর্স 
বায়রন চাঠখানা দুবার পড়ল । ারয়ামকে ডাকল। বলল, চাঠির জবাব 
দাও। রতন বিলমোরয়াকে বল যাঁদ আমার কাজকর্ম তাদের পছন্দ না হয় 
তাহলে তারা এই কাজের জন্যে অন্য কাউকে নিয়োগ করতে পারেন। এ দেশে 
প্রাইভেট িটেকাঁটভের অভাব নেই, তবে বায়রন ঘাউস একজনই আছে। 
চিঠিখানা হাতে নিয়ে মারিয়াম বলল, স্যর আজ শবনমের সঙ্গে আপনার 
ধডনার খাবার কথা 'ছিল। যাঁদ আপান ডিনার ক্যানসেল করতে চান, তাহলে 
আম শবনমকে টোলিফোন করে বলে দিতে পাঁর। 
সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না মারয়াম । তুমি শুধু বলমোরয়া 
কোম্পানগতৈে এই চিঠির জবাব পাঠিরে দাও। আম পরে শবনমের সঙ্গে কথা 
বলব। 
মারয়াম তবু চলে যাবার কোন লক্ষণ দেখাল না। 
কীব্যাপার ঃ বায়রন একট: উষ্ণ স্থুরেই এই প্রশ্ন করল । 
স্যর, কিছুক্ষণ আগে ডাল জাভেরী মানে জমনাদাস জাভেরীর ন্্া 
টোলফোন করোছিলেন। আজ রাত্রে তান বোগ্বাইতে তাজ হোটেলে থাকবেন। 
মসেস জাভেরীর কণ্ঠস্বর বেশ রুক্ষ ছল। তার গলার স্বর শখনে মনে হল 
তান আপনার উপর বেশ রেগে গেছেন। আমার সঙ্গে বেশ কর্কশ গলায় কথা 
বললেন। তান আজ রাত ন'টার পর তার হোটেলের রুমে ফরে আসবেন এবং 
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আপনাকে এ সময়ে তিনি টোলফোন করতে বলেছেন । 

বেশ তুম ওর টোলফোন নম্বর এবং রুম নম্বর রেখে যাও । আমি স্বৃবিধা 
মত ওকে টোলিফোন করব। 

'মারয়াম চলে যাবার পর বায়রন শবনমকে টোলফোন করল। 

বায়রন জানত যাঁদ সে একবার শবনমকে টোলফোনে কথা বলবার সুযোগ 
দেয় তাহলে বায়রন নিজে আর কথা বলবার কোন স্থুযোগ পাবেনা । 

হ্যালো ডার্লিং, সুইট হার্ট শবনম বায়রনের গলা শুনে বলল। 

বায়রন এর জবাবে বলল, না ডাঁলং আজ আমার হাতে প্রচুর কাজ পড়েছে। 
আজ আম তোমার সঙ্গে ডিনার খেতে পারব না। রাগ করনা ডালিং। 'নশ্চয় 
আর একাঁদন ডিনার খাব আম কথা 'দাচ্ছি। এই বলে বায়রন টেলিফোনের 
'রিসিভার ছেড়ে দিল। শবনম 'হ্যাঁ” কী 'না” বলবার সুযোগ পেল না। 

বায়রন এবার ডানাদকের ড্রয়ার খুলে ছোট একট 'সামাথং স্পেশালের 
বিলৌত মদের বোতল বের করল ৷ বায়রন দপ্তরে ছু মদ রাখত । এবার সে 
বেশ কিছুটা মদ গলায় ঢেলে মহালক্ষমী রেস কোর্সে'র দিকে রওনা দিল । বায়রন 
জানত যে শেষের রেস খুবই ইণ্টারোস্টং হবে। কারণ ট্রিপল টোটের খেলা, 
অনেক টাকার ডিল । আগের সপ্তাহের দুটো রেসের 'ডাঁভডেওও এই রেসের 
টাকার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হবে। এই রেসে কোন প্রকারে বাঁজ 1জততে পারলে 
প্রায় হাজার পণ্াশেক টাকা পকেটে আসবে। পকেটে রেসের টাকা থাকলে সে 
উত্তেজনা বোধ করে। এছাড়া কছাাঁদন হল বায়রনের টাকা পয়সার টানাটানি 
চলাছল ৷ এমতাবস্থায় চল্লিশ পণ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া কম কথা নয়। 

মোন ড্রাইভের কাছে এসে সে একটি ট্যাক্সি নিল। বলল, মহালক্ষযী রেস 
কোর্স। 


আজ মহালক্ষী রেস কোর্সে বেগ লোক হয়েছিল । মেম্বর্স গ্যালারি প্রায় 
ভার্ত ছিল। বায়রন মেস্বর:স গ্যালারির দিকে আর গেল না। তার এক পাঁরাচিত 
বুকর কাছে দঁড়াল। 

আজ কার উপর বাঁজ রাখবেন 'ঃ ঘাউস 2 বাঁক জিজ্দেস করল। 

ভাবাঁহ শেষের রেসে কিছ? বাঁজ রাখব । বায়রন জবাব দিল। 

কোন ঘোড়ার উপর ? 

কেন 2 আমার ফেভারিট জাঁক আলামডার 'কুইন মেরীর' উপর । 

বকর মুখ গন্তীর হল। বলল, আপাঁন রেস কোসেি হালচাল জানেন না। 
আলামডার ভাগ্য খারাপ । “কুইন মেরী” বাঁজ জিতবে না। বাজ জিতবে আর 
একাঁট পৃথক ঘোড়া-'লাক স্ট্রাইক । তারপর গলার স্বর নচু করে বলল, 
আপাঁন 'অসৃকার বারগাঞ্জা'র নাম জানেন ঃ আজকাল উনিই হলেন রেস ময়দানের 
রাজা! তান প্রাত শানবার ঠিক করবেন কোন রেসে কোন ঘোড়া বাঁজ 


. গজুতবে $- ক্যা: আদ্েশান্দ্যামুাবরজর্যেয় দোঁড়ায় । 


এই সংবাদে বায়রন একটু অবাক হল। কারণ গতকাল অবাধ 'কুইন মেরা'র 
জাঁক আলামডা তাকে বলেছে, প্র আপাঁন চোখ বুজে আমার ঘোড়ার উপর 
বাঁজ রাখুন, 'কুইন মেরীর' জয় সুনীশচত। কিন্তু গত বারো ঘণ্টার মধ্যে 
পরিস্থিতির এমন ক পাঁরবর্তন হল যে 'কুইন মেরী” ঘোড়ার পাঁরবর্তে 'লাঁক 
স্ট্রীইক” শেষ রেস জিতবার চেষ্টা করছে । শেষ রেস, অনেক টাকার ডিল ছিল, 
ট্রপল টোটের খেলা । রেসের ঘোড়া পাঁরবঙনের পেছনে নিশ্চয় কোন 
কারসাঁজ 1কংবা শয়তান ?কংবা বাইরের অন্য কার হাত আছে । বাইরের মানে 
অসৃকার বারগাঞ্জা । বায়রন শুনেছে লোকটা শয়তান, স্মাগলার। কেন রেগে 
ঘোড়ার অদলবদল করা হল তার কারণ জানা দরকার । বায়রন 'কুইন মেরার' 
জকি আলামডা এবং ঘোড়ার মাঁলক স্ারটাকে ভাল করে চেনে। প্রায়ই তারা 
এসে বলত, স্যর অমুক ঘোড়ার উপর বাজি রাখুন। আপাঁন নিশ্চয় রেসে 
বাজ জিতবেন। 

বায়রন আলামডার টিপসের উপর 'ব*বাস করে কোন রেসে বাজ হারোন। 
কিন্বু কাল তাকে আলামডা বলল, স্যার কুইন মেরীর উপর বাজ 
রাখুন অনেক টাকার ডিল এবং ট্রিপল টোটের খেলা । আমি এ ঘোড়ায় চড়ব। 
ঘোড়া বাজ জিতবেই । কিন্তু হঠাৎ রেসে ঘোড়ার নামের অদলবদল শদনে বায়রন 
অবাক হল। সাধারণত রেসে এরকম অদলবদল হয় না। আজ পাঁরবতনের 
[নশ্চয় কোন নেপথ্য কারণ আছে । 

বায়রন ঠিক করল এই বিষয়াঁট নিয়ে ঘোড়ার মালিক স্ুরটার সঙ্গে আলোচনা 
করবে। কার নির্দেশে শেষ মূহতে ঘোড়ার অদল বদল করা হল ১ এর পেছনে 
কারণ আছে । কেন 'লাঁক স্ট্রাইক" বাঁজ জিতবে 2 

কিন্তু জাঁকদের ঘরে যাবার আগে দীপচাঁদ অরোরার সঙ্গে তার দেখা হল। 
দীপচাঁদ রেস এবং জুয়ো খেলায় নাম করেছে । কোনাঁদন রেসে 1কংবা তাসের 
বাঁজতে হেরেছে বলে বায়রন শোনোন । লোকাঁট দেখতে ভার অন্দর । সাত্য 
মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত। তবে মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে দীপচাঁদের বাঁধা 
কোন মেয়ে নেই । বলা যায় এ ব্যাপারে তান ফ্রী লান্স” | অর্থাৎ যে মেয়ে তাকে 
আকর্ষণ করবে দীপচাঁদ তাকে পাকড়াও করবেই । এবং যতাঁদন তাকে ভাল 
লাগবে ততাঁদন দীপচাঁদ তাকে তার বান্ধবী করে রাখবে । কিন্তু বায়রন জানত যে 
দপঠাঁদের গিডনাইট নাইট ক্লাবে একটি মেয়ে শবনমের উপর তীক্ষ নজর 'ছিল। 
শবনম শুধু সুন্দরী নয়, 'সেক্সে' ভরপুর । দেহের প্রীত অঙ্গে “সেক্স' আছে। কন 
শবনম দপচঠদের উপর কোন আকর্ষণ দেখায়ান । কারণ তার দৃষ্টি হল বায়রনের 
উপর এবং সদা সর্বদাই তার মূখে শোনা যেত, বায়রন লাভ মী, কিস মাঁ। 

সুন্দর সুপুরুষ ব্যান্ত বলতে গেলে বোগ্বাই”র সমাজে বিবাহিতা, আঁববাহতা 
সব মেয়েরাই বায়রনের কাছে ছুটেই আসে । তবে দীপচাদকে তার প্রাতিদ্ন্বী 
হিসেবে গণ্য করা যায়। 

এই যে দীপচাঁদ, অনেকাদন তোমার দেখা পাইীন। আম তোমার খবর 
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রাখি। রেসকোর্সের সবাই ৰলছে তুমি হলে জুয়ো খেলার বাদশা । ঘোড়া 
শকংবা তাস হোক তোমার জাড়দার জংয়াড় এই তল্লাটে আর কেউ নেই । এছাড়া 
বোম্বাই "দিল্লীর বড় বড় সামা'জক মহলে তুম বেশ আসর জাঁময়ে 'নয়েছ। পয়সাও 
বানয়েছ--'আম তোমাকে হিংসা কাঁর দীপচাঁদ, বায়রন বলল । 

হয়ত তোমার কথায় কিছ যান্ত আছে । তবে আমার খবর যা শুনেছ সব 
সাঁত্য নয়। 'কন্তু ভাই বায়রন, জান যারা 'লাক ইন রেস অর মান দে আর 
আনলাক ইন গার্লস । আর তোমার কথা ভেবে দেখ। কত মেয়ে তোমার 
পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আম একেবারে ভাগ্যহশন--- 

দীপচাঁদকে দেখলেই মনে হয় লোকটার টাকা আছে, পাকা রইস আদমী । 
তার দুই হাতে ছিল দাম দাম ডায়মণ্ডের আংাট, গলায় সোনার চেনের হার, 
পরনে 1সজ্কের পাঞ্জাব এবং পায়জামা, কপালে তিক ৷ দীপচাঁদ বলল বায়রন, 
রেসের দিন আম পুজো কার। এছাড়া প্রাত শানবার শাঁন পুজোও কাঁর। 
পরে ঠাকুরের প্রসাদ, গঙ্গার জল এবং কপালে তিলক কেটে আম রেসে আস। 
তাইতো আমার সব ঘোড়া বাজ জেতে । শুধু মেয়েদের ব্যাপারে আমার 
ভাগ্য খারাপ ॥ তারা আমাকে দেখলেই দ.রে সরে যায় কেন জান না! আমি 
কী অপরাধ করেছি ? 

বায়রন প্রাতবাদ করল । বলল, কীযে বলদীপচাদ ! আম তো শুনেছি 
তোমার অনেক মেয়ে বান্ধবী আছে । বায়রনের এই কথায় ব্যঙ্গের স্তর ছিল। 

না বায়রন, আম তোমাকে সাঁত্য বলাছ আম যাকে চাই তাকে পাচ্ছি না। 

তোমার কোন মেয়েকে দরকার ? বায়রন বিদ্রুপের গলায় জিজ্ঞেস করল। 

আম এই প্রেম-ভালোবাসার ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাই । বোম্বাই'র 
অন্দরী মেয়েরা তো তোমারই ভভ্ত। তুমি বললে ওরা সবাই তোমার কথা 
শুনবে । 

1নশ্চয় করব ব্রাদার । তবে তার আগে আমার একটা কাজ করে ?দতে হবে। 
বায়রন হেসেই বলল । 

কী কাজ বল? সে কাজ যাঁদ আমার সাধ্যর মধ্যে হয় তাহলে তোমার কাজ 
করব না এমন কী হতে পারে? দীপচাঁদের হাঁস ছিল ভারা 'মান্ট | 

আম একটা খবর চাই। বায়রন গলার স্বর 'নচু করে বলল। প্রয়োজনীয় 
খবর। কারণ আম জাঁন তোমার কাছে বোম্বাই শহরের আনাচে-কানাচের অনেক 
খবর আছে । 

এই খবরের জন্যে এত নাটক করছ কেন। শুধু খবর চাও। অন্য কছ; 
ময়? কা খবর চাও? 

দীপচাদের গলার স্বর উচু ছিল। 

ঝয়রন দেখতে পেল দঈপগদের মনের উত্তেজনা কমেছে । সাধারণত বায়রনকে 
দেখলে তার মনের উত্তেজন। বেড়ে যায়। 

শোন বোম্বাই'র বিখ্যাত ব্যবসাদার, শেয়ার মার্কেটের রাজা জমনাদাস 
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জাভেরীর একাঁট ছেলে আছে । তার নাম হল অরুণদাস জাভেরী । বয়স প্রায় 
আগ্তাশ। দেখতে স্ন্দর বলা চলে। আজ প্রায় পনেরো কুঁড়ি সপ্তাহ যাবং এই 
অরুণদাস জাভেরীকে কেউ খুজে পাচ্ছে না। মারা গেছে না কেউ তাকে 
[কডন্যাপ করেছে কে জানে ? মারা যায়নি কারণ প্রায় প্রাত সপ্তাহে বৃদ্ধ জমনাদাস 
ছেলের কাছ থেকে একাঁট ছোট চিরকুট পান। এ চিরকূটে শুধু লেখা থাকে 
আমার আজ এক লাখ টাকা চাই, কিংবা আজ তিন লাখ ইত্যাদ। এই 
করে অরুণদাস তার বাবার কাছ থেকে অনেক টাকা আদায় করেছে । এই 
টাকা দিয়ে ছেলে কি করছে? জমনাদাস জানেন না। শুধু তাই নয়। 
জমনাদাস জাভেরীর সাঁলাসটর্স ফার্ম বিলমেণীরয়া আযাগ্ু বলমো রিয়ার 1সাঁনয়র 
পাটনার রতনদাপ িলমো'রিয়া এবং জমনাদাস আমাকে ডেকে তার ছেলেকে খুজে 
বার করবার দাঁয়ত্ব 'দিয়েছেন। তারা জানতে চান ছেলে বে*চে আছে না মারা 
গেছে। কে টাকা নিচ্ছেঃ অবাশ্য এই কাজের জন্যে আমাকে তারা প্রাত 
সপ্তাহে পচ হাজার টাকা মাইনে দিচ্ছেন । আজ প্রায় একমাস হয়ে গেল, আম 
এই ছেলের 'টাকরও সন্ধান পাইনি। সব জায়গায় খ'ুজোছ, তাসের আহ্ভায়, 
সিনেমা মহলে এবং রেসকোর্সে। কিন্তু কোথায় অরুণদাস জাভেরী ? এাঁদকে 
বুড়ো জাভেরন রেগে কাই হয়ে আছেন । "তান আমাকে প্রাতীদন গাঁলগালাজ 
করছেন। বলছেন শাগ্গর ছেলেকে খজে বার কর। নইলে কন্ট্রান্ট ক্যান্সেল 
করব। ভাই দীপচাঁদ, তোমার অনেক মহলের সঙ্গে পারুচয় আছে। তুম হয়ত 
এই ব্যাপারে আমাকে সাহাযা করতে পার। বৃদ্ধ জমনাদাস সন্দেহ করছেন তার, 
ছেলে জীবিত নেই। কেউ তার ছেলের নাম ভাঁড়য়ে এই টাকাগাল নচ্ছে 
[কিংবা ব্র্যাকমেল করছে । নইলে তার ছেলে কোন মেয়ের খপ্পরে পড়েছে যার 
হাত থেকে সহজে বেরুতে পারছে না। তুম একট; চেস্টা করলে অরুণদাস 
জাভেরীর খবর আমাকে দিতে পার! 

দীপচাঁদ অন্যমনস্ক হয়ে কী জান ক ভাবল। অরুণদাস জাভেরীর নামাঁট 
তার কাছে অজানা নয়। কোথায়, কোন আহ্ডায় সে এই নামাঁট শুনেছে 2 
দাঁপচাঁদ তার স্মাতিশান্ত প্রখর করবার চেত্টা করল। পরে বলল, ভাই বায়রন, 
আজ পর্যন্ত কোন জুয়োর কিংবা মেয়ের আহ্ডায় আম ছেলোটকে দৌখাঁন বা তার 
নাম শানান। তাই কোন মেয়ের খপ্পরে আছে জান না--"দীপচাঁদ বলল । 

তাহলে বলতে হবে সে কোন শন্তু গুগ্ডাদলের পাল্লায় পড়েছে যারা ওকে 
ভাঁঙয়ে বাপের কাছ থেকে টাকা 'নচ্ছে। ওরা অরুণদাস জাভেরীকে খুন করবে 
না। টাকা পাবার জন্যে ওরা অরুণদাস জাভেরীকে শুধু জিইয়ে রাখবে । 
জিইয়ে রাখলে ওরা টাকা পাবে । মনে রেখ জমনাদাসের প্রচুর সম্পাত্ত। ওকে 
হাতের মুঠোয় রাখলে ওর নাম করে বুড়ো জমনাদাস জাভেরীর কাছ থেকে অনেক 
টাকা আদায় করা যাবে, বায়রন জবাব দিল। 

এবার দীপচঠদ কী জান ভাবল। বলল, একটা লোকের কথা তোমাকে 
বলতে পারি । ওর কাছে 'কছন খবর পেতে পার। কিন্তু খবরদার লোকটা যেন৷ 
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জানতে না পারে যে আম তোমাকে তার নাম বলেছি । এই লোকটা শয়তান 
এবং গুণ্ডা । 

কীনামতারঃ বায়রন জিজ্ঞেস করল। 

অস্কার বারগাঞ্জার নাম শুনেছ 2 শোনান । বোগ্বাই'র শয়তান মহলের 
রাখা । লোকটা চার পাচ বছর আগে গোয়া থেকে বোগ্বাইতে এসোঁছিল ভাগ্যের 
অন্বেষণে । 'কন্ধু লোকটার মাথায় প্রচুর বদ্ধ ছিল, আর ছিল সাহস। আজ 
সে হয়েছে বোম্বাই'র সবচাইতে বড় মন্তান, স্মাগলার, কাটথে]োট । এক কথায় 
বলতে পার লোকাঁট হল বোম্বাইর মাফয়া দলের সর্দার । হেরোন, হাঁসস, 
কোকেন এবং মেয়ে বেচাকেনার ব্যবসা করে প্রচুর পয়সা করেছে । লোককে 
ব্ল্যাকমেল করা ওর একটা পেশা । তার আন্ডায় সবরকম পাপ কাজ হয়। নেশা, 
জ,য়ো মেয়েমানুষের বেচ্াকান। কন্তু আজ অবাঁধ পদালশ অস্কার বারগাপ্জাকে 
গ্রেপ্তার করোঁন কারণ বাজারের গুজব লোকটা টাকা দিয়ে পালসের মুখ বন্ধ করে 
রেখেছে । আমরা খবর পেয়োছি অস্কার বারগাঞ্জা বোস্বাই'র কোন হোটেলে 
কংবা বাড়তে থাকে না। শুনৌছ 'থানার পর ভিয়াও বলে একটা গ্রাম আছে । 
ওখানে একাঁট শোখান লাক্সাঁর বোট আছে । ওখানেই অস্কার বারগাঞ্জা থাকে, 
জুয়ো খেলে, দলের আ্ডাও এখানে বসে । ওখানে আছে বিলোতি স্মাগল্ড: 
হুইস্কি, হেরোন, কোকেন, মেয়েদের নোংরা ছবি ।" সেইখানে চোরাই মাল 
রাখে । তবে শুনৌছ এ ভিয়াগতে তার একটা বড় গুদামঘর আছে । ভিয়াগ 
হল জেলেদের গ্রাম । 

বায়রন দীপচাদকে ধন্যবাদ জানাল । অসম্ভব ধন্যবাদ ! 

না, না এতে ধন্যবাদ দেবার কী আছে। তবে অস্কার বারগাঙজার দেখা 
সহজে পাবেনা । হয় কোন জুয়োর আছ্ডায়, রেসকোর্সে 'কংবা এ মোটর 
বোটে । এসব জায়গায় খোঁজ কর। 

বায়রন দীপচাঁদকে আবার ধন্যবাদ জানাল | তুম যে আমাকে এত মূল্যবান 
খবর দলে এর প্রাতদান একদিন আমি দেবই | 

দীপচাঁদ [কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বলল, অরুধ্দাসকে আমাব 
আবছা মনে পড়ছে । ওর সঙ্গে আমার 'থশী মাস্কেটয়াস্ ক্লাবের জুয়োর 
আছ্ঢায় দেখা হয়োছল । লোকাঁট আনাড়ী, জুয়ো খেলতে জানে না। প্রাত 
খেলায় সে প্রচুর টাকা বাঁজ হারত। আম তাকে কোনাঁদন বাজ জিততে 
দোখাঁন। আর বায়রন তুম তো জান এসব বড় বড় তাসের আছ্ডায় কী হয়? 
জোচ্চার, এবং তাস খেলা হল লোক ঠকানোর ব্যবসা । সাধারণত 'থনী 
মাস্কেটিয়াস * কিংবা শীমডনাইঢট ক্লাব বারে যারা জুয়ো খেলে তারা পাকা 
জুয়ারী। 

দপচাঁদ এই বোম্বাই শহরের অনেক ক্লাবের, এবং নাইট ক্লাবের মাল্কদের 
ভাল করে চিনত এবং তাদের ব্যান্তগত জীবনের খবর রাখত । অতএব' 
তার খবরগাল মূল্যবান । 
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দখপচঁদ বলল, এবার ভাই আমার একটা কাজ তোমার করতে হবে । শোন, 
আম এই বোম্বাইতে একাঁট মেয়ের প্রেমে পড়োছি। অন্দরী মেয়ে, দুধে-আলতায় 
রং, সেক্সী । ওর প্রেমে আম দণ্ধ হচ্ছি । শুধু যাঁদ তুমি সাহায্য কর তা 
হলেই হয়ত আমি মেয়োটকে আমার জের করতে পারব, দীপচাঁদ অরোরা 
অনংরোধের কণ্ঠে বলল 

বায়রন হাসল । তার এই গম্ান্ট হাস অনেককে মুগ্ধ করে। দীপচাঁদ 
বলল-_বোম্বাই শহরের যে কোন মেয়েকে তুমি তোমার প্রেমবন্ধনে আটকাতে পার । 
তোমার চেহারা আছে, পয়সা আছে, এবং তুম হলে এক সুপুরুষ । মেয়েরা 
তোমার মত পুরুষ চায় | 

তোমার প্রেমের ফাঁদ পাতবার জন্যে আমার দরকার হবে কেন ! এবার তুমি 
বল আমায় কী করতে হবে 2? কোন মেয়ের কাছে স্ুপাঁরশ করতে হবে ? বায়রন 
1সজ্ঞেস করল। 

আমি কোন মেয়ের প্রেমে পড়ছি জান ? মেয়োটর নাম শবনম। এ 'থশী 
মাস্কেটিয়াস” ক্লাবের ড্যাম্সর | শ্বনমকে পেলে আমার জাঁবনের ভাগ্য খুলে 
যাবে। আম ওকে পাবার জন্যে পাগল হয়োছ। ওর জন্যে আমি সবাঁকছ- 
করতে পারি । “আই ওয়ান্ট হার” দণপচাঁদ বলল । 

খুব ভাল আইডিয়া দণপচাঁদ । শবনমের চাইতে ভাল মেয়ে তুমি বোস্বাইতে 
পাবে না। ত্যাম শবনমের কাছে ভালবাসার প্রস্তাব কর না কেন? বায়রন 
1জজ্ঞেন করল। 

তম কী ভাবছ বায়রন ! আম ওর কাছে প্রেম ?নবেদন কাঁরান। কতবার 
ওকে বলোছ শবনম আম তোমাকে চাই | আম তোমাকে ভালোবাস । আম 
তোমাকে রানী করে রাখব । কিন্তু এর জবাবে শবনম আমাকে কী বলেছে জান ? 

কীঃ বায়রন উৎসুক, কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল। সে শবনমের মনের 
কথা জানতে চায়। 

বলেছে, দীপচা'দ তুমি বেহায়া, আমি জীবনে শুধু বায়রনকে ভালোবাসি 
বায়রন হল আমার চোখের মাঁণ। আম বায়রনকে ছাড়া আর কাউকে চাই না। 
আম ওর মত পাঁরবর্তন করবার বহু চেষ্টা করেছি । ফুল পাঠিয়েছি, প্রেজেন্ট 
পাঠিয়েছি, সিনেমায় নিয়ে গোছ'*'আরো কত কী? আমার এত চেষ্টার পর 
শবনম আমাকে কী বলল জান? বলল, তম যতই আমাকে পাবার চেন্টা 
কর না, আম বায়ররনকে চাই । বায়রন ইজ মাই ডা্লং, সুইট হার্ট । বায়রন 
এবার তোমার সাহায্য ছাড়া আম যে শবনমের সঙ্গে প্রেম জমাতে পারাঁছ না। 

বায়রন বাধা 'দিল। বলল, দপচাদ তুম অন্যর সাহায্য 'িয়ে প্রেম করবে 
কীকরেট তারপর আর একট: "চন্তা করে বলল, তুম কোন 'চন্ত-ভাবনা কর না 
দীপচাঁদ। শবনম আত সুইট গার্ল । তুঁম চেন্টা করে যাও একাঁদন তোমার 
কাছে ধরা দেবেই । আসলে মেয়োট হল মূঁডি। সে সবাঁকছুই মুডের মাথায় 
.করে বসে এবং বলে। তুমি ওর জবাবগ্ীলকে 'সারয়াসাল নও না। চেক্টা 
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করে বাও। যাইহোক এই অস্‌কার বারগাঞ্জা এবং তার নাইট ক্লাব সম্বন্ধে, 
আমাকে যে খবর 'দিয়েছ তার জন্যে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

দীপপচাঁদ হাসল। বলল, জানো বায়রন তোমাকে অস্কার বারগাঙ্জা সম্বন্ধে 
অনেক কছ? বললাম বটে তবে একটু দেখেশুনে কাজ কর। ওর সঙ্গে একটু 
সাবধানে কথা বল। বারগাঞ্জা যে কোন সময়ে ষে কোন ব্যান্তকে খুন করতে 
পারে। অথধ যে কোন নোংরা কাজ করতে লোকটা ভয় পায় না। পরে গলার 
স্বর নিচু করে বলল, আজকের শেষ রেসের খবর তুমি নিশ্চয় বুঁকর কাছ থেকে 
শুনেছ। সকাল অবাধ জানতাম বে সুরার ঘোড়া এই 'প্রপল টোটের বাজ 
জিতবে । বড় টাকার ডিল। কিন্তু এখন শুনাছ যে অন্য ঘোড়া বাঁজ জিতবে । 
কারণ কী জান? এর পেছনে রয়েছে অস্কার বারগাজার হাত। বারগার্জা 
চেষ্টা করছে যেন স্ুরটার ঘোড়ার পাঁরবর্তে লাক স্ট্রাইক নামে আর একট 
অজানা ঘোড়া রেস জেতে । তাহলে সমপ্ত ব্যাপারাঁট হবে সারপ্রাইজ । এবং 
অস্কার অনেকগযীল টাকা বাঁজ জতবে। 

স্ুরটা ও আলামডা এই অদলবদলকে ম্বঁকার করে নিল কেন? বায়রন 
জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল। 

কারণ সহজ । লাক স্ট্রাইক হল অসংকার বারগাঞ্জার ঘোড়া । এছাড়া 
আলামডাকে বলা হয়েছে প্রায় তন ফার্লং অবাঁধ আলামডার ঘোড়া রেসের আগে 
থাকবে। তারপর আলমিডা ঘোড়ার লাগাম যেন চেপে ধরে। তাহলে 
আলামডার ঘোড়া পেছনে পড়বে এবং অসকোর বারগাজার ঘোড়া এীগয়ে যাবে । 
এইভাবে বাঁজ জতবার আয়োজন করা হয়েছে । 

আচ্ছা বলতো এই অস্কার বারগাঞ্জা এখন কোথায় আছে ! একবার ওর 
দেখা পেলে খাঁশ হতম। লোকটি ক প্রকীতর বুঝতে পারতাম । 

দীপচদ বলল, সাধারণততুমি কখনও কোন ঘটনাগ্ছলে অস:কার বারগাঞ্জাকে 
দেখতে পাবে না। যাদ কোথাও কোন গোলমাল হাঙ্গামা হয় এবং অস-কারের 
যাবার প্রয়োজন হয় তাহলে অসংকার বারগাঞ্জা সদলবলে সেখানে চলে যাবে। 

বায়রন দলীয় জাকদের ঘরের 'দিকে গেল। সেখানে তার কুইন মেরীর 
জাঁক আলিডার সঙ্গে দেখা হল। বায়রন আলামডার ঘরে ঢুকল । আলমিডা 
বেশ অখাশ ছিল। মুখ ব্যাজার করে বসে ছিল। বায়রন এই গোমড়া মুখের 
কারণ জানত। পরে জিজ্ঞে করল, আলামডা, শুনলাম শেষ রেসে তুম 
ঘোড়ার মুখের লাগাম চেপে ধরবে যেন তোমার ঘোড়া বাজি না জেতে । তুমি 
মহালক্মীর একজন পাকা জীক। এ ধরনের অন্যায় কাজ তুম কেন করবে ? 

আলমিডা বায়রনকে দেখে যেন মনে সাহসও পেল। 

স্যর, আপাঁন আহলে সব শুনেছেন । কিন্তু উপায় নেই স্যর । আজকাল 
রেসকোর্সে প্রায়ই এরকম হয়ে থাকে । অসকার বারগাঞ্জা ঠিক করেছেন 
এ রেসে তার ঘোড়া বাঁঞজ ীজতবে। মোটা টাকার 'ডীভডেন্ট থাকলে 
রেসে এইরকম ওলট-পালট হয়। আগে রেসে কখনও এইরকম জ্োচ্চুরি 
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হত না। পারহ্কার খেলা ছিল, খেলার ভেতর কোন নোংরাম ছল না। 
আজকাল এঁ হারামজাদা কতা যা বলবেন তার অদেশানৃঘায়ী আমাদের রেসে 
দৌড়ুতে হবে। পাঁর্কার খেলা বলে কিছু নেই আর । সবই জোচ্চবাীর, 
ঠগবাজ । 

বায়রন চুপ করে আলিডার কথাগ্াল শুনল । জাঁক হলে কাঁ হবে? 
আলামিডা বেশ একট: উ“চুদরের জাঁক ছিল। নোংরা কাজকর্ম বিশেষ পছন্দ করত 
'না। এজন্যে সে ছল বায়রনের "প্রয় জাক। 

আলামডা তোমাদের এই কতা মানে অস-কার বারগাঞ্জা ব্যান্তীট কে? বায়রন 
প্রশ্ন করল-_যার কথায় তোমরা রেসে দৌড়াও । 

রেসের মাঠে সবাই তার নাম জানে । শুনোছ 'এই বারগাঞ্জা হল গোয়ার 
লোক! বাজারে গুজবে আরো শুনৌছ লোকাঁটর অনেক গুণ আছে । লোকাঁট 
খুন করা থেকে মেয়ে বিক্লী করা অবাধ সব কাজ করে। তবে এখনও জেলে 
যায়ান, হয়ত যাবে । খুন করবার অপরাধে কোরে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে 
বটে 'কন্তু শেষ পর্যন্ত কোন পলশ কিংবা কোর্ট তাকে সাজা দিতে পারোনি। 
পারবে কী করে ? কেউ যাঁদ অসকার বারগাঞজজার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় তাহলে 
পরের দিন সেই লোকাঁটর মৃতদেহ রাস্তায় পাওয়া যাবে। এাঁদকে অসকার 
বারগাপ্জার পাত্তা খুনের ধারে কাছেও পাবেন না। সব ব্যাপারে অস্কার বারগাঞ্জা 
খুনের আগেই 'আাীলবাই' তোর করে রাখে । রোজ শানবার সকালে ময়দানে 
এসে অসংকার বারগাঞ্জা ঠিক করে দেবে কোন ঘোড়া বাঁজ জতবে ইত্যাদি । 
তার 'নর্দশানুযায়ী রেস খেলা হবে। বলতে পারেন সে মহালক্ষ্ রেস 
কোরসে'র জাঁকদের কিনে রেখেছে কিংবা বশ করেছে। 

বায়রন চুপ করে সব শুনল । তার মনে হল অসার বারগাঞজা 'বাচন, 
আঁভনব লোক । তারপর মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন ধরল, ধর কেউ যাঁদ এই অসংকার 
বারগাঞ্জার নিরশানুযায়ী কাজ না করে তাহলে তার কী হবে ? 

বললাম তো সে আর বেচে থাকবে না। হয় মোটর আ্যাক্সডেন্ট নয় অন্য 
কোন উপায়ে তাকে খন করা হবে। শহরের চারদিকে অপংকার বারগাঞ্জার 
অনুচরেরা ঘুরছে । এদের বাভন্ন সাজ। কেউ ফোরওয়ালা, কেউ লুকিয়ে 
হেরোন বিক্রী করছে । 'কন্ধু কেউ যাঁদ কথার অমান্য করল কিংবা অবৈধ 'কছু 
করল তাহলে তাকে শান্তি পেতে হবেই । তাই সকালে এসে বারগাণ্তা 
আমাকে বলল, আলামডা, আজ শেষ রেসে তোর ঘোড়ার মুখের লাগাম চেপে 
রাখাব। কারণ আম চাই লাকি স্দ্রইক এই রেসে বাজী জিতবে । ব্যস এ 
হল তার 'নদেশি। 

আম বললাম । বলেন কা বারগাঞ্জা সাহেব! এই রেসে আমার জয় 
ছিল শ্রানীচত। এ রেসের সব বুকিরা জানে । এ হল অনেক টাকার ডিল, ট্রিপল 
টোটের খেলা । 

অসংকার বারগাঞ্জা এবার ধমক 'দিয়ে বললেন, যা বলছি তাই কর আলামডা । 
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আমার মুখের উপর কোন জবাব দিস না। তাহলে তোর পিঠের চামড়া আর 
আন্ত থাকবে না। 

বায়রন আলামডাকে বোঝাতে লাগল, তুই কোন চিন্তা কারসনে আলামডা ৷ 
তোর এই রেসে জিততে হবে। ঘোড়ার মুখের লাগাম চেপে দেবার 
কোন কারণ নেই। তুই 'নয়ম মাঁফক রেসে খেলে যা। অসংকার 
বারগাঞ্জষ তোর কোন ক্ষাত করতে পারবে না। এবার থেকে আমি ওর সঙ্গে 
লড়াই করব। বায়রন বেশ দৃঢ় শান্ত কণ্ঠে বলল । এবার আলামডার হাতে একটা 
পাঁচশো টাকার নোট গুজে দিয়ে বলল, আজ রেসে জিতলে তোকে আরো টাকা 
দেব । 

শেষ রেসে আলমিডার 'কুইন মেরী” ঘোড়া জিতল । লাক স্ট্রাইক 'কুইন 
মেরীর" অনেক পিছনে ছিল ৷ যাঁদও বাইরে থেকে অসকার বারগাঞ্জার বন্ধ-রা 
লাঁক স্ট্রাইক' জেতাবার জন্যে খুব চিৎকার হল্লা করাছল 'কন্তু রেসের শেষে দেখা 
গেল 'কুইন মেরী” বাঁজ 'জতেছে। 

রেসের শেষে বায়রন আলামডার হাতে আরো পাঁচশো টাকা গদজে 'দিল। 
পরে ট্রেনারকে বলল, তাঁমি আলামডার উপর কড়া নজর রেখ । দেখো ওর যেন 
কোন 1াবপদ ?কংবা ক্ষাতি না হয়। আলাঁমডার উপর নজর রাখবার জন্যে কাল 
থেকে আমার নজের লোক রাখব । অসার বারগাঞ্জা ওর গায়ে হাতও তে 
পারবে না। 

সোঁদন ট্রিপল টোটে বায়রনের টাকার অংশ ছিল প্রায় ষাট হাজার । 

বকর কাছ থেকে টাকা নিয়ে বোরয়ে যাবার সময় একি গুগ্ডার মত দেখতে 
লোক এসে বায়রনের পথ রুখে দাঁড়াল। বলল আপনি বায়রন ঘাউস এবং জাঁক 
আলামডাকে এই রেস জিতবার কুপরামর্শ দিয়োছিলেন। 

কুপরামর্শ কিনা জানিনে 'কন্ধু তার জবাবাঁদাহ আমি তোমাকে কেন করব 2 

কারণ আম অসার বারগাঞ্জার লোক । তিনি আপনার জন্যেই এই রেস 
হেরেছেন। আপাঁন তাকে অপমান করেছেন । তান সহজে একথা ভুলবেন না। 
এর জন্যে আপনাকে কঠিন শান্ত পেতে হবে। 

চমৎকার, কার শান্ত পাওয়া উচিৎ সেই য়ে আম অসকার বারগাঞ্জার 
ঙ্গে আলোচনা করব । ওকে বল আজ সন্ধ্যায় রাত আটটার সময় আম 'লাভারস্‌ 
নীলে? উপপাস্থত থাকব । লাভারস- গ্রীল কোথায় জানোতো। তাজের পাশেই 
গ্রীল । অস্কার বারগাঞ্জাও জানে সন্ধ্যার পর কোথায় আমার দেখা পাবে ।' 

লোকটি আর কিছু বলল না। হনহন্‌ করে চলে গেল। 

[ঠিক রাত আটটার সময় বায়রন 'লাভারস গ্রীল" ?গয়ে উপাচ্থিত হল । 

'লাভারস গ্রগলের মালিকের নাম হল লাট্ট_লাট্ট ওন্তাদ। সে খদনের 
য়ে দুই তিনবার জেলও খেটেছে। কিন্তু শেষের বার খন পীলশ তাকে 
সাবার গ্রেপ্তার করল, তখন বায়রন তদন্ত করে প্রমাণ করল লাট্র িদেষি। সেই 
থকে লাট্; বায়রনের কাছে কৃতজ্ঞ আছে। বায়রনও সময় অসময়ে তাকে মোটা 
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টাকা বকাঁশস দয়ে থাকে এবং তাকে অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার করে। কারণ 
'লাভারস গ্রীলে' প্রায়ই খদ্দেররা মদ খেয়ে মারাঁপট করে এবং পুলস লাটুর 
গ্রীলে এসে হানা দেয়। 

অস্কার বারগাঞ্জা বারের একগ্রান্তে বসে মদ 'গিলাছল। একা নয়। তার 
সঙ্গে আরো দখচারজন লোক ছিল ' বেশ গুম্ডার মত চেহারা, জুলাঁপ 
অনেকদূর পযন্ত নেমে গেছে । এদের কাছে অস্কার বারগাঞ্জা নিজের বড়াই 
করছিল। 

তুমিই অস্কার বারগাঞ্জা? বায়রন তার টোবলের সামনে গিয়ে বলল। 

অস্কার বারগাঞ্জা বেশ অবাক হয়ে বায়রনের মুখের দিকে তাকাল । তার 
চাউনিতে আঁবশ্বাসের দৃন্টিভঙ্গী ছিল। সে ভাবতেই পারোন এমন ভাবে কেউ 
তার সঙ্গে কোন কথা বলতে পারে। অস্কার বারগাঞ্জা হেসে উঠল । ইংরাঁজতে 
কিজ্রেস করল তোমার নাম কী ভাই ? 

বায়রন ঘাউস। পেশা 'ডিটন্টভ, প্রাইভেট 'ইনভোস্টগেটর? । 

এবার অস্কার বারগাঞ্জা বলল, অপকার বারগাঞ্জা কখনও কারোর কাছে 
নিজের পারচয় দেয় না। কারণ বোম্বাই'র সবাই তাকে চেনে কিংবা তার নাম 
শুনেছে । সবাই জানে অস্কার বারগাঞ্জা কে এবং কী তার পেশা ? 

বায়রন এবার লাট্ু;ুকে ডেকে বলল, আমার জন্যে একটা ডবল ডবল স্কচ 'নয়ে 
এস। বায়রন লাট্ুর হাতে হুইসস্কির পয়সা 'দিয়ে দল । 

ব্রাভো । নিজের পয়সা 'দিয়ে হুহীস্ক কিনে খাচ্ছো 2 অথাঁং নিজে টা 
এবং সং সাজবার চেম্টা করছ। 

বায়রন এই শেষের মন্তবোর কোন জবাব 'দিল না। বায়রন অস্কার বারগাঞ্জার 
পোশাকের দিকে তাকাল । বেশ দাম পোশাক পরেছে অসকার। স্থুটের 
ভাল কাপড় এবং নিশ্চয় নাম করা কোন দার্জকে দিয়ে সেলাই করা হয়েছে । হাতে 
তিন চারটে আংটি । তার পাথরগঠাল 'বাভন্ন রঙের। চূলগ্ঠাল কদমছ'টি, 
নেই বললেই চলে। 

অসকার বারগাঞ্জা বলতে লাগল, আমও তোমার নাম শুনেছি। বায়রন, 
এই তুল্লাটে অনেকে তোমার কথা বলেছে এবং তাঁরফ করছে । বলছে, তু 
কাজকর্মে ভাল এবং খুব ভাল ডিটেকটিভ । স্মার্ট । শোন বায়রন, ডিটেক্তিভের 
কাজ করে পয়সা নেই। শুধু শুধু অনাহারে মরবে । যাক তোমাকে একটা 
লোভনীয় কাজের অফার 'দিচ্ছি। কাজ করবে আমার সঙ্গে 2 বোঁশ কিছু নয়, 
দুচারটে খবর সংগ্রহ করবে 2 ভাল পয়সা দেব। এই বলে অসকার বারগাঞ্জা 
এক চূম.কে তার 'রামের' গ্রাস শেষ করল । তারপর আবার চিংকার করে বলল, 
লাটট আর এক বোতল 'রাম' 'নয়ে এসো, আমার টোৌবলে। 

লাট্র এসে অসকার বারগাঞ্জার টোবলে এক বোতল 'রাম' রেখে গেল 
অসকার কছু রাম তার গ্লাসে ঢালল। পরে জিজ্ঞেস করল, ব্রাদার এবা; 
তোমার কথা বল। তুমি কী বলতে এসেছ? আজ রেসকোর্স এ ছোকর 


৪ 


জাঁক আলামডাকে উদ্কে দলে কেন 2 আঁম ছকুম দিয়োছিলাম রেসে ও 
ণজতবে না । সবাই আমার হুকুম মেনে কাজ করেছে । রেসকোর্সের কোন জীঁক 
আজ অবাধ আমার অবাধ্য হয়াঁন। মহালম্ষ্মীর বড় বড় বাকরা সবাই আমার 
হাতের মুঠোয় । ওরা বিগড়ে গেলে সবার ক্ষাতি হবে। তাই 'টিকটাকবাবু 
তুমি জাঁক এবং ব্ীকদের [বগড়ে দিও না। নিজের মৃত্যুকে ডেকে এনো না। 

বায়রন কিছুক্ষণ চুপ কবে অস:কার বারগাঞ্জার দন্ত শুনল । পরে চুপ করে 
থেকে বলল, আজ তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার দরকার ছিল । বলতে পার 
দেখা হয়ে ভালই হল । কারণ তোমাকে কয়েকাঁট কথা বলবার ছিল । প্রথমত 
আম গোলমাল, হাঙ্গামা পছন্দ কার না এবং অন্য কেউ গোলমাল করুক সেইটেও 
অপছন্দ । কেউ যাঁদ আমার কথা না শোনে তাহলে আমাকে কঠোর হতেই হবে। 
ক বল, তুম কী চাও? গোলমাল না শান্ত ঃ 

অস-কার বারগাঞ্জা জোরে হেসে উঠল । প্রথমে কোন জবাব দিল না। 
কী জান ভাবল ! তারপর বলল, না, ব্রাদার তোমার সঙ্গে আমার বনবে না। 
কারণ আম তোমার মতের সঙ্গে একমত নই । আমাকে যে কাজে বাধা দেবে 
ণকংবা যে আমার পথের কাঁটা হবে আম তাকে উঁচৎ শিক্ষা দেব। আর সেই 
শিক্ষা কী জান 2 হয় ?পঠের চামড়া তুলে দেব-_নইলে ওর মততযু হবে। 

অস-কারঃ তোমাকে একটা ভাল কথা বলাছ। আমার কথার অবাধ্য হয়ো 
না। তোমার অমঙ্গল হবে । জেনে রাখ আম তোমার শান- বায়রন বলল । 

ওঃ এ হল তোমার উপদেশ । বই'র উপদেশ শুনতে আমার ভাল লাগে না-.. 
অসংকার বারগাঞ্জা ইজ দি ?কং অব গ্যান্বীলং। আমার কাজে যে বাধা 
দেবে সে মরবেই । 

বায়রন চুপ করে শুনল | প্রথমে কিছু বলল না। পরে বলল, অসার 
তুম বোম্বাই'র আইন-কানুন, পাঁলশকে জান। এদের আইন-কানুন কঠিন। 
তাই কোন প্রাইভেট 'ডিটেক্িভ কোন গোলমাল করতে পারে না। যার্দ কোন 
প্রাইভেট 'ডিটোন্টিভ গোলমাল করে তবে তার কাজের লাইসেন্স কাটা যায়। তাই 
প্রথমে আমি কোন হাঙ্গামা শুর; করতে চাইনি। 'কন্ধু আজ যখন তোমার 
সঙ্গে দেখা হয়েছে তখন খোলাখুলি কয়েকটা কথা বলা দরকার । আম শান্তিপ্রিয়, 
গোলমাল পছন্দ কার না। তবে কেউ যাঁদ গোলমাল করে তাহলে গোলমাল 
শুরু করতে ভয় পাই না। 

এবার অসংকার শোন আমার কথা । আম তোমার কাছ থেকে কী চাইঃ 
জমনাদাস জাভেরা, শেয়ার মার্কেটে রাজা তার নাম শুনেছ 2 তার ছেলে 
অরুণদাস জাভেরী। আজ প্রায় বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কেউ তাকে খুজে পাচ্ছে 
না। তবে জমনাদাস প্রায়ই ছেলের কাছ থেকে চাঠ পান, িঞ্জিতে লেখা থাকে 
টাকা পাঠাও । এইভাবে বাপ ছেলের কাছে টাকা পাঠান । ছেলে বাপের টাকা 
পেয়েছে কনা বাপ জানেন না। প্রায় আট দশ লাখ টাকা সে এ পধন্ত নিয়েছে। 
ছেলে বে' চে আছে কনা তার খবরও [তান জানেন না। জমনাদাসের ধারণা তার 
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ছেলেকে কেউ 'িডন্যাপ করেছে এবং তাকে ব্লাকমেল করে টাকা নিচ্ছে। এই 
ছেলেকে খুজে বার করবার দাঁয়ত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে । বলা হয়েছে আমাকে 
জানতে হবে কে তার ছেলের নাম করে এ আট দশ লাখ টাকা [নিয়েছে । 

আমার মনে হয় অপ-কার, যে লোকাঁট অরুণদাসকে শীকডন্যাপ' করেছে সে 
আত ধুরন্ধর। হয়ত সে এঁ ছেলেকে নেশা কাঁরয়ে এমন করেছে যে ছেলেটির 
ণনজস্ব সম্ভ্া কংবা কোন কিছ: বলবার স্বাধীনতা তার নেই। তাই আম জানতে 
চাই এই ধুরম্ধর চালাক লোকটি কে ? 

একটু চুপ করে থেকে বায়রন বলতে লাগল-_অনেক খোঁজাখুাঁজর পর 
আম আজ একটা খবর পেলাম যে এ ধূরন্ধর লোকাঁট হল তুম । কারণ সবাই 
বলে অসংকার বারগাঞ্জা শয়তানের রাজা । অতএব এই ধরনের নোংরা কাজ 
তুম ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। 

এবার অসংকার বারগাঞ্জা জোরে হেসে উঠল । তার মুখের চুরুট থেকে 
ধোঁয়া বের করতে লাগল । অসার বারগাঞ্জা হাভানা ?সগার খাচ্ছিল ৷ এবার 
সে বেশ হুকুম সদরী চালে জিজ্ঞেস করল, জাভেরীর ছেলেকে আম িডন্যাপ 
করোছ এই খবর তোমাকে কে দিল ? 

বললাম তো আম! আজই এই মূল্যবান খবরাঁট পেলাম । 

যে লোকটা এই খবর তোমাকে দিয়েছে তার আস্পর্ধা কম নয় । নাম জানতে 
পারলে পিঠের চামড়া তুলে দিতে পারতাম । আমার নামে ষে মিথ্যে কথা বলবে 
আম তাকে আন্ত রাখব না। অস্কার বারগাঞ্জা মুখ থেকে আর একরাশ ধোঁয়া 
বের করল। 

আমাকে কে খবর 'দয়েছে তার নাম জানবার দরকার তোমার নেই । আম 
তোমাকে বলাছ যে অরুপদাস জাভেরণকে কে কডন্যাপ করেছে তা তুমি জান 
িংবা নিজেই করেছ । আর একটা কথা তোমাকে বলব। বলাছলে যে মহালক্ষ্মণ 
রেসকোর্সে তোমার 'বরোধতা করে এমন 'হম্মৎ কারু নেই । আমার 'ছিল। 
তাই আলমিডাকে হাজার টাকা ঘুষ দিলাম এবং বললাম, যাঁদ আজকের রেসে 
বাজ জেতে তাহলে তাকে ভাল 'ইনাম' দেব । তাকে আরো বললাম কেউ তার 
কোন ক্ষাত করতে পারবে না। তার ওপর নজর রাখবার জন্যে আম ছু 
লোক মোতায়েন করেছি । কারণ আমার মন বলছে তুম হয় আলমিডার দেহের 
কোন ক্ষাত করবে কিংবা ওর ঘোড়ার চার ঠ্যাং কেটে দেবে। আন্তাবলে আগুন 
জথালয়ে দেবে। তুমি সব পার। এই ধরনের কাজ আগ্গে করেছ। কিন্ত 
ভাবষ্যতে করতে পারবে না। কারণ তোমার কাজে আ'ম বাধা দেব। বায়রন 
ঘাউস হেসে-খেলে কথা বলে না। 

অবশ্য আজকের রেসে বাঁজ হারবার পর তুমি আমার ওপর রেগে গিয়েছিলে 
এবং আমার কথামত 'লাভার্স গ্রীলে' এসে আমার সঙ্গে দেখা করলে। আম 
একবার তোমার চেহারা দেখতে চেয়েছিলাম, তুমিও আমাকে দেখতে চেয়োছলে ! 
যাচাই করতে চাও বায়রন ঘাউস লোকটা কণ রকম! 


ত্৬ 


ঠিক বলেছ। আজ পর্যন্ত লড়াইতে কেউ অস্কার বারগাঞ্জাকে টেক্কা দিতে 
পারোন এবং পারবে না__ 

বেশ তাহলে মনে রেখো আম তোমার প্রাতিদ্বন্ী। অথণং তোমার 
রাইভাল। এবার থেকে তোমার মনে কিছুটা ভয় ঢোকা উাঁচৎ। কারন বায়রন 
ঘাউস কী রকম শন্ত লোক হতে পারে তুম যাঁদ না জানো, তাহলে ভাঁবষ্যতে 
জানবে । আমি খবর পেয়েছি তোমার জুয়োর আপসরে অরুণদান জাভেরী 
নয়ামত ভাবে যায় এবং একজন বড় খেলোয়াড় । সেখানে তাকে ঠকান হচ্ছে। 
অর্থাৎ তোমার পাল্লায় পড়ে অরূুণদাস তার বাপের সম্পাত্ত ওড়াচ্ছে। এবার 
তোমাকে আর একটা কথা বলব। আমার জানা দরকার ক করে তুমি অরুণদাস 
জাভেরীকে তোমার জুয়োর আসরে টেনে নিয়ে গিয়েছ। অস্কার বারগাঞ্জা 
উদ্দেশ্য ছাড়া কিছু করে না। ওর সঙ্গে তোমার কোথায় আলাপ হয়োছিল ? 
মহালক্ষ্মী রেসকোর্সে হয়ত এই বন্ধত্ব হয়েছিল। তারপর শুরু হল রুটন- 
মাঁফক কাজকর্ম । নেশা, জ;য়ো এবং সুন্দর, স্ন্দরী মেয়েমানুষ. 

অরুণদাস জাভেরী তারপর হেরোন খেতে শুরু করল । নেশাটা যখন 
ভালো করে তার রষ্ডে ঢুকল, তখন ওর সঙ্গে এক সুন্দরী রমণীকে 'ভাঁড়য়ে 
ধদলে | এই মেয়োট কে আমার জানা দরকার । আসলে এ মেয়েটিকে 
অরুণদাসের সঙ্গীও বলতে পার, প্রহরীও। পাছে অরুণকে কেউ ছানয়ে নিয়ে 
যায়, তাই মেয়োটকে তুমি ওর সঙ্গে রেখেছ । তুমিও এ মেয়ের উপর তীক্ষ নজর 
রাখতে, এখনও রাখো । এরপর শুরু হল 'হেরোন' দেয়া । এদের 
সঙ্গে রইল প্রাতাদন তাসের জুয়োর আদ্ডা। এত নেশা করবার পর অরঃণদাস 
জাভেরী কখনই জংয়ো খেলার জন্যে স্রস্থ থাকতে পারে না। এমন কী কাগজে 
সই করবার শান্ডও তার নেই । বল অপকার, আমার এই সব আন্দাজ অনুমান 
কী মধ্যে ঃ ধর এই কাহিনীর যাঁদ একাট পুরো 'ফাঁরাঞন্ভ জমনাদাস জাভেরীকে 
দিই এবং 'তাঁন যাঁদ এ নয়ে তদন্ত করবার জন্যে ব্যাপারাঁট পুলিশের হাতে তুলে 
দেন তাহলে কী হবে? শুনাছ গোয়ার পযীলশের খাতায় তোমার নাম লেখা 
আছে। এছাড়া পুলশের ঝঞ্চাটও তুমি চাও না। 

অথং তোমরা প7ীলশের সাহায্য নিতে চাও 2 অসংকার বারগাঞ্জা মুখ থেকে 
একরাশ ধোঁয়া বের করে 'নালপপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল। প্চীলশ আমার বাপ না 
তাকুদ যে আমার কিছু করবে । 

ঠিক বলেছ । জমনাদাসের সালাসটর যাঁদ জানতে পারেন যে অসংকার 
বারগাঞ্জা তার ছেলেকে ব্র্যাকমেল' করছে তাহলে তারা নিশ্চয় পাাীলশকে খবর 
দিতেন । কিন্তু দেনীন। কেন? একটা কথা জেনে রাখ অসংকার। বোম্বাই 
শহরে জাভেরী পাঁরবার বেশ সুপ্পারাচিত এবং বড় বড় মহলে এদের বেশ প্রাতিপাত্ত 
আছে । অতএব এই পাঁরবারের কোন ছেলের যাঁদ সর্বনাশ করবার চেস্টা কর তুম 
বিপদে পড়বে । 

অপংকার বারগাঞ্জা চুপ করে রইল । বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না। 
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বোঝা গেল বায়রনের কথাগ্াল নিয়ে সে চিন্তা ভাবনা করছে। 

ভাববার কিছু নেই অসকার। সময় থাকতে এ ছেলোটকে ছেড়ে দাও। 
নইলে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনবে । আর সময় থাকতে থাকতে বোম্বাই 
ছেড়ে যাওয়া ভাল। অবশ্য গোয়াতে ফিরে গেলে পীলশ তোমাকে নিয়ে বিস্তর 
টানা হ্যাঁচড়া করবে-াকন্ত্বু ভারতবর্ষ বড় দেশ। এখানে লযাঁকয়ে থাকবার এবং 
তোমার শয়তান করবার অনেক জায়গা আছে । এ রকম একটা জায়গা 
খুজে নাও । 

অস্কার বারগাঞ্জা হাসল। পরে বলল, আচ্ছা, তুমি যখন আমার সম্বন্ধে 
এত কিছু জানো, তাহলে গোয়ার পুলিশের কাছে আমাকে ধাঁরয়ে দিচ্ছ না 
কেন? তোমরা আমাকে ভয় দেখিয়ে বোস্বাই থেকে সরাবার চেষ্টা করছ। তবে 
মহালম্ী রেস কোর্সে তুমি আমার বিরোধিতা করেছ এবং জাঁক ও বাকদের ভয় 
দেখাবার চেস্টা করেছ । ও কাজ করনা । স্বধে করতে পারবেনা । জাঁক এবং 
বাঁকদের ভয় দৌখয়ে আম মহালক্ষ্মী রেসকোর্স থেকে কিছ: রোজগার করতাম । 
সেইটে তুমি বন্ধ করবার চেস্টা করছ। অসংকার বারগাঞ্জা এত সহজে ভয় 
পায় না। 

এবার বায়রন জবাব দিল। কণ্ঠস্বর রুক্ষ করল। বুঝতে পারল অসকার 
বারগাঞ্জার সঙ্গে মান্ট কথা বলে লাভ নেই। এরা ন্ট কথার মানুষ নয়। 
শোন অসকার, আমি তোমাকে শেষবারের মত বলাছ অরুণদাসকে ছেড়ে দাও । 
ওকে বৌশাদন ব্ল্যাকমেল করতে পারবে না। ও তোমার তাসের জুয়োর আচ্ভায় 
আদৌ হারছে কনা জাঁননে | বুযাকমেল করা বন্ধ কর। আর তুম জিজ্ঞেস 
করছ আমরা তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিঁচ্ছনা কেন? কারণ সহজ 
তম হেরোন, কোকেন স্মাগল করে এই শহরের কোথাও লুকয়ে রাখছ। আমরা 
জানতে চাই সেই মাদক দুব্য কোথায় রাখা হয়। তোমাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে 
আমরা আরও তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করাছ। এছাড়া এই তদন্তে আমারও ব্যান্তগত 
একটা সুবিধা আছে । খতাঁদন এই কেস চলবে ততোদিন আম জাভেরীর কাছ 
থেকে সপ্তাহে পাঁচ হাজার টাকা পাব। এ কেস পুলিশের হাতে না তুলে দেবার 
আর একটি কারণও আছে। তুম [বলক্ষণ জান যে জাভেরী পাঁরবার 
বোগ্বাইয়ের এক সম্ভ্রান্ত পারবার । তাদের ঘরোয়া কেচ্ছা পুলিশ টানা হ্যাঁচড়া 
করুক জমনাদাস জাভেরী চান না। তাই এই কেসাঁট তদন্ত করবার জন্যে তান 
একজন প্রাইভেট 'িটোন্টিভ রেখেছেন। আর সেই ডি.কাঁটভ হলাম আমি। 
আমার কাজ হল সমন্ত ঘটনার তদন্ত করে তার রিপোর্ট জমনাদাস জাভেরীকে 
দেয়া । 'মঃ জাভেরী তার সাঁলীসটর্স ফান রতন গবলমোরয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে 
আমাকে এ কাজের জন্যে নিষুন্ত করেছেন। 

অসকার বারগাঞ্জা কোন জবাব দল না। মদের গ্লাসাঁট নয়ে দু একবার চুমুক 
দিল। পরে বলল, তুম হয়ত জানো না যে অস:কার বারগাঞ্জা কারু তাঁবেদার নয় 
এবং অন্য কার হুকুম মেনে চলে না। ভবিষ্যতে সে কী করবে না করবে তারও 
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জবাবাঁদহি সে কার: কাছে দেয় না। সে যাক তাঁম তোমার চরকায় তেল দাও, 
আম আমার পথ দেখব । আমাকে বাধা দেবার চেম্টা করনা । 'বিপদ হবে বলে 
দিচ্ছি-_গুডবাই। এই বলে অসংকার বারগাঞ্জা চলে গেল । 

বায়রণ এবার তার হ-ই?স্কির দাম চুকয়ে ?দিয়ে বাইরে চলে এল । একট. পরে 
তাজমহল হোটেলের কাছে এসে বায়রন কিছুক্ষণ রান্তায় পায়চাঁর করতে লাগল । 
আটটা বাজোন ! অতএব হোটেলের সামনে পায়চগার করা ছাড়া তার অন্য কোন 
উপায় ছিল না। এঁদকে গমসেস ডাঁল জাভোঁর রাত আটটার সময় বায়রনকে 
টোলফোন করতে বলৌছলেন, হোটেলে এসে দেখা করতে বলেনান। টোলফোন 
করার চাইতে মিসেস জাভেরণর সঙ্গে দেখা করাই বাদ্ধিমানের কাজ বলে বায়রন 
মনে করল। তাই সে হোটেলে এল ৷ একবার 'মসেস জাভেরীকে নিজের চোখে 
দেখতে চায় ! 

বায়রন এবার মিসেস জাভেরাী সম্বন্ধে অনেক কিছ? ভাবতে শুর, করল । 
বায়রনের জানা ছিল এই মসেস জাভেরী হলেন জমনাদাস জাভেরীর "দ্বিতীয় 
পক্ষের বউ। জমনাদাসের বয়স প্রায় প'য়ষাট্ুর কাছে । অতএব তার বউয়ের 
বয়স চাল্পশ পঞ্চাশের বৌশ হবেই এই বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। 

আর একটা জানিস বায়রন কোনাঁদনই পছন্দ করোন। তার কাছে রমণী 
হল অলঙ্কার | সুন্দরী, শ্রন্দরী রমণীদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে বায়রনের 
কোন আপাতত নেই, ভালও লাগে। কিন্তু কাঁঠন, জাঁটল সমস্যা সমাধান করতে 
মাহলাদের সাহায্য নেওয়া ীকংবা পরামর্শ করা বায়রন একেবারেই 
পছন্দ করে না। শিবলমোরয়া আগ িলমোঁরয়া ফার্মের "সানয়র 
পার্টনার বায়রনকে ডেকে যখন এই কাছের দায়ত্ব দিয়ৌছলেন এবং বললেন 
জমনাদাসের ছেলেকে খুজে বার করতে হবে তখন বায়রন আদৌ কল্পনা করোন 
যে এই কেসে জাভেরণ পাঁরবারের মেয়েরাও এসে নাক গলাবে। মসেস ডাল 
জাভেরী এই পরামর্শদাতাদের মধ্যে প্রধান । এইসব চিন্তা ভাবনা করবার পর 
ঠিক আটটার সময় বায়রন হোটেলের দিনে দরসেপশন রুম থেকে তিনতলায় ডাঁল 
জাভেরীকে টেলিফোন করল ' 

আমার নাম বায়রন ঘাউস ৷ প্রাইভেট ডিটেকাটভ--শেষের কথাগথলি বায়রন 
বেশ পাঁরঙ্কার করে এবং গোর দিয়েই বলেছিল। 

আমার কোন প্রাইভেট িটেকটিভের প্রয়োজন নেই_ বেশ রক্ষস্বরে ডাল 
জাভেরী জবাব দিলেন । বিলমোঁয়া আও বিলমোরয়ার [সাঁনয়র পার্টনার 
বায়রনকে সতর্ক করে বলে 'দিয়োছলেন, মিসেস জাভেরী মেজাজী এবং ওর সঙ্গে 
সতর্ক হয়ে কথা বলবে । নইলে ডান তোমাকে অপমান করতে সংকোচবোধ 
করবেন না। 

বায়রন বলল, আপাঁন আমাকে রাত আটটার সময় টোলফোন করতে 
বলোছলেন-_বায়রন তার কথা শেষ করবার আগেই ডালি জাভেরণী বলে উঠলেন, 
আপনাকে টেলিফোন করতে বলোছলাম, আসতে বালান! সাধারণত আমি 


৩ 


বোম্বাইতে বড় আসি না। এখানে এলে নিজের ব্যান্তগত কাজ 'নিয়ে ব্যন্ত থাকি। 
এই পাঁরাম্ছীতিতে ছেলের নিরুদ্দেশ হবার ব্যাপার নিয়ে আদৌ কারও সঙ্গে, বিশেষ 
করে, একজন প্রাইভেট 'ডিটেকাঁটিভের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার কনা ভেবে 
চন্তে দেখতে হবে। 

নু পরে কিছুক্ষণ 'ি জান ভেবে ডলি জাভেরী বললেন, আচ্ছা আপাঁন 
ওপরে চলে আস্মন । ৩০১ নম্বর রুম । বোৌশ সময় দিতে পারব না। 

বায়রন লিফটে করে তিনতলায় গেল । দেখতে পেল ৩০১ নম্বর ঘরের সামনে 
একাটি অপূর্ব সুন্দরী মাঁহলা দড়য়ে আছেন। বায়রন জীবনে অনেক সুন্দরী, 
সার্ট মেয়ে দেখেছে । কিন্তু এত সুন্দরী মেয়ে সে আর দেখোঁনি এবং তার দেহের 
প্রাত অঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেক্স, যৌবন, এবং র্‌প। 

আমার নাম বায়রন ঘাউস। প্রাইভেট িটেকাটভ-..আম মিসেস ডাল 
জাভেরীর সঙ্গে দেখা করতে এসোছ। 

আপাঁন বায়রন ঘাউস আম জান । আর আপ্গাঁন ডাঁল জাভেরীর সঙ্গে 
কথা বলছেন । আমার নাম ডাল জাভেরী । 

আপানই ডাল জাভেরী $ বায়রনের কণ্ঠস্বরে ছিল 'বস্ময় ও উত্তেজনার 
স্নর ৷ 

আমার কথা শুনে আপাঁন অবাক হয়েছেন মিঃ ঘাউস। কী ভাবছেন ? 

এবার বায়রন কথা বলবার কোন ভাষা খুজে পেল না। ডি জাভেরী যে 
এত অপ্পবয়স্কা হবে সে ভাবোৌন। কারণ তন মাস আগে বায়রন নিজে 
গিয়ে জমনাদাস জাভেরীর কাছ থেকে এই কেসের হীতিবৃত্তান্ত জেনে 'নয়োছিল। 
এ সময়ে জমনাদাস জাভেরণর বয়স ছিল পঁয়ষাঁটর ওপর। তার স্ত্রী যে এত 
অল্পবয়স্কা একজন মেয়ে হবে এটা বায়রন কষ্পনা করেনান । 

বায়রন জরন্দরী, স্মার্ট মেয়ে ভালোবাসে । বায়রনের কথা হল সুন্দরী মেয়েদের 
সঙ্গে দু"চারটে মিষ্ট কথা বলাযায়! বিশেষ করে সেই মেয়ে যাঁদ আধুনিকা 
এবং স্মার্ট হন । আজ ডি জাভেরণীকে দেখে বায়রনের মনে হল ডল জাভেরী 
শোৌঁখন প্রকীতির মেয়ে । স্মার্ট এবং সেক্সী । 

আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপাঁনি আমাকে দেখে বেশ অবাক হয়েছেন ? 
[ক ব্যাপার 'িঃ ঘাউস? ডাল জাভেরী জিজ্ঞেস করলেন। 

বায়রন জবাব দিল, মিসেস জাভেরী, আপনাকে দেখে অবাক হয়োছ। 
এখানে আসবার আগে ভেবেছিলাম মিসেস জাভেরী হবেন একজন বৃদ্ধা 
ভদ্রমাহলা । কিন্তু আপনার মত একজন তরুণীকে মসেস জাভেরী হিসেবে 
দেখতে পাব, আশা কারান। আম যতদুর জানযে আপনার স্ামীর বয়স 
প'য়ষট কিংবা ছেষাট্র। কিন্তু তার স্ী যে এত অন্পবয়স্কা, সুন্দরী হবেন 
কল্পনা কারান । 

ডাল জাভেরাী হাসলেন। 'মান্ট হাঁস কিন্তু বায়রনের মনে হল অর্থপূর্ণ 
হাঁস। একটু পরে তান গন্তীর গলায় বললেন মিঃ ঘাউদ আশা কার আপনার, 
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মনের সন্দেহ দূর হয়েছে । আমিই যে জমনাদাস জাভেরীর স্মী আশা কার এই 
[বিষয়ে নিশ্চয় আপনার মনে কোন সন্দেহ নেই। আম আঁবাশ্য এই হোটেলে 
আপনাকে দেখতে পাব আশা কারান । ভেবোছলাম আপাঁন আমাকে টেলিফোন 
করবেন। যাক আপাঁন খন এখানে এসেছেন তখন মন খুলেই সব কথা বলা 
যেতে পারে । 

মিসেস জাভেরা, যাঁদ কিছ? না মনে করেন তাহলে আম সিগারেট খেতে 
পার? বায়রন অনুরোধের কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল । 

না, আমার কোন আপাত্ত নেই। ডাঁল জাভেরর গলার স্বর একটু নরম হল। 

ধন্যবাদ । আ'ম দাঁড়য়েই আপনার সঙ্গে কথা বলব। কারণ আপ্পান না 
বসলে আমার যে বসবার আঁধকার নেই । 

বস্থন ! এবার ডাঁল জাভেরী একটু জোর গলায় বললেন, মিঃ ঘাউস, আমরা 
বৃথা আলোচনা করে সময় নন্ট করাছ। আপনাকে বলোছ আ'ম হলাম জমনাদাস 
জাভেরীর "দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, এবং অরুণদাস জাভেরী হল আমার সত্গনের 
ছেলে । আম স্বামীর চাইতে বয়েসে ছোট এবং হয়ত আমার সতাীনের সন্তানের 
থেকে প্রায় দু বছরের ছোট । এই ছেলেকে খুজে বার করা আম আমার কতব্য 
বলে মনে কার । 

1কছবাদন যাবং আমার স্বামী গুরুতর রূপে অন্ুগ্থ। তাই আমরা সবাই 
চান্তত । অস্থুখের প্রধান কারণ তার একমাত্র সন্তান নিখোঁজ । নখোঁজ ছেলের 
কথা চিন্তা করেই প্রাতীদনই তার শরণর খারাপ হচ্ছে । 

এইখানে মিসেস ডাল জাভেরী থামলেন না। তান একটানা কথা বলতে 
লাগলেন । এতাঁদন অরুণদাস ানখোঁজ হওয়া নিয়ে আম কোন উৎসাহ 1কংবা 
'ইন্টারেস্ট' দেখাইীন । তার প্রধান কারণ ছিল আমার স্বামীর সালাসটর্স ফার্স, 
1বলমো য়া আগ বলমোরিয়া খুবই দক্ষ এবং উপয্বস্ত । তাদের কাজকর্সের 
ওপর আমাদের পুরো বিবাস আছে । শুধু তাই নয় বিলমোরিয়া আযান্ড 
1বলমো'রয়া এই কেসের তদন্তের ভাব যার ওপর দিয়েছেন তিনিও যে দক্ষ এবং 
কর্মঠ হবেন এই 'বষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। অতএব এতাদন 
আপনার যোগ্যতার ওপর আমার পুরো বিশ্বাস ছিল। কিন্তু গত চার সপ্তাহের 
মধ্যে অরুণদাস আমার স্বামীর কাছ থেকে চা লিখে বেশ কয়েক লাখ টাকা 
ণনয়েছে । কোথায় গেল এই টাকা 2 কে নল এই টাকা । অরুণ কী এই টাকা 
জুয়ো খেলে উীঁড়য়েছে ? না মেয়েদের নিয়ে স্ফঁতি করেছে। এছাড়া অরুণ 
কোথায় ? আমরা প্রাতাঁদন এই প্রশ্ন নিয়ে ভাবাছ। অতএব মিঃ ঘাউস, এই 
সমস্ত ঘটনার অবস্থা "চিন্তা করলে আপাঁন দেখতে পাবেন যে এই ব্যাপারটি আত 
গুরুতর । খুব দূর্বল চারন্রের কিংবা মাথা না বগড়ালে কেউ এত টাকা খরচ 
করতে পারে না। বলুন, আমার এইসব প্রশ্নের কী জবাব দেবেন 2 

বায়রন কোন জবাব দিল না। ভাবতে লাগল কী জবাব দেবে? পরে 
বলতে লাগল, আপাঁন যে আভযোগ করেছেন তার কোন সাক জবাব আম দিতে 
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পারব না। একথা সাত্য আমরা আজ পর্শ্ত অরুণদাস জাভেরীর কোন সন্ধান 
পাইীন। তান কোথায় আছেন, কী করছেন এবং এত টাকা কী করে খরচ 
করছেন, তার কোন আভাস আমরা পাহীন। কিন্তু 'মসেস জাভেরী আপান 
যেভাবে, যে গলার ম্ুরে আমার কাছে এই নালিশগীল করলেন তার ভাষা 
আপাত্তকর। অন্তত এই ধরনের ভাষা শুনতে আমি প্রস্তুত নই । 

ডাল জাভেরী এর জবাবে বললেন, অবশ্য আপনার এই কথার জবাবে আম 
অনেক ছু বলতে পারতাম । আপান যাঁদ 'নজেকে একজন বড় প্রাইভেট 
[ডটেকাঁটভ কিংবা দক্ষ ইনভোঁস্টগেটর বলে মনে করেন তাহলে আমার বলবার 
িকছু নেই। নিজের মনের অহঙ্কার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। আমার মনে হয় 
আপান প্রাইভেট ডিটেকটিভ 'কংবা এই ধরনের তদন্তের কাজের কিছুই জানেন 
না বা বোঝেন না কিংবা করবার উপযন্ত নন। আমার স্বামী জমনাদাস 
জাভেরণ এবং আমাদের সাঁলাসটর্স ফার্ন যাঁদ আপনার কাজকর্ম সম্বন্ধে খুব উচ্চ 
ধারনা পোষণ করেন তাহলে তারা ভুল করেছেন । 

এবার বায়রনের জবাব দেবার পালা । বলল, আম যাঁদ এ সম্বন্ধে কিছ; 
বলতে চাই তাহলে আমার বলবার অনেক 'কছু ছিল। আমার প্রথম কথা 
হল আপাঁন যাঁদ এই ধরনের তদন্ত সম্বন্ধে এত ভাল বোঝেন তাহলে এই কাজাঁট 
আপাঁন নিজেই করুন, কিংবা আপনার ?বলমোরয়া আগ িলমো রয়াকে 
এই কাজের জনো নিষুস্ত করুন। এই কাজাঁট আপনি যত সহজ, সরল বলে 
মনে করছেন এই কাজ অত সহজ সরল নয়। এই বোম্বাই শহরে আপনার 
সতানের ছেলে অরুণদাস জাভেরীর কাছ থেকে দশ লাখ টাকা গাঁকয়ে নেবার মত 
যথেন্ট শয়তান, বদমাস লোক আছে। সহজে এইসব শয়তানদের চেনা কিংবা 
জানা ম্াস্কল। এরা দিনে ভদ্রলোক, রান্রের নিশাচর, বদমাশ। আর একটা 
কথা আপনাকে বলব । আপ্াঁন ভেবেছেন হয়ত বোম্বাই র শয়তান বা জোচ্চোররা 
আপনার ছেলেকে হঠাঁকয়ে টাকা 'নচ্ছে কিংবা তাকে তাদের হাতের মুঠোয় করেছে 
তাহলে ভুল করবেন । আমরা জান যে আপনার ছেলে এক দুধল চরিন্রের লোক । 
এই শয়তানদের সঙ্গে মলোৌমশে তান যে অপরাধজনক কোন কাজ করছেন না 
তার কোন প্রমাণ নেই। 

বায়রনের ধারণা হয়োছল ডাল জাভেরী তার এই জবাব শুনে বিশেষ 
উত্তোজত হবেন কিংবা বেশ রাগ করে জবাব দেবেন। কিন্ত তান দুটোর কিছুই 
করলেন না। ডাল জাভেরী শুধু একদৃন্টে বায়রনের মুখের দিকে তাকিয়ে 
রইলেন। হয়ত তার মনে কোন প্রশ্ন জেগেছিল। তান ভাষায় তা প্রকাশ 
করলেন না। 

আর একটা কথা শুনুন, বায়রন বলতে লাগল । আমাকে সাঁলাসটর্স 
ফার্ম, বিলমোরয়া আও িলমোরয়া এই কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, তারা 
ভাল করেই আমার যোগ্যতা জানেন। আর সারা দেশে আমার যথেন্ট সুনাম 
আছে । এবার বলুন এই সালাসটর্ঘ ফার্ম পুলিশের হাতে এই তদন্তের দায়ত্ 
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'না তুলে দিয়ে আমার হাতে তুলে দিলেন কেন? আপনারা পুীলশের কাছে 
যেতে চান নাকেন? 'নশ্চয় কোন কারণ আছে । প্রথম কারণ হল জাভেরী 
পারবারের বোম্তাই'র ব্যবসায়ী, সামাজক মহলে যথেন্ট প্রাতিপাত্ত এবং স্জনাম 
আছে। আপনারা পুলিশের কাছে গিয়ে ঘরের কেচ্ছার ঢাক পেটাতে চান 
না। তাই নয় কি? দুই, আপনারা আজ অবাধ এই ঘটনার ?কছুই জানেন 
না। তাই আপনারা পীলশের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছেন । আপাঁন জানেন না 
যে আপনার সতঈনের ছেলে নাইট ক্লাবে, বারে কি বা জুয়ো খেলার আহ্ায় 
অথবা হাঁসস, হেরোনের আহ্ভায় কী ধরনের অন্যার কাজ করে বেড়াচ্ছে । 
সবশেষে আর একটা কথা বলব । মিসেস জাভেরী এ পযন্ত আপনার ছেলের 
জন্যে দশ লাখ টাকা জলে ঢেলেছেন। আর আমাকে দচ্ছেন কত 2 সপ্তাহে 
পাঁচ হাজার টাকা । দশ লাখের কাছে এ টাকা হল নাস্য। আপনারা আরও 
কিছুদিন দেরি করুন । সব খবরই পাবেন। 

না। আমার মনে হয় না আপান একাজের যোগ্য। একথা আমার 
স্বামীকে বলব-_ডাঁল জাভেরী তার মুখ খুললেন । তান বেশ রুক্ষ 'বরেই এই 
কথাগ্রীল বললেন । আপনাকে যে টাকা দেওয়া হচ্ছে সেই টাকা জলে ঢালা হচ্ছে। 
বিশেষ করে আজ অবাধ আপাঁন কোন ফল দেখাতে পারেনান। এই বলে ডাল 
জাভেরণ রাশভারণ চালে ঘরের কোণে গিয়ে একটা সোফা সেটে বসলেন । পরে 
আবার বলতে লাগলেন, আপাঁন জানেন 'মঃ ঘাউস-..আমার স্বামী অসুস্থ । 
শিগগিরই যে উন ভাল হয়ে উঠবেন তার কোন্‌ আশা ডান্তার দিতে পারছেন না। 
এহাড়া আর একটা কথা আপনাকে বলব । আমার সতীনের ছেলে, অথণৎং 
অরুণদাস জাভের+র বয়স অল্প, মান্র আটাশ । সে আমার চাইতে মাত্র দু'বছরের 
বড়। আর একটা কথা জেনে রাখুন, যখন তার বয়স ন্িশ হবে তখন সে তার দাদা- 
মশায়ের প্রচুর স্পাত্ত পাবে । সেই সম্পাত্বর মূল্য কত জানেন 2 ক্যাশ, এবং 
বাঁড়, জাম জমা মিলিয়ে প্রায় দশ কোটি টাকা । বর্তমানে তার বাবা হলেন এই 
সম্পান্তর ট্রাস্ট। এইসব টাকা পয়সার 'হসেব আমার স্বামীই রাখেন । 
এই সম্পাত্তর ওপর অনেকেরই নজর আছে । কছীদন আগে, অর্থাং 
আমার স্বামীর অস্থুখের আগে তান আমাকে এই সম্পাত্তর দ্রাস্ট নিয়োগ করতে 
চেয়েছিলেন । না অন্য কাউকে ট্রাস্ট করবার কোন ইচ্ছে তার ছিল না। 
আমাকে সম্পাত্বর ট্রাস্ট করবার তার বহু কারণ ছিল । প্রথমত আমার স্বামী 
বুঝতে পেরোছলেন যে তার আয় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । 'তিনি আর বোৌঁশাদন 
বাঁচবেন না! দুই, তানি তার ছেলের ভাবষ্যং এবং জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বেশ 
সাঁন্দহান হয়েছেন । তার বদ্ধ ধারণা হল যাঁদ তার ছেলের হাতে এই কোট 
কোটি টাকার সম্পাত্ত তুলে দেয়া হয়, তাহলে দাদনেই এই সম্পান্ত উড়ে যাবে। 
সে হয়ত জুয়ো খেলে, রেদে কিংবা মেয়েমানুষের পেছনে টাকা খরচ করবে। 
টাকা ওড়াবার আরো মনেক উপায় আছে-_ 

কথা বলতে বলতে ডাঁল জাভেরাী 1কছনক্ষণের জন্যে থামলেন ৷ বায়রন ডাল 
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জাভেরীর মুখের দিকে তাকাল ৷ ডাল কী সাঁত্য কথা বলছে ? না মনগড়া 
কথা বলছে। না শুধু শুধু বায়রনকে ধাস্পা দেবার চেষ্টা করছে। তার 
মনে হল ডাল জাভেরা সাঁত্য কথাই বলছে । 

[ম: বায়রন, আমার এই সম্পাত্তর ট্রাস্ট হবার কোন ইচ্ছেই ছিল না। ইচ্ছে 
না থাকবার প্রধান কারণ হল আম হলাম অরুণদাসের সংমা । লোকে এ নয়ে 
কথা বলতে পারে। আপাঁন জানেন আমার 'নজেরও কু সম্পাত্ত আছে। 
অতএব কোন সংমা যাঁদ সতীনের ছেলের সম্পাত্তর ট্রাস্ট হয় তাহলে বাজারে 
দৃন্নাম হবে । আর আমার এ সম্পান্তর উপর কোন লোভ কিংবা আকর্ষণ নেই । 
শাীজেরই যে টাকা আছে যথেষ্ট । এইসব কারণে আম অরুণদাস জাভেরীকে 
ভাল '্ুস্থ' অবস্থায় ঘরে ফিরিয়ে আনতে চাই। আপনাকে বলা হয়েছে 
অরুণদাস জাভেরী কোথায় সেই খবর আপাঁন আবলম্বে সংগ্রহ করবেন। আমার 
স্বামী জীবিত থাকাকালীন যাঁদ এই খবর এনে দিতে পারেন তাহলে উনি মনে 
শান্ত পাবেন। এছাড়া ছেলের সন্ধান পেলে উন তার বষয়সম্পান্ত ভাল করে 
ভাগ-বাটোয়ারা করতে পারবেন । আর একটা কথা বলব। গত চারাদন ধরে 
আমরা সবাই এবং সাঁলাসটস ফার্ম আপনার দপ্তরে বহুবার টোলফোন করোছ। 
সব সময়েই একই জবাব পেয়োছ, বায়রন ঘাউস দপ্তরে নেই । কখন ফিরবেন 
জান না। আপনাকে সব কথাই খুলে বলা হল। বলুন এবার আপাঁন এর 
কাঁ জবাব দেবেন 2 

বায়রন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মিসেস জাভেরী আপনার এই স্পন্ট 
কথাগ্ণীলর জন্যে অশেষ ধন্যবাদ । আপাঁন সমন্ত ঘটনার একাঁট ভাল বিবরণী 
দিয়েছেন । আম দুঃাখত যে গত চারাঁদন আপাঁন কিংবা আপনার সাঁলীসটস' 
ফার্স আমার কাছ থেকে কোন জবাব পানান। সার। আসলে পেশায় আম 
প্রাইভেট ডিটেকটিভ । কখন কোথায় থাঁক জান না। 'নজের খবর প্রায় নিজেই 
রাখ না। তাই হয়ত আমাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ হয়ান। যোগাযোগ 
না হবার আর একটা কারণ থাকতে পারে । গত চারাঁদন যাবং আম একটা 
কাজের জন্যে বোম্বাই শহরের বাইরে ছিলাম । 

এই বলে বায়রন কছুক্ষণের জন্য চুপ করল। তারপর একবার মিসেস ডাল 
জাভেরর মুখের দিকে ভাকাল। তার মনে হল ডাল জাভেরী তরণা 
এবং সুন্দরী । পুরুষকে কথায় এবং রূপ দিয়ে আকর্ষণ করবার শীল্ত তার 
আছে । তার মনে 'িংসেও হল এই মেয়েটি কেন এক বুড়োকে বিয়ে করতে গেল । 
কাঁচা বয়সের কোন যুবক পেল না ঃ শুধু কী পয়সার লোভে ? না জমনাদাসকে 
বয়ে করবার তার অন্য কোন কারণ ছিল ? তাঁলয়ে দেখতে হবে। 

বায়রন আবার দর্ঘস্বরে বলল, মিসেস জাভেরী আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, 
আপান আমাকে একেবারে পছন্দ করেন না এবং বিশ্বাস. করেন না। বলতে 
পার আম হলাম আপনার দুচোখের বিষ। তাই নয় কী? আমারও আপনার 
সঙ্গে কথা বলবার পর আপনার প্রাতি একটা বরূপভাব হয়েছে । 
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আর একটা কথা বলব। যতাঁদন আম এই কেসের তদন্ত করব ততো দন: 
এই কেস সংশ্লান্ত কোন 'নর্দেশ কিংবা আদেশ আপনার পারবে আপনার স্বামী 
িংবা আপনার সলিসিটর্স ফান দেন তাহলে আমার কাজের স্ীবিধে হবে "* 

বায়রনের এই জবাব শুনে মিসেস ডাঁল জাভেরীর মুখ রান্তম হয়ে গেল 
হয়ত তান অপমানত বোধ করলেন। রাগে কিছুক্ষণ কথা বলতে 
পারলেন না। 

বেশ মঃ ঘাউস, আমি আপনার সঙ্গে এই বিষয় নয়ে আর কোন কথা বলতে 
চাই না। হয় আমার স্বামী িংবা আমাদের সালাসটস ফার্ম এই ব্যাপার ?নয়ে 
আপনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন । বতমানে আপনাকে আমাদের দরকার 
নেই। 

বায়রন ?মসেস ডাঁল জাভেরীর কথা শুনে একট:ও 'বচাঁলত হল না। বরং 
মৃদু হেসে বলল, আপাঁন আমাকে এ কাজ থেকে সরাতে পারবেন না। আপনার 
যাঁদ এই হারানো ছেলেকে খুজে বার করতে হয় তাহলে সেই কাজ করবার জন্যে 
আমিই হলাম সবচাইতে উপযযুন্ত ব্যাস্ত । একথা আপনার *্বামী কংবা আপনার 
সালাসটর্স ফার্ম বেশ ভাল করে জানেন। আমার কাজ সম্বন্ধে আপনার কোন 
ত্তান নেই। তাই আর কথা বলে সময় নন্ট করব না। গুড নাইট । এই বলে 
বায়রন ঘরের বাইরে চলে গেল । 

বাইরে এসে বায়রন ভাবতে লাগল, অরুণ্দাস জাভেরাঁর নিরুদ্দেশ হবার 
পেছনে নিশয় আর কোন গুপ্ত রহস্য আছে। আজ তার সংমার সঙ্গে কথা 
বলে এই কথা মনে হল। কাীসেই রহস্য? এই ঘটনা প্রথমে যত সহজ 
মনে হয়ৌছল অতো সহজ নয়। 

বাইরে এসে বায়রন একটা ?সগারেট ধরাল, তারপর সম:দ্রের ধার ?দয়ে হাঁটতে 
লাগল। সমদদ্রের এই দিকটা বড় নোংরা । চারদিকে নৌকো, ডাঙ্গ, বড় বড় 
মোটর বোট। এবার তার প্রথম চিন্তা হল মিসেস জাভেরীকে নিয়ে । কোন 
সুন্দরী মেয়ে যে বিপদের বাইরে থাকতে পারে ভাবতেই পারল না। বায়রনের 
বহ সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে । তবে স্ন্দরী মেয়েদের বদ্ধ সম্বন্ধে তার 
কোন ভাল ধারণা নেই । তাদের বদ্ধ আছে বলে সে কোনাঁদন দ্বাকার করেনি। 
আজও মিসেস ডাঁল জাভেরীকে দেখে সে বাঁদ্ধমতী বলে ভাবতে পারল না। তবে 
মেয়োটর কথাঝাতা, চালচলন দেখে তার মনে হল এর জীবনে অন্য কোন রহস্য 
আছে। 

আজ 'মসেস জাভের বায়রনের সঙ্গে বেশ রূঢে ভাষায় কথা বলেছেন । হয়ত 
রাগ করেই এত গালিগালাজ করেছেন । 

একথা ভেবে বায়রন বেশ একটু বিরন্ত বোধ করল। সাধারণত সুন্দরী 
মেয়েদের কাছ থেকে গালমন্দ শুনবার কোন ইচ্ছা তার নেই। 

বায়রনের হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগল মিসেস ডাল জাভেরীর আজ তার সঙ্গে কথা 
বলবার কী অন্য কোন কারণ ছিল। বায়রনকে হোটেলে দেখে তান রেগে গেলেন 


৩ 


কেন ? ডাল জাভেরণীর সঙ্গে কথা বলে তার মনে হল তিনি তার কাছ থেকে অনেক 
কথা গোপন করে গেছেন । তাই তাকে রহসাময়ী বলে মনে হয়েছে। ডাল জাভেরা 
খুব সহজ পাত্রী নয় । ডাঁল জাভেরী অরুণকে খুজে পাবার জন্যে এত চান্তত 
হয়েছেন কেন? অরুণ না থাকলে স্বামীর এবং অরদণের সব টাকাই তো ডলি 
জাভের পাবেন। তবে? 

বায়রন এরপর অস্কার বারগঞ্জাকে 'নয়ে ভাবতে শুর করল। প্রথমত 
অস্কার বারগাঞ্জা সম্বন্ধে তার আর কিছ; খবর নেয়া দরকার । লোকাঁট কে ? 
এছাড়া অস্কার বারগাঞ্জা কী সহজে অরুণকে ছেড়ে দেবে 2 অসম্ভব £ 
কখনই না । এই ধরনের শয়তান ব্ল্যাকমেলাররা কখনই তাদের হাতের শিকার ছেড়ে 
দেয় না। তবে তার মনে হল আজকের এই আলোচনার পর অস্কার ঝারগা্জা 
আরো সাবধান হবে। এই ধরনের হাজার কথা চিন্তা করতে করতে বায়রন 
তার নরাম্যান পয়েন্টের ফ্ল্যাটে গিয়ে বেশ রাত্রে পৌঁছল। ঘ,মবার আগে তার 
একটা 'ডবল স্কচ* খাওয়া দূরকার। ঘরে ঢুকে সে গ্রাসে একটা ডবল স্কচ 
ঢালল। সাধারণতঃ, দু চার পেগ হূহীস্ক পেটে না গেলে তার মন এবং মাথা 
ছুই পাঁরছ্কার হয় না। বাঁদ্ধ খোলেনা। এমান সময় টেলিফোন বেজে 
উঠল। 

টেলিফোনের অপর প্রান্তে ছিল দখপচাদ অরোরা । এত রাত্রে 2 বায়রন 
অবাক হল। 

কী খবর দপচাঁদ ? এই রাত্রে তুম আমাকে টোলফোন করছ কেন ঃ 

খবর একটা আছে । আজ থনী-মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে বারে অস্কার বারগাঞ্জা 
তার সাগরেদদের নিয়ে তোমার সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করাঁছল। বলাছল কন 
করে তোমাকে শান্ত দেয়া যায়। তুম আজ রেসকোর্সে ওর বাঁজ নষ্ট করে 
দিয়েছ। শুধু তাই নয়। পরে 'লাভা গ্রীলে' ?গয়ে তুম নাক ওকে ধমকে 
দিয়েছ এবং বলেছ, যা কয়েকদিনের মধ্যে অস্কার বারগাঞ্জা অরদ্ণ জাভেরশীকে 
গৃফাঁরয়ে না দেয় এবং বোম্বাই শহর থেকে বৌরয়ে না যায় তাহলে তার [বপদ 
হবে এবং তুমি তাকে পাঁলশের হাতে তুলে দেবে। সবাই জানে গোয়ার 
পীলশ অসূকার বারগাঞ্জাকে খঁজে বেড়াচ্ছে । কু আজ অবাধ কেউ বারগাজার 
কোন ক্ষাতি করতে পারোন । বোস্বাইয়ের পুলিশকে সে টাকা দিয়ে কিনে রেখেছে । 

বায়রন মন দিয়ে দীপচীদের কথাগুলি শুনল । পরে নচু গলায় বলল, 
এসব খবরের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ । আজ বকেলে লাভার্স গ্রীলে অস্কার 
বারগাঞ্জার সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হয়েছে বটে, তবে ভয় পাবার কিছ 
হয়ান। 

দণপচীদ আবার বলল, ব্রাদার তোমাকে সাবধান করে দতে চাই। সবাই 
জানে অস্কার বারগাঞ্জা যার গেছ? নেয় তাকে সহজে ছাড়ে না। দেখো ও যেন 
তোমার পদ না ঘটায় । ওর লোকগদীল হল শয়তান, বদমাশ। মান খনন 
করতে ওরা ভয় পায়না । 
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আঁমও ওদের একেবারে ভয় পাই না দীপচাঁদ। আজ বিকেলেই আঁম 
অস্কারকে স্পন্ট করে বলোছি এবং তাকে সাবধান করে 'দিয়ৌছ । বলোছি, আমার 
কথা শোন, নইলে তোমার বিপদ হবে । আমার হাত থেকে সহজে কেউ রেহাই: 
পায় না। অস্কার জানে আমার সঙ্গে শয়তান, বদমাইশ করে স্থাবধে করে 
উঠতে পারবে না। যাক তুম এবার বল কী চাও? বায়রন সোজা প্রশ্ন করল। 

বললাম তো তোমাকে সাবধান করে দিলাম ৷ সন্ধ্যার পরে রান্তার বাইরে 
যেওনা ৷ লোকটা যখন ক্ষেপে আছে তখন একটু সাবধান হওয়া ভাল। কিছাদন 
আগে মৌরন লাইনে একটা ছেলেকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়োছিল । ছেলেটার 
মুখ একেবারে ব্রেড” দিয়ে কাটা ছিল । এর পেছনে কার হাত ছিল জানো ? 
অস্কার বারগাঞ্জার। 

আর ?কছ? বলবে দীপচাঁদ 2 বায়রনের কণ্ঠম্বর এমন ছিল যেন সে তাঁকে 
এড়াতে চায় । এত রান্রে এইসব কথা কে শুনতে চায় ? 

হা, তোমাকে শবনমের কথা বলোছিলাম । তুমি কী শবনমকে আমার 
সম্বন্ধে কিছু বলেছ 2 দীপচাদ প্রশ্ন করল। তার কণ্ঠে ছল আগ্রহের মুর । 
তুমি জানো আমি শবনমকে ভালোবাস । শবনমকে ছাড়া আম বাঁচব না। কিন্ত 
আমার প্রেমের কোন সাড়াই শবনম ধিচ্ছে না। শবনম সব সময়ে শুধু তোমার 
কথা বলে। বলছে তোমাকে না পেলে ও আত্মহত্যা করবে। এবার তুমি যাঁদ 
শবনমকে আমার কথা বল আম তাকে ভালোবাস এবং তাকে বিয়ে করতে চাই, 
তাহলে শবনম হয়ত তার মত পাঁরবর্তন করতে পারে । 

শবনমকে নিয়ে তুমি কোন চিন্তা ভাবনা করনা দীপচাঁদ! আম থাকতে 
তোমার শবনমকে 'নয়ে কোন চিন্তা ভাবনা করতে হবে না। 


টেলিফোনের পর বায়রন বাথরুমে গিয়ে প্লান করল। তারপর গায়ে 'জয়' 
সেন্ট মাখল ৷ পরে গায়ে একটা কোট চাপিয়ে মোরন ড্রাইভ 'দিয়ে হাঁটতে লাগল । 
রাত্রের মৌরন ড্রাইভ নিন, নীরব । হাটিতে হটতে মোরন লাইনের কাছে এসে 
সে একাঁট অস্পন্ট চেহারা দেখতে পেল । তার চেহারা এলোমোলো । ছেণ্ড়া সাট 
ময়লা ট্রাউজার । লোকটাকে দেখলেই মনে হয় লোকটা মাতাল কিংবা 
নেশাখোর । লোকটা কী খেয়ে নেশা করেছে ? মদ না ড্রাগস । লোকটা মোরন 


লাইনের কাছে একটা রোলং-এ বসোঁছল। তার হাত পা কাঁপাছল। দাঁড়াতে 
পারাছল না। 


বায়রন লোকটির কাছে এল । লোকটিকে চিনতে তার কোন অস্াবধা হল 
না। জমনাদাস জাভেরী এবং তার সাঁলাসটর্স রতন িলমো'রিয়া বহুবার এই 
লোকাঁটর ছবি তাকে দৌখয়েছেন । এই লোকটি হল অরঃণদাস জাভের+, যার 
অনুসন্ধানে বায়রন শহরের আল গাঁলতে ঘুরে বৌঁড়য়েছে। হঠাৎ এত রান্রে 
আকাস্মাক ভাবে মৌরন লাইনে বায়রন অরুণদাস জাভেরীর দেখা পাবার 
আশা করেনি । 
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অরুণদাস তুম মোৌরন লাইনে কী করছ? বায়রন 1জজ্ঞেস করল । 

অরুণদাস বায়রনের মুখের দিকে তাকাল । বায়রনকে চিনতে পারল না। 
তার চোখ দুটি ঘোলাটে ছিল । তাকে দেখলে মনে হয় বেশ নেশা করেছে। 
কারণ তার মুখ থেকে হাসিসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল । 

আপ্পান কে মশায় 2 আপাঁন কেন আমার খেজ করছেন? জানেন আম 
কে? অরুণদাস জাভেরা, সন অব বি গ্রেট বিজনেসম্যান জমনাদাস জাভেরী, 
দ কিং অব দ শেয়ার মাকেট। অরুণদাস কথাগ্ণাল বেশ জড়িয়ে জড়িয়ে 
বলতে লাগল । 

আমার নাম বায়রন ঘাউস। আপান এখানে কী করছেন ৭ আপনার বাবা 
বলেছিলেন-- 

বায়রণ তার কথা শেষ করবার ন্গুযোগ পেল না । কারণ অরহণদাস তার আগেই 
প্রায় চিংকরে করে বলে উঠল, ড্যাম ইউ বায়রন ঘাউন। আপাঁন আমার সংমার 
স্পাই ॥। উনি তো আমাকে খুজে বার করবার জন্যে লোক লাগয়েছেন। আর 
আমার বাবা এবং সংমা আপনাকে আমার পেছনে স্পাইং করতে পাঠিয়েছেন । 
অথ আম কী কার মঃ জেমসবম্ড আপাঁন জানতে চান । আপনাকে বলাঁছ 
আপাঁন এ চৌপাুর মেয়েদের পেছনে গিয়ে ঘুরুন- এখানে আমার ধারে কাছে 
আসবেন না। সুবিধে হবে না। এই বলে অরুণদাস টলতে টলতে রান্তা "দিয়ে 
ক্লুফোর্ড মাকেটের দিকে হাঁটতে লাগল । বায়রন ইচ্ছে করে পুীলশকে ডাকল না! 
তাহলে বিপদ হবে । আজ অরুণদাসের পা এত বেসামাল ছিল যে সে কোন 
প্রকারেই হ'টিতে পারাঁছল না । 

বায়রন এবার একাঁট ট্যাক্সী ডাকল । ড্রাইভারের হাতে একশো টাকার 
নোট গুজে দিয়ে বলল, এই সাহেব যেখানে যেতে চান নিয়ে যাও। বাকী 
টাকাটা তুম রেখে দিও । ট্যাক্সী ড্রাইভার চলে গেল। 

বায়রন ট্যাক্স ড্রাইভারের নম্বর রেখে দল । এটা তার আত পুরাতন 
নয়ম। কাল সকালে পাুলশের মাধ্যমে ট্যাক্সীওয়ালাকে ডেকে জেনে নেবে 
অরুণদাস কোথায় গিয়েছিল £ 

বায়রন একট্রু বাদে মডনাইট ক্লাব বারে” গিয়ে ঢুকল । রাত প্রায় বারোটা । 

বারের প্রোপ্রাইটর কারমভাই 'জাঁজভাই বারের কাছে বসোঁছল। তার 
হাতে ছিল হুইস্কীর প্লাস। 

বায়রনকে দেখে কীরমভাই 1জীঞজভাই প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল ?মঃ বায়রন 
বহদন আপনি আমার ক্লাবে আসেনান। শবনম তো আপনাকে দেখার 
জন্যে পাগল । যাক যাবেন নাকি রঃলেটের ঘরে ? দুজন আরব শেখ প্রচুর 
টাকা বাঁজ রাখছেন । খেলুন না দু তিন চিল। 

আজ নয়, করিমভাই । আঙজজজ জুয়ো খেলবার মন কিংবা ইচ্ছে আমার নেই | 

কারমভাই অবাঁশ্য বায়রনের জবাব শুনে নিরাশ হল। কারণ বায়রন তার 
জুয়োর আসরের একজন বড় খেলোয়াড় । তাস, রুলেট এবং 'বাভল্ন রকমের 
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জুয়ো কিংবা ররযাকজ্যাক খেলায় তার পাকা হাত। বায়রন কারমভাইকে ?জজ্জঞেস 
করল শবনম কোথায় ? 

তার ড্রোসং রুমে । একট, বাদে নাচ শুরু হবে । আজ বেশ ভাল দর্শক 
হয়েছে । কারণ সবাই শবনমের স্প্যানস ড্যান্স দেখতে এসেছে । কাঁরমভাই 
[জাঁজভাই 'না্লপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল । 

বায়রন শবনমের ঘরে গেল । 

শবনম: তার নাচের জন্যে তোর হাচ্ছল। নাচের ড্রেস পরোন। শুধু 
রোসয়ার ও পাটি পরে ছিল। 

বায়রন দরজায় টোকা দল । 

ঘরের ভেতর থেকে শবনম চিৎকার করে বলল, দাঁড়াও, আম কাপড় পড়ে 
[নই । 

পরে শবনম ড্রোসং গাউন পরে বায়রনের কাছে এসে দাঁড়ীল। ওঃ তুমি 
ডালিং। এই বলে সে বায়রনকে এক লম্বা চুমু খেল । যাক আম আর তোমার 
সঙ্গে কোন কথা বলব না। সৌদন শেরটনের সুইমিং পুলের কাছে আমাকে 
কতক্ষণ দেরী কাঁরয়ে রাখলে । বললে আমাকে 'নয়ে লাণ্ খাবে। পরেকে 
শান এসে আমাকে বলল, তুমি বুলবূলকে নিয়ে তাজে লাণ খেতে গেছ 

পাগল হয়েছ 2 আম বুলবুলকে নিয়ে যাইনি । কাঁ করে যাব, আলবেলা 
ধ আমার সঙ্গে ছিল। 

শবনম বায়রনকে ভালোবাসে । একথা সবার কাছে জোর করে জাঁহর করে 
বলতে তার লঙ্জা নেই । শবনম প্রেম নিয়ে কোন লুকোচুর করে না। এ ছাড়া 
শবনম একজন উচ্ু দরের ড্যাম্সার । বোম্বাইতে তার নাম আছে । বিশেষ করে 
স্প্যানস কারমান ডাম্সে তার জ্বাঁড়দার নেই। কিন্তু শবনমের সব চাইতে 
আকর্ষণীয় হল তার পেক্সী দেহ । নতকাঁ, নরম তুলতুলে দেহ । এই কারণে 
[স প্রায় একটানা একঘণ্টা ধরে নেচেও ক্লান্ত হয় না। 

আজ শবনম ভারী চমৎকার সেজোছিল। কন্তু শবনমের নগ্ন দেহের পানে 
আকাবার সময় বায়রনের ছিল না। বায়রনের কথায় শঝনমের মন তুষ্ট হল না। 
সৌদনকার শেরটনের ঘটনা শবনম সহজে ভুলতে পারোন। শবনম আবার রাগ 
রে বলল, এ পর্যন্ত তামি আমাকে বহুবার ডিনারে নিয়ে যাবার জন্যে প্রোগ্রাম 
করেছ কিন্তু তুম কোনাদনও আমাকে নিয়ে ডিনার, লাগে যাওাঁন। খালি 
নূখেই নেমন্তল্ল কর । অথচ আলবেলা, বুলবুল সবাই তোমার সঙ্গে বেড়াতে যায়, 
ডিনার খায়, সাঁতার কাটে । কেন বলোতো 2 আমাকে কী তোমার আর পছন্দ 
হয় না? 

পাগল হয়েছ, তুমি হলে আমার প্রিয়তমা । তোমাকে সাত্য কথা বলাছ, 
তোমাকে ছাড়া আম কাউকে নিয়ে ডিনার, ড্যাম্সে যাই না। আসলে আম এক 
কাঠন, জাটল কেস নিয়ে আটকে পড়োছ। বায়রন একবার করুণ দ্বীক্টতে শবনমের 
শুখের দিকে তাকাল । তার মনে হল, সাঁত্য শবনম দেখতে ভারী শ্রন্দরী। 
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চোখ দট আকর্ষণীয় । বায়রন শবনমকে খাীশ করতে ?গয়ে বলল, ডাঁ্লং, 
তুম হলে আইডিয়াল পার্টনার, এ্যা্ড এক্সলেণ্ট বেডমেট । বায়রন জানত শবনম: 
ক ধরনের কথা বললে খাশ হয়। কিন্তু আজ বায়রনের কথাগীল শুনে শবনম: 
খুব খাঁশ হল না। 

বলল, আমার দেহ যাঁদ এত সুন্দর এবং তুলতুলে হয়ে থাকে তাহলে তুমি এর 
দিকে একবার ঝোঁক দিচ্ছ না কেন 2 একবারও মুখ ফুটে বল না, 'ডাললং আই 
ওয়াণ্ট ইউ” । 

এখনও এ কথা বল্বার সময় পাচ্ছি কোথায় 2 তবে তুমি জেনে রাখ 
তোমাকে ছাড়া আম আর কাউকে ভালবাস না। 

শবনম: বলল, আজ আম একাঁট স্প্যানশ জ্যান্স নাচব | নাচের নাম হল, 
'কারমান” ' ভাল এক্সসাইীটং মিউীজক আছে । নাচ দেখে পরে বল, কেমন 
লাগল । 

আরে এই নাচ দেখবার জন্যেই তো আজ আ'ম পাগল হয়ে ছুটে এসোছ। 
জানো শবনম তোমাকে মধ্যে কথা বলব না। সাঁত্যই আই লাভ ইউ ডার্লং__ 
বায়রন এই কথা বলবার সময় গলার স্বর 'মান্ট করল এবং হাসল । বায়রনের 
এই 'মিন্টি হাঁস অনেক মেয়ের মনকে মুগ্ধ করে। 

ওসব বাজে কথা ছাড় । এবার তুম পাঁরৎ্কার করে বল তুমি আমাকে 
ভালবাসো এবং আমাকে চাও না? আম এ পুরান বাঁস কথার 
চাইতে 'আ্কশন' চাই-_শবনমং বলল । 

বায়রন এই কথার কোন জবাব দিল না! 'নরত্বর রইল । চুপ করে থাকা 
অনেক সময় বাঁদ্ধমানের কাজ। 

শবনম: ীজজ্ঞেম করল, এত সহজ ছোট জবাব দিতে এত সময় 'নচ্ছ কেন, 
বায়রন ঃ 

বায়রন গন্তীর গলায় বলল, শবনম তোমাকে একটা কথা বলব। আম 
প্রেমের কাজকারবারে কোন প্রাতদ্বন্বী রাখতে চাইনে । আম জান, তোমার 
একজন প্রেমিক আছে । সে তোমাকে আমার চেয়ে বোশ ভালবাসে । তোমার 
জন্যে পাগল ৷ 

আমার প্রোমক। তুমি কী বলছ বায়রন ঃ আমার কোন প্রোমক নেই 
শবনমের গলায় বিস্ময়ের সুর ছিল । 

আচ্ছা এবার তোমার প্রেমিকের নাম বলি। নাম শুনলে রাগ কর না। 
দীঁপচাঁদ অরোরা_এ লোকাঁট তোমাকে ভালোবাসেন, এবং তোমাকে বিয়ে 
করতে চান ! 

শবনম্‌ বিদ্রুপের হাসি হাসল । বলল, দীপচদ অরোরা । লোকটার 
টাকা এবং ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ছাড়া আর কা ছু আছে? বুদ্ধ নেই। 
এ লোকটাকে দেখলে আমার কী মনে হয় জান? মনে হয় লোকটা এক 
আইসবার্গ অথ বরফের টুকরো । দেখতে সুন্দর হতে পারে বাট 'নট এ গুড 
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পার্টনার । গুর সঙ্গে প্রেম করা অসন্ভব। আমার মন বলছে বায়রন তুম 
আমাকে চাণ্ড না কিংবা পছন্দ কর না। নইলে আমার কাছে এ আইসবার্গের 
কথা কী করে বলতে পারলে ? 


বায়রন শবনমের কথা শুনে হাসল । রেগে গেলে শবনমকে আরো সুন্দরী 
দেখায় । 

তুম ওকে আইসবার্গ বলছ কিন্তু আমি বলাছ লোকাঁট ধনী । আজ দীপচাঁদ 
আমাকে বলছিল, ও তোমাকে ভালোবাসে : তোমার জন্যে জীবন 'দিতে পারে । 
বলছে তোমাকে না পেলে পাগল হয়ে যাবে । হয়ত আত্মহত্যা করবে। 

বায়রনের মুখের হাস দেখে শবনম: কী জান ভাবল । বলল, স্বীকার কার, 
দীপচাঁদ আমাকে পাবার জন্যে পাগল । কিন্তু তুম আমার 'ডাঁল, ! 'লাভ মি, 
[কস মি'। তোমাকে কাছে পেলে আর কাউকে চাই না। 

বায়রন বলল, জানো শবনম আম দীপচাঁদের কথা ভাবাছলাম । লোকটাকে 
তুঁম যে নীরস, আইসবার্গ ভাবছ কন লোকটা অত নীরস নয়। যার টাকা 
আছে তারা অত ননরস হতে পারে না। ওর হৃদয়ে আছে প্রেমের সাগর । এ 
প্রেমের সাগরে তুম ডুব দেবেই ' ওকে তোমার ভাল লাগবে _ লাগতেই হবে। 
লোকটা মেয়েদের সমীহ করে কথা বলে । মেয়েরা গাঁড়তে উঠতে গেলে দিীজের 
হাতে গাঁড়র দরজা খুলে দেয় । দীপচাঁদ অরোরা হল লেডনীজ ম্যান। 

এর পালটা জবাবে শবনম- বলল, ড্রাইভারেরা মেয়েদের জন্যে গাঁড়র দরজা 
খুলে দেয় । তার জন্যে ক গাঁড়র ড্রাইভারের সঙ্গে প্রেম করব নাক? ওর 
কথা তুম আমাকে অর বলো না। এছাড়া লোকটা জ:য়ারী। সব রকমের 
জুয়ো খেলে । এছাড়া ওর অসংখ্য বান্ধবী আছে, ওকে রোজই নতুন 
নতুন মেয়েদের সঙ্গে ঘুরতে দোখ । না বাপু আম অতো বড় জুয়ারী, মেয়েবাজ, 
সেক্স 'ম্যানিয়াক' লোকদের একদম পছন্দ কার না। 

বায়রন আবার শবনমংকে বোঝাবার চেস্টা করল । দীপচাঁদ লোকটা সাত্য 
তোমাকে ভালবাসে- বায়রন বলল । আবার আজ রান্রে দীপচাঁদ আমাকে বলল 
আই লাভ শবনম! সী ইজ মাই সুইট হার্ট। ওর জন্যে আম 'াজেকে 
[বাঁকয়ে দিতে পারি। 

উহু ওকে 'দয়ে আমার চলবে না । শবনম জবাব দল । আমার কা ধরনের 
পুরূষ চাই আম জান । আম এমন পুরুষ চাই যার পৌরুষ আছে। অথাৎ 
হি ইজ এম্যান। শুধু টাকার গব দেখায় না। আমি চাই যারা জীবন 'নয়ে 
জুয়ো খেলা করে, আযডভেণ্টার্স করে, অথাঁং বলতে পার এ প্রাইভেট ডিটেকটিভ, 
ইনভোস্টগেটর লাইক বায়রন ঘাউস--এই বলে শবনম্‌ চুপ করে গেল। হঠাৎ 
জান তার কী মনে হল । বলল, বায়রন তুমি কোনাঁদন উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কথা 
বলনা। আজ দীপচাঁদকে আমার কাছে সুপাঁরশ করাছলে কেন? কোন অন্য 
কারণ আছে । তবে আজ এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করবার সময় আমার নেই । 
আমার নাচের সময় হয়ে গেছে । নাচ হয়ে গেলে আম তোমার সঙ্গে অনেক কথা 
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বলব। বলতে পার সারা রাঁন্র। আমার ড্রোসংরুমে এসো - 

বায়রন জবাব দিল, সে আবার শবনমের কাছে ফিরে আসবে । 

একট বাদে নাচের ব্যাণ্ড বেজে উঠল । স্পানশ নাচের স্গুর। ঘোষক 
বললেন, এবার [সিনোরিতা শবনম স্প্যানশ ড্যান্স 'কারমান' নাচবেন । 

বায়রন প্রথমে স্টেজের কাছে একটি টোবলে 'গয়ে বসল । টৌবলে আরো দুজন 
বসোছল। দেখলেই মনে হয় ওরা প্রেমিক-প্রোমকা। লোকটি মোটা "কন 
মেয়োট খুবই জন্দরী, মুখের এবং দেহের জৌলুষ আছে । দেখে ভুলবার মত 
তার চেহারা | 

এখানে বসতে পার 2 বায়রন ওদের 'জিজ্ঞেন করল । 

বায়রনের প্রশ্ন শুনে মোটা লোকটি একট: রুক্ষত স্বরে জবাব দিল। বলল, 
এখানে বসতে চান. আপাতত করব না। তবে নাচের হলঘরে আরো খাল টেবিল 
পড়ে আছে । ওখানে বসছেন না কেন? আমাদের টোবলে বসবার ইচ্ছে কেন 2 

হ্যাঁ আমি স্টেজের কাছে বসতে চাই । কারণ এখান থেকে ড্যান্সারকে ভাল 
করে দেখা যায় ৷ ড্যাম্সার আমার বান্ধবী-_বায়রন জবাব দিল । 

বায়রন আর কোন কথা না বলে এ টোবলে গিয়ে বসল । একটা [সিগারেট 
ধরাল। পরে মেয়োটকে জিজ্ঞেস করল, আপনাকে কাঁ '্রঙ্ক অফার করব ? 

জবাব মোটা লোকটা 'দিল। বেশ রুক্ষ গলায় । বলল, ভদ্রুতা জানেন না। 
একজন অর্পারাচতা মেয়েকে 'ড্রি্ক অফার করছেন। 

মেয়েটি অবাঁশ্য বায়রনের কথার কোন জবাব দিল না। শুধু একবার আড় 
চোখে বায়রনের দিকে তাকাল ৷ মেয়েদের এই দৃণ্টির অর্থ কী বায়রন জানে ? 
লাভ, প্রেম, সেক্স । 

বায়রন ছাড়বার পান্র নয় । বলল, আযানাদার রাউওড শেরী 2 মেয়োট আপাতত 
করল না। বায়রনের প্রস্তাব গ্রহণ করল । কিন্তু বায়রন আর একবার বাঁকা চোখে 
তার মোটা সঙ্গীর দকে তাকাল । তার সঙ্গীর দৃন্টিতে ছল 'বরান্তর চিহন। 

দেখুন মশায় আপনাকে একটা কথা বলতে চাই | আমরা দুজনে বসে 
নারাঁবালতে একট: প্রেমের কথা বলাছ। আপাঁন কেন এসে এর মধ্যে বাধা 
দিচ্ছেন । আপ্পান অপারচিত । আমাদের ব্যাপারে এত মাথা গলাচ্ছেন কেন 2 
আপাঁন যাঁদ আমাদের আলাপ আলোচনায় বাধা দেন তাহলে আমাকে আরো 
কঠোর হতে হবে । মোটা লোকাঁট বলল । 

কী করবেন শ্যান 2 বায়রন প্রশ্ন করল। 

একবার এই ক্লাবের বাইরে এসে দেখুন- মোটা লোকাঁট জবাব দিল। 

মেয়োটকে দেখে মনে হল সে একটু ভয় পেয়ে গেছে । 

বেশ চলুন ! বায়রন লোকাঁটর সঙ্গে লড়াই করবার প্রস্তাব সানন্দে স্বীকার 
করে নল। একট শ্রন্দরীর মেয়ের জন্যে ঝগড়া বিবাদ করতে তার কোন 
আপাতত ছিল না। হাঁতমধ্যে হলঘরের বাতি নিভে গেল। স্রন্দরী নঙকণ 
শবনম: নাচতে স্টেজে এল । 
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চলুন, রান্তায়। এই বলে লোকাঁট এবং মেয়োট দুজনে বাইরে রাষ্তায় 
চলে এল । 

বাইরে এসে বায়রন মোটা লোকাঁটকে খুব জোরে ধাক্কা 'দিল। লোকাঁট 
গড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়োটিও ধাক্কা খেল। তারপর মেয়োটর ভ্যানাটব্যাগ 
ছিটকে রান্তায় পড়ে গেল। রাস্তায় জীনস গাঁড়য়ে পড়ল। হীতমধ্যে মোটা 
লোকটি ভ্যানিটিব্যাগের জানসগযীল কুড়োবার চেষ্টা করল। অন্ধকার রাত, 
রাস্তায় কী পড়ে গেছে ভালো করে দেখা যায় না। তাই মোটা লোকটি যা কু 
কাঁড়য়ে পেল মেয়োটর ভ্যানাঁটব্যাগে ভরে দল । পরে মেয়োটকে সান্ত্বনা "দিয়ে 
বলল, তুম কোন চিন্তা করো না ডার্লং। ব্যাগের কোন জানসই হারায়ান । 
আঁ লোকটাকে দু'চার ঘা 'দয়ে নিই । পরে রাস্তায় ভাল করে খুজে দেখব। 
এহাড়া কাল এখানে এসে দেখব বাইরে কোন জানস পড়ে আছে কিনা ! তাহলে 
সব জীনস কালই ফেরত দেব । মোটা লোকাঁট মেয়োটকে বলল। মেয়োটি এত 
ভয় পেয়েছিল কোন কথা বলতে পারল না। এবার মোটা লোকাঁট একটা ট্যাক্স 
ডাকল। ট্যাঁক্সিওয়ালাকে বলল, মেয়োটকে এর বাড়তে পৌছে দাও । এই 
নাও পণ্াশ টাকা । বাকা টাকা তুমি রেখে দিও । মেয়োট ট্যাক্স কষে চলে গেল । 

মেয়োট চলে যাবার পর বায়রন এসে মোটা লোকটাকে বলল, কনগ্ন্যাচলেশন, 
[কষেণচাঁদ । তুম যে এত ভাল আঁভনয় করতে পারবে আশা কাঁরান। আমার 
মনে হয় না মেয়োট তোমাকে সন্দেহ করেছে । কা নাম মেয়োটর ? 

এ মোটা লোকটি হল বায়রনের সহকারী, অথাং সেকেও ইন কম্যাণ্ড, 
কিষেণচাঁদ । সে জবাব দিল, মেয়োটর নাম শিরীন । শিরীন ভাট। আত ধূর্ত, 
বাদ্ধমতাঁ সেক্সী । মনে হয় অনেকাঁদন ?বদেশে কাঁটিয়েছে । জীবন সম্বন্ধে তার 
অনেক আঁভন্ক্রতা আছে ৷ প্রথমে আমার সঙ্গে এই ক্লাবে আসতে চায়নি । আপাত্তর 
সুর তুলেছিল। 

1কছু পেলে ওর কাছে ? বায়রন জিজ্ঞেস করল । 

হ্যাঁ, এ ভ্যানাটি ব্যাগ রাস্তায় পড়ে যাবার পর ভ্যানীটব্যাগ থেকে কিছ 
নেম কার্ড রান্তায় ছাঁড়য়ে পড়োছল । দঃ'চারটে নেম কার্ড আমি জোগাড় 
করেছি । আপাঁন 'নশ্চয় নজর করেছিলেন ষে আম যখন এ নেম কার্ডগুলি 
গুছিয়ে ভ্যানাটব্যাগে ভরে রাখাছলাম মেয়োটি তখন আমার ওপর তাঁক্ল নজর 
রাখাছল। বলোছি তো মেয়োট বাদ্ধমতী। এরকম বড় দেখা যায় না। 
যাইহোক ওর এ ভ্যানাঁটব্যাগ থেকে যেসব নেম কার্ড পেয়োছ তা আমাদের 
কাজে দেবে । 

পরে শেরটনের বারে বনে বায়রনওকষেণচাঁদ শিরীনের ব্যাগ থেকে যে 'জাঁনস 
গুলি পেয়েছিল সেইগ্াীল নিয়ে পরীক্ষা করছিল। এর মধ্যে ছিল দ"চারটে 
বড় বড় দোকানের 1ঙানস িনবার ক্যাশমেমো, দু'একটা বিজ্ঞাপনের কাগজ এবং 
রেলওয়ের একি রিটার্ন টাকটের অংশ । 


বেয়ারা দ:ট ডবল স্কচ টোৌবলে রেখে গেল। 
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শিরীন সম্বন্ধে কিছু খবর বল। বায়রন ?জজ্ঞেস করল । তুম ঠিক বলেছ 
মেয়েটি বুদ্ধিমতী। 

ওর সম্বন্ধে এখনও বলবার মত কোন খবর পাইনি । তবে আরো খোঁজ করতে 
হবে । মেয়োটর আসল কী রূপ জানা দরকার । আজ আম থু) মাস্কেটয়ার্স 
ক্লাবে' বসে মদ গিলছিলাম এবং আমার সঙ্গে দ?চারঙ্জন মেয়েও ছিল । ওদের 
1জজ্ঞেস করেছিলাম ওরা অরুণদাস জাভেরীর নাম শুনেছে কি না ? হাজার হোক 
অরুণ হল ইয়ং ব্যাচ্লের_ এবং হালে নেশা করতে শুরু করেছে । অতএব 
এসব মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পাঁরচয় থাকা স্বাভাবক। এর মধ্যে দ:'একজন 
বলল, নামাট একেবারে অপাঁরাচিত নয় । কারণ িরীনের কাছে ওরা অরুণের 
নাম শুনেছে । অরুণ শরীনের বন্ধু । 

তারপর কী হল £ বায়রন জিজ্ঞেস করল। 

কীআরহবে? কিছুক্ষণ বাদে ?শরীন আমাদের টোবলে এল-_কিষেনচাঁদ 
বলতে লাগল । দ?চারটে কথা বলবার পর বুঝতে পারলাম শিরীন বেশ ধৃত 
মেয়ে বিদেশি চালচলনে চলে, কথাবাতা হালফ্যাসানে বলে । আমার মনে হল 
মেয়েটি বেশকিছু দিন লগুনে ছিল । এছাড়া চোখ মূখ দেখে মনে হল হেরোন 
কোকেনের নেশাও করে । তবে মেয়োট দেখতে স্মার্ট চোখে মূখে কথা বলে। 
কী করে মানুষের মন ভোলাতে হয় তার কায়দাকানুন জানে। তার আসল রূপ 
কী এবং কী কাজ করে জানবার চেণ্টা করেছিলাম । কিন্তু মেয়েটি আমার সব প্রশ্নকে 
এঁড়রে গেল । বিয়ে করেছে বলে কোন খবর পাইনি । তবে বিবাহভ জীবন 
কী বেশ ভালো করে জানে । তবে মেয়োটর সঙ্গে থন মাস্কেটিয়া” ক্লাবের দুই 
মাঁলক লোটন ও মাঁজলের বেশ ভালো সম্পর্ক আছে। আ'ম জিজ্ঞেস করোছলাম, 
(কিষেণচাদ বলল ) অরবণদাসকে সে চেনে কি নাহ স্বীকার করল চেনে_তবে 
অরুণ সম্বন্ধে বৌশ কোন কথা বলতে চাইল না। 

1কষেণচদ আরো বলল প্রথমে শিরীন আমার সঙ্গে আলাপ করতে আঁনচ্ছুক 
ছিল । হয়ত তাকে আম অনেক আপ্রয় প্রশ্ন করোছিলাম যার জবাব দিতে সে 
প্রস্তুত ছিল না। তবে দু*চার মাঁনটের মধ্যে সে আমার সঙ্গে মন খুলে কথা, 
বলতে লাগল । 

শিরীন স্বীকার করল অসকার বারগাঞ্জার সঙ্গে তার পাঁরচয় আছে । তবে 
তাদের বন্ধত্ব কতটা গভীর জান না। কারণ শিরীন অসংকার বারগাঞ্জাকে নিয়ে" 
আমার সঙ্গে বৌশ আলাপ করতে চাইল না! তবু আম যেসব খবর চেয়োছলাম 
সেই খবর পেলাম । দুই তিনটে ব্লাড মেরী” খাবার পর িরীনের মুখ আলগা 
হল। এবার গনজের জীবন সম্বন্ধে অনেক ঈকছু বলতে লাগল । "বাচন্ত্র জীবন । 
জীবনের প্রথম ভাগ কেটেছে লগ্নে এবং ফ্রান্সে একজনকে বিয়ে করেছিল তবে 
[বয়ে টেকোন। এখন জ;য়ো আর তান খেলে সে তার রোজগার করে। 
বোগ্াইর সব নাম-করা জুয়োর আছ্চার নাম সে জানে। বন্ধ; ও বান্ধবী 
তার কিছ আছে। 
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শিরীন খন এইসব কথা িষেণচাঁদকে বলছিল তখন বায়রন এসে তাদের 
বাধা দিল। এরপর আর যাঁদ কখনও তার 'কিষেণচাঁদের সঙ্গে দেখা হয় তবে 
শিরীন মুখ খুলবে না, ?কষেপচাঁদ বলল । 

বায়রন মন 'দয়ে তার কথাগুলি শুনল ' কোন মন্তব্য করল না। চুপ 
করে রইল । পরে শিরীনের ব্যাগ থেকে যেসব পুরানো কাগজ পাওয়া 
গয়োছিল সেইগযীলর মধো থেকে একাঁট পুরানো রেলওয়ের রিটার্ন টিকিট বার 
করল । 1টকিটখানা দোঁখয়ে বায়রন বলল, বোম্বাই থেকে 'ভয়াগুর একখানা 
রিটার্ন টিকিট । টিকিটের এক অংশ ব্যবহার করা হয়ান। কেন? নিশ্চয় 
মেয়েট ট্রেনে করে ভিয়াগু গিয়োছিল, ফিরবার সময় মোটরগাঁড় করে ফিরে 
এসেছে । আসলে একটা গুজব শুনোছ যে 'ভয়াগুর কাছে সমহূদ্রের ধারে অস্কার 
বারগাঞ্জার একট 'লাক্সার মোটরবোট আছে । ভয়াগ্ড হল জেলেদের শহর । 
ওখানে অসৃকার বারগাঞ্সা এ লাক্সারি মোটরবোট দিয়ে কী করে? শুনোছ এ 
মোটরবোট হল অসৃকার বারগাঞ্জার থাকবার জায়গা ?কংবা বলা যায় বন্ধ_বান্ধবদের 
[নয়ে আহ্চা দেবার জায়গা । মাঝে মাঝে এই মোটরবোট সমুদ্রের বুকের ভেতর চলে 
যায় । জেলেদের মুখে শুনেছি এ মোটরবোটে অনেক নাচ-গান হয় এবং মদ ও 
অন্যান্য নেশাও করা হয়। কখনও বা মোটরবোট বোম্বাইর গা ঘেষে গোয়ার 
দকে যায়। সাধারণত মোটরবোট ভিয়াগ্ুতেই থাকে । এ মোটরবোটে 
বারগাঞ্জা সব শয়তান করে এবং ড্রাগস সমাগাঁলং-এর প্ল্যান করে । 

বায়রন শিরীনের ট্রেনের হাফ টিকিট কিষেণচাঁদকে দোখয়ে বলল, শিরীন 
আজ সকালে ট্রেনে করে ভিয়াওতে 'গয়োছল। হঠাং বোম্বাই শহরে তার কাজ 
পড়বার দরুন সে নিশ্চয় কার মোটরগাঁড় করে বোম্বাইতে ফিরে আসে । কেন 
ফিরে এল, কী তার কাজ 'ছিল, আমি এইটে নিয়ে ভাবাছ-_ 

[কষেণাঁদ চুপ করে শুনল । কিছুক্ষণ ভাববার পর বলল, আপাঁন কী 
বলেন স্যার ? 

আমার কাঁ মনে হয় জান ?কষেণচাঁদ 2? আজ শিরীনকে নিয়ে রান্তায় যে 
কাণ্ড ঘটে গেল সেই খবর আজই অস্কার বারগাঞ্জার কানে পেশছে যাবে। 
আমার মনে হয় শরীনের বারগাঞ্জার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে । বোম্বাইয়ের 
চারাঁদকে বারগাঞ্জার লোকেরা ঘোরাফেরা করছে । এবার অস্কার বারগাঞ্জা 
জানবে আমরা ওদের খবর নিতে শুরু করেছি, পিছু নিয়েছি । অতএব অস্কার 
তার সাগরেদদের সতর্ক করবে । না, অস্কার সহজে প:লশের মুখোমুখি 
হবে না। কারণ দেশের অনেক শহরেই বিশেষ করে পানাজমের পরীলশ অস্কার 
বারগাঞ্জাকে খজে বেড়াচ্ছে। 

এরপর থেকে শিবীন আরও সাবধানী হবে । সতর্ক হয়ে কাজ করবে এবং 
তোমাকে সে এাঁড়য়ে চলবে । হয়ত ইতিমধ্যে অসৃকার বারগাঞ্জা শিরীনকে 
আমাদের পাঁরচয় দয়েছে। বলেছে আমরা হলাম ওদের শত্রু । 

1কষেণচাদ বলল, তাহলে আমরা যে শিরীনের সঙ্গে যে আঁভনয় করোছলাম, 


শি 


1শরীন সেই কথা জানতে পারবে £ 


বায়রন ভাবল । বলল, 'শরাঁন হয়ত তোমার সঙ্গে মেলামেশা করবার 
আগেই জানত তুম কে? এবং তুমি ওর কাছ থেকে কী চাও 2 এবং আজকের 
রান্তায় যে ঘটনা ঘটে গেল সেই ঘটনার গোপন কাহিনগ কী বুঝতে তার কিংবা 
অস্কার বারগাঞ্জার কোন অস্গরবিধে হবে না। 

বায়রন ?কষেণচাঁদকে ছোট একাঁট কাগজে ভয়াঁগুর ছোট একটি নকসা একে 
[দিল । বলল, যাঁদ তুমি ট্রেনে করে যাও তাহলে তোমাকে ভয়ও স্টেশনে 
নামতে হবে । সেখান থেকে সমুদ্রের ধারে কোথায় বারগাঞ্জার মোটরবোট আছে 
বের করতে অসুবিধে হবে না। এ মোটরবোটের কথা জেলেরা সবাই জানে । 
শুনোৌছ এখানে এ লাক্সার মোটরবোট কাম হাউসবোট সব সময়েই বাঁধা থাকে। 
তোমার খুজে নিতে কোন অস্থাবধে হবে না কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য এ 
লাক্সার মোটর বোট কাম হাউসবোট খুজে বার করা এবং ওর ভেতর কী কাজ 
কারবার হয় সেইটে জানা। 

[কিষেণচাঁদ মাথা নেড়ে বলল, আপাঁন কোন চিন্তা ভাবনা করবেন না: 
আম এই জুয়ো খেলার মোটরবোট কাম হাউসবোট খুজে বার করবই । 

বায়রন বলল, ?কষেণচদ আমাদের হাতে বোঁশ সময় নেই । কারণ জাভেরা 
পারবার 1বশেষ আঁচ্থুর হয়ে পড়েছেন । আজ সন্ধ্যায় অরুণদাস জাভেরীর 
সংমা ডলি জাভেরী আমাকে হোটেলে বেশ বকাবকি করলেন । বললেন, আমরা 
অপদার্থ । এবং জিজ্ঞেস করলেন, এখন পধন্ত আমরা কেন অরুণদাসকে খজে 
বার করতে পারান। ওরা বলছেন বাপ বুড়ো জাভেরী ছেলের কোন সংবাদ 
না পেয়ে দিন দন আঁস্থুর হয়ে পড়ছেন এবং তার স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে । এবার 
তোমাকে সাঁত্য কথা বলব, সংমা, অন্দরী, বয়স ছাঁদ্বশের মত, 'বাঁচন্ত্র জীবন, 
এডভেগ্সার ভালোবাসেন। কী করে তান এই পয়ষাঁট বছরের বুড়োর সঙ্গে 
জীবন কাটাতে পারেন ভেবে পাই না। 

এই বিয়ের রহস্য আম এখনও জানতে পারান । তবে জানতে হবে । কারণ 
এ লাভ ম্যারেজ নয়। এাঁদকে সংমা ও ছেলের মধ্যে বয়েসের পার্থক্য হল 
দুই । সতীনের এই অন্পবয়স্ক ছেলেকে খুজে বার করবার ব্যাপারে 
বমাতার কী উদ্দেশ্য সেইটে জানা দরকার । 

বায়রন কিষেণচাঁদকে বলল, তুমি বাঁড় গিয়ে আজ রান্রে ঘীময়ে নাও । 
কাল সকাল ছ'টার সময় ট্রেনে করে ভিয়াগ্ড যাবে । সমন্ত জায়গা ঘংরবে। 
কোথায় এই লাক্সাঁর হাউস কাম মোটরবোট আছে খুজে বের করবে। যেখানে 
এই মোটরবোট আছে সেই জায়গাটা একট: ভাল করে নজর 'দয়ে দেখবে । এ 
মোটরবোট খুজে বের করতে তোমার কোন অস্থৃবিধা হবে না। 

1কিষেণচাঁদ চলে গেল । 

এবার বায়রন ভাবতে লাগল । 

সাধারণত বায়রন ানজের মনে মনে ভাবতে ভালোবাসে । আজ ভাবতে 


৪৬ 


গিয়ে মনে হল সমস্ত ঘটনার মধ্যে কেমন একটু অসামঞ্জস্য আছে । তার য্যান্তর 
হিসেবের সঙ্গে কিছুতেই মিলছে না। প্রথমত তার জানবার ইচ্ছে হল আজ 
রেসকোর্পে দীপচাঁদ কেন তাকে সাবধান করে দিল 2 দীপচাঁদ কন অস্কারের 
শন না বন্ধু 2 দীপচাঁদের অন্য কোন উদ্দেশা আছে । শুধু কী শবনম্‌কে পাবার 
তার একান্ত ইচ্ছে ঃ না এর ভেতর অন্য কোন উদ্দেশ আছে, অরুণদাসের খবরও 
দীঁপচাঁদ জানে । নইলে সে কী করে তাকে অসংকার বারগাঞ্জার খবর দিল । 
নশয় অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে তার কোন মৈত্রী বন্ধন আছে? এর আগে দীপচাঁদ 
তো কোনাঁদনই তার কাছে অস-কার বারগাঞ্জা সম্বন্ধে কিছু বলোন । আজ বলল 
কেন ? তাহলে কী ওদের ঝগড়া হয়েছে 2 এ ছাড়া দীঁপচাঁদ তাকে যে খবরগ 
'দিয়োছল তার ?কছ? খবর সে আগেই পেয়োছিল । তার স্মাগলার বন্ধ: জাঁজভাই 
কারমভাই তাকে অসার বারগাঞ্জা এবং 'ভিয়াঁগুর মোটরবোট সম্বন্ধে কিছু 
কিছু উড়ো খবর তাকে দিয়েছিল । হয়ত সাঁত্য খবরই 'জাঁজভাই "দিয়েছিল "কন 
সেই খবর সাঁত্য না মধ্যে বায়রন যাচাই করতে চায়ান। দীপচাঁদ গনজেও 
জুয়াড়ী। অতএব এক জুয়াড়ী নশ্চয় অন্য জুয়াড়নীকে ভাল করে চিনবে ? 

অবাঁশ্য এই সব রহসা, ধাধার মধ্যে একটি জবাব আছে । সেই জবাব হল 
দঁপচাঁদ্‌ একেবারে আন্াড়ী মূর্খ, জংয়াড়ী নয়। শ.ধু জয়ো খেলার ব্যাপারে 
দীপচাঁদের জ্াঁড়দার বোম়াইতে নেই বললেই চলে । দীপচাঁদ 'নজে যখন 
অরুণদাস জাভেরীর নিরদ্দেশ হবার কথা বলোছিল তখনই সে একটা বিপদের 
আশংকা করোছল | 'কন্তব দীপচাঁদ জানত যে অসার বারগাঞ্জা আত ধৃত । 
অতএব অরুণদাস জাভেরণীকে নিয়ে যাঁদ কোন গোলমাল হয় তাহলে পুলিশ 
আইনের মারপ্যাঁচে অসংকার বারগাঞ্জাকে আটকাতে পারবে না। 

অস্কার বারগাঞ্জা পাঁলকশর আইনের জাল থেকে বোৌরয়ে যাবে । অসংকার 
বারগাঞ্জা হল গভীর জলের মাছ । সহজে তাকে ধরা সন্তব নয়। গোয়ার প্ীলশ 
পারোন। তাই দীপচাঁদ বায়রনকে বলোছিল, আপাঁন অসংকার বারগাঞ্জার সঙ্গে 
যোগাযোগ করুন । শুনাছ সে হল জ:য়ো খেলার এবং শয়তানীর সর্দার এবং এই 
মহালম্ম্রণ রেসকোর্সে জাঁক থেকে আরন্ত করে পকেটমারেরাও অস:কার বারগাঞ্জার 
নাম শুনলে সেলাম করে । এক বড় জোচ্চোর, বদমায়েশের ট্রেড যানয়ন করেছে । 
এছাড়া মনে রাখবেন, যাঁদ অসকার বারগাঞ্জা বিপদের একটু গন্ধ পায় 
তাহলে সে বোস্বাই থেকে পালিয়ে যাবে। অসার বারগাঞ্জা বোম্বাই থেকে 
পালিয়ে গেলে আর তদন্ত করা যাবে না। দীপচদের কথায় য্যান্ত 'ছল। 
বায়রনও মনে মনে স্বীকার করল যে অসংকার বারগাঞ্জা পালিয়ে গেলে তার 
নাগাল পাওয়া আত শন্ত হবে। 

অনেক ভেবোঁচন্তে বায়রন ঠিক করল সে অন্য আর একটা উপায়ে অসংকার 
বারগারঞ্জার খবর বার করবার চেস্টা করবে । দীপচ'দ এই অসার বারগাঞ্জা সম্বন্ধে 
অনেক কছু জানে । শবনম দনপচাদের কাছ থেকে খবর বার করবে । আর একটা 
ব্যাপারে বায়রন বেশ অবাক হয়োছল। গতকাল চৌপটি মোরন লাইনের কাছে 


৪5 


আকাঁস্মক বায়রনের অরুণদাস জাভেরার সঙ্গে দেখা হল। তার চেহারার কী 
ছিরি হয়েছে । দেখলে চেনা যায় না। বায়রন অরুণের ব্যবহারে বেশ অবাক 
হয়েছিল। অরুণ্দাস চায়নি যে কেউ তার পেছনে পেছনে থাকুক ?কংবা 
তার জীবনযান্নার কোন অনুসন্ধান করুক । হঠাৎ বায়রনের মনে হল যে ট্যাি 
করে বায়রন অরুণদাসকে তাঁর বাড়তে পাঠিয়োছল সেই ট্যাঁক্র নম্বর সে 
টুকে রেখোছল। এবার ট্যাক্সী ড্রাইভারকে খুজে বার করতে হবে এবং ট্যাক্স 
ড্রাইভার থেকে জানা যাবে যে কোথায় কোন জায়গায় অরুণদাস জাভেরপকে নিয়ে 
সে গিয়োছিল। খবরটা জরুরী এবং প্রয়োজনীয় । বায়রন এবার তার সেক্রেটারন 
মারয়ামকে ছোট একাট চিঠি লখল। 

মিরিয়াম, তুমি বোম্বাইর ট্রাফক পুলিশের কাছ থেকে খবর নেবে 
বি এম এস ৬৬৬ গাঁড়র ড্রাইভার কে? কোথায় থাকে । সেই ড্রাইভারকে 
জিজ্ঞেস করবে কাল বিকেলে মোৌরন লাইন থেকে সে এক নেশাখোর লোককে 
গাড়ি করে নিয়ে 'গয়োছল । আম তাকে একশো টাকা ট্যাক্স ভাড়া গদিয়োছিলাম । 
আম জানতে চাই সেই নেশাখোর লোকাঁট কোথায় গিয়েছিল । কোন পাড়ায়, 
কোন বাঁড়তে। তার কাছে সব খবর পাবে। এই সব খবর পাবার পর 
ড্রাইভারকে তুমি আরও কুঁড় টাকা দিও । 

বায়রন 'চাঁঠখানা 'মারয়ামের টোবলের উপর রেখে এল । 

দপ্তর থেকে বায়রন মিডনাইট ক্লাব বারের প্রোপাইটর কাঁরমভাই জাঁজভাইয়ের 
কাছে টেলিফোন করল। 

কারমভাই, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি জরুরী, প্রয়োজনীয় কথা আছে। 
তুম বারে বসে থেকো । আঁম এক্ষীন আসাছ । রাত তখন প্রায় বারোটা । 


[মডনাইট ক্লাব বারের মালিক কাঁরমভাই 'জাঁজভাই বায়রনের বন্ধ; । বাভন্ন 
তদন্তের কাজের জন্যে মধ্যে মধ্যে বায়রনকে প্রায়ই 'িডনাইট ক্লাব বারে আসতে 
হয় । 

বলুন বায়রন সাহেব, আমাকে কী করতে হবে বলুন। কাঁরমভাইয়ের 
কণ্তস্বর বেশ আন্তারক ছিল । 

কছ; মনে করনা কারমভাই। আজ রাত দশটার সময় তোমার ক্লাবের এক 
ক্লায়েন্টের সঙ্গে আমার একটু বচসা হয়েছে । সামান্য ছোট একটা ব্যাপার নিয়ে । 
আশাকার এতে তোমার ক্লাবের কোন লোকসান হবে না। 

না এমন কোন লোকসান কিংবা ক্ষাত হয়ান। তবে এ সময়ে শবনম: একটা 
নতুন স্পযানিস 'কারম।ন' ড্যা্স শুরু করেছিল। এ ঝগড়া বিবাদের জনো নাচাট 
বন্ধ করতে হয়েছে । এছাড়া শবনম ও আপনার উপর বেশ রেগে গেছে । বলেছে 
বায়ন আমাকে অপমান করেছে । এছাড়া আপান জানেন 'িঃ বায়রন, কোন 
খন্দের আমার নাইট ক্লাব বারে গোলমাল, মারাঁপট করুক এ আম হতে দিতে 
চাইনে কারণ তাহলে পুলিশ পরে এসে বছ্ঢো ঝকমার করে। অরাশ্য আপাঁন 
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আমার পুরান খদ্দের । পুলিশ মহলকে চেনেন । এই গোলমালের জন্যে কিছু 
হবে না। শুধু শবনমকে আপনার বোঝাতে হবে | ব্ডডো আভমানী মেয়ে । 

তুমি কোন 'চন্তাকর না কাঁরমভাই । আজ নাইট ক্লাবে যে লোকটি আমার 
সঙ্গে ঝগড়া করেছিল, লোকাঁট্‌আমারই একজন পুরাতন সাগরেদ । বলতে পার 
আমার ডানহাত। তার নাম হল গকষেণচাঁদ। তার সঙ্গে যে মেয়েটি ছিল তার 
নাম হল শিরীন ভাট । তুম শিরীনকে ছেন কারমভাই' ? 

আম এসবের কিছুই জান না স্যার। আম শান্তাপ্রয় মানুষ । কোন 
ঝগড়া বিবাদের মধ্যে নেই । আমাকে শুধু শুধু বিপদে ফেলবেন না। 

বায়রন কারমভাইয়ের ওবাব শুনে হাঙ্ল। কারণ করিমভাই লোকটির 
পেশা সব বায়রনের নখদর্পণে। বিনয় হল তার ব্যবসার একাঁট বড় অঙ্গ। 
তবে করিমভাইও ছোট স্মাগ্লার, মেয়ে বেচাকেনা এবং জুয়ো খেলার মালিক 
এবং সর্দার । 

কারমভাই, একটু শিরীন সম্বন্ধে কয়েকঁট প্রশ্ন করব যাঁদও তুম বলছ 
[শরীনকে তুমি চেন না। আমার প্রশ্নর সাঁত্য জবাব দাও । নইলে ডিটেকিড 
ডপার্টমেন্টের পুলিশ ইন্সপেক্টর চৌগুলেকে তোমার গোপন কাজকারবারের 
সব কথ। খুলে বলতে হবে-*" 

এই কথায় কারিমভাই জীজভাইয়ের মনের গ্রতিন্রিয়া কী স্পন্ট বোঝা গেল 
না। 

তোমাকে আবার জিজ্ঞেস করাছ তুম শিরীনকে চেন ? 

না, কারমভাইয়ের জবাব ছিল স্পন্ট এবং 'দ্বধাহশন । 

মিছে কথা । তুমি কেন মিছে কথা বলছ তার কারণও বলাছ। আজ 
[বিকেলে অসংকার বারগাঞ্জার সঙ্গে আমার লাভার্স গ্রণল ক্লাবে দেখা হয়োছিল। 
অনেক কথা হল, এবং তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা হল। সে স্মাগগলার, তুমিও 
স্মাগ্গলার। তারপরেই মোৌরন লাইনের কাছে হঠাৎ আমার অরুণদাস জাতেরীর 
সঙ্গে দেখা হল। লোকটি বচ্চো নেশা করোছল। ভার মুখে হাসিসের গন্ধ 
পেলাম । বুঝতে পারলাম কিছুদিন হল অরুণদাস এই হোরান, কোকেন হাসিস 
খেতে শুরু করেছে আর তার বাপের কাছ থেকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা ল:টছে। 
আমাকে দেখে অরুণ রাগ করল । বলল আম তার সংমা'র স্পাই। তার 
জীবনে বাধা দেবার চেম্টা করাছ। আগ্রাকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করল । 
পরে বেশ জোর করে আমি তাকে তার বাঁড়তে ফেরৎ পাঠসোছি। আশাকাঁর 
নরাপদে গিয়েই পেীচেছে। এবার কাঁরমভাই তুম বল আজ কশীদন ধরে 
অরুণদাস এই অসকার বারগাঞ্জার সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করেছে। 
এবং 'বাভলন ধরনেন্র নেশা করছে। 

আ'ম এর কিছুই জান না মিস্টার বায়রন। করিমভাই গলার স্বর 'মান্টি 
করবার চেন্টা করল। 

বায়রন সহজে দমল না। বরং করিমভাই জীজভাই একটু অদ্ধান্ত বোধ 


৪৯১ 


করতে লাগল । তার মনে হল বায়রন তাকে বড় কঠিন বিপদে ফেলেছে । 

ঠিক আছে করিমভাই। হয়ত এবার থেকে এই অসংকার বারগাঞ্জা এবং 
শিরীনের সম্বন্ধে তুমি কিছু ীকছ? খবর সংগ্রহ করবার চেষ্টা করবে। আর 
একটা কথা বলব। যাঁদ না শোন, তাহলে তুমি বিপদে পড়বে । বিপদ কণ তার 
আভাস 'দঁচ্ছি। 

তোমার নানাভাত পাঁরবারকে মনে আছে 2 বোম্বাইর বিখ্যাত ব্যবসায়, 
ধনকুবের । প্রায় এক বছর আগে নানাভাতীর মেয়ে স্বলেখা নিখোঁজ হল । 
কোথায় গেল কেউ জানে না। পুীলশ আজ অবাঁধ তার কোন খবর পায়ান। 
কারণ তারা জানে না যে স্থুলেখা হারয়ে যাবার পেছনে তোমার হাত আছে । 
কিন্তু আম জানি তুমি কত টাকায় কার কাছে স্থলেখাকে বিন্রী করেছ । আর যখন 
স্থলেখাকে বিক্রী করলে তখন স্থুলেখা হেরোনের নেশায় বেহুশ ছিল। অবাশ্য 
নানাভাতীরা রক্ষণশীল জাত । তারা মেয়োটকে আর তাদের ঘরে নেবে না। 
অস্বীকার কর না, কারণ এই বেচাকেনার কাগজপন্্ আমার কাছে আছে । মেয়েটির 
লেখা একটা 'চিঠি। এই 'চাঠ পুলিশের হাতে পড়লে তুমি ছাড়া পাবে না। 
আর একটা কথা তোমাকে বলব । আজকাল দুবাই থেকে এদেশে প্রচুর 'জানস 
স্মাগল করা হচ্ছে । এর পারবে তুম দুবাইতে হাঁসস স্মাগল করে পাঠাচ্ছ। 
এই স্মাগালংয়ের প্ছেনে তোমার হাত আছে । তোমার স্মাগাঁলংয়ের সহকারা 
হলেন এক শেখ, তোমার জ্‌য়ো খেলার আহ্ডার একজন সহকমৰ, বলা যায় এই 
স্মাগাঁলংয়ের প্রধান নায়ক ৷ তুম যাঁদ এই স্মাগাঁলংয়ের কথা অস্বীকার কর 
তাহলে এই স্মাগাঁলংয়ের একাঁট ?ভ'ডও ছাঁব তোমাকে দেখাব । 

[কষেণচাঁদ এই ছবি তুলেছে। ছাঁব চমৎকার উঠেছে । যাঁদ চাও সেই 
1ভাঁডও ছাঁব পুলশ ও কাস্টমসকে দেখাব । শুধু কী তাই? ষে গাঁড় করে 
সোনাও স্মাগল করা হয়, তার ছাঁবও 'ভডিওতে এসেছে । সব ছাব তোমাকে 
দেখাতে পারি এবং তোমার আরো অনেক অপকর্মের ছাঁব ও কাহনী আমার 
ফাইলে আছে । আম তোমার চিন্তা আর বাড়াতে চাইনা । তাহলে তোমারই 
বপদ হবে । এবার বল আমার সঙ্গে সহায়তা করবে কিনা 2 আম জানতে 
চাই এই শিরীন মেয়েটি কে 2 তার সঙ্গে অসৃকার বারগাঞ্জ।র কী সম্পর্ক ? 

বায়র্নের একটানা কথা শুনে কারমভাই 'জাঁজভায়ের মুখ শুকনো হল। 
প্রায় জোড় হাত করে অনুনয়ের সুরে বলল, আমাকে জেলে পাঠাবেন না। তবে 
শরীনকে আমও জান না। তবে শুনোছ দিল্লী ও বোম্বাইতে তার অনেক বন্ধ 
আছে । আরো শুনোছ যে মেয়েটি ড্রাগস খায় । কা ড্রাগস খায় সাঁঠক বলতে 
পারব না। জুয়ো খেলে। তার চালচলন, হাবভাব সবই সন্দেহজনক । 
কোথায়, কার সঙ্গে থাকে বলতে পারব না। মেয়োট অস্কার বারগাঞ্জার পরাচত 
তবে বান্ধবী কনা জান না। 

বায়রন একট: চুপ করে থেকে বলল, শিরীন যাঁদ ড্রাগস খায় তাহলে এই 
ড্রাগস সে কোথা থেকে পায় 2 কে তার কাছে ড্রাগস বলে করে কিংবা মাল, 
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সাপ্লাই করে 2? আম তার নাম জানতে চাই । এই মাল কীতুঁম সাপ্রাই কর 
না অন্য কেউ? অস্কার বারগাঞ্জা কী এই হেরোন দ্রাগস স্মাগ্ীলংয়ের সঙ্গে 
জাঁড়ত আছেন 2 সব খুলে বল করিমভাই । নইলে তোমার অতীতকে নিয়ে 
ঘটতে হবে। বায়রনের কণ্ঠস্বর ব্রমেই দৃঢ় এবং শন্ত হচ্ছিল । 

আবার করিমভাই জাঁজভাই চুপ করে রইল । কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে 
বলতে লাগল ওয়ারীলর কাছে থী মাস্কেটিয়া্স নামে একটি ক্লাব আছে। এই 
ক্লাব হল 'ফিল্মপ্টার এবং রেসের জ.য়াড়ীদের আছ্চাখানা | ক্লাবের তিনজন 
মালিক বলতে পারেন। অস্কার বারগাপ্জা, লোটন সর্দার এবং মারঞ্জল। লোন 
দোকানের কাজকর্ম দেখে মাঁঞ্জল ড্রাগস বাজারে বিন্রী করে। আর অস্কারের 
কাজ উচুন্তরের পারিক রিলেশন্স ৷ বোম্বাইতে যত স্কুল কলেজে যে সব ড্রাগস 
বিক্রী করা হয় তার পেছনে মাঞ্লের হাত আছে । যাঁদ ওদের প্রশ্ন করেন 
তাহলে ড্রাগস বিন্লীর এবং অস্কার বারগাঞ্জা, শিরীনের সম্বন্ধে অনেক খবর 
পাবেন। তবে ওরা আপনার কাছে মুখ খুলবে কনা জান না। কারণ এরা 
দুজনেই অস্কার বারগাঞ্জার প্রাণের দৌন্ত এবং বিজনেস পার্টনার | 

তন নিশ্চয়ই এদের চেন 2 নইলে এত খবর পেলে কোথেকে 2 অস্বীকার 
করনা এবং নিজের বিপদকে ডেকে এনোনা ! আর একটা কথা । তুম যাদ এই 
দ্রাগস স্মাগলিংয়ের সঙ্গে জাঁড়ত না থাক তাহলে তোমার ক্লাবের মেয়েরা এবং 
ক্লায়েপ্টরা হেরোন,হাঁসসপায় কোথেকে 2 বায়রন অনেকগযাল প্রশ্ন একসঙ্গে করল। 

কারমভাই 1জাঁজভাই বুঝতে পারল যে এই সব প্রশ্নের জবাব তাকে দিতেই 
হবে। তার চোখে মুখে হতাশার চিহ ফুটে উঠল । 

দেখুন স্যার আপনাকে তো বলোছ যে আম এই হেরোন স্মাগাঁলং বলুন, 
ক হাঁসস স্মার্গালং বলুন, তার বোঁশ খবর জানিনা । 

জান--'বায়রন ধমকের সুরে বলল । 

শূনোছি এই "থে মাস্কোটয়ার্ ক্লাবের সঙ্গে দিল্লীর কিছু লোক কিছ: 
বাবসায়ী কিছু পাঁলটিসিয়ান এবং আরো দুচারজন বড় সর্দার জীড়ত আছেন। 
এরমধ্যে অস্কার বারগাঞ্জার নাম তো আপনাকে আগেই বলেছি । অন্যদের নাম 
আমার জানা নেই'। 

এবার বল থতী মাস্কেটয়াস ক্লাব রান্রে কতক্ষণ খোলা থাকে ? বায়রন 
জানবার মাগ্রহ প্রকাশ করল। 

আইনত রাত বারোটা প্যন্ত। কন্বু এদের আসল কাজ কারবার হয় রাত 
বাবোটার পর । কারণ শুনেছি রাত দুটো িনটের পর দুবাই থেকে বড় বড় 
নৌকো আসে । এই সব নৌকো আত আধুঁনক, ডিজেলে চলে। 'খশী 
মাস্কেটিয়াস” ক্লাবের একটি লাঞ্সার বোট আছে । এই সব লণ্ মাঝ সমুদ্রে 
গিয়ে নৌকো থেকে মাল নিয়ে আসে ॥ ডাঙায় মাল এনে এই সব মাল কোথায় 
পাচার করা হয় জান না। আপাঁন খোঁজ করুন। অনেক কিছু জানতে 
পারবেন । 
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দেখো কাঁরমভাই 'থ.ী মাস্কোটয়াস” খন একট ক্লাব তখন ওদের ক্লাবের 
মেম্বার না হলে ওরা আমাকে ঢুকতে দেবে না। আমি এ ক্লাবের ভেতরে ঢুকতে 
চাই । ক্লাবের কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই । কারণ আম ক্লাবের ভেতরের 
খবর চাই; 'কন্তু খবরদার আমার ওখানে যাবার প্রধান উদ্দেশ্য কারও কাছে 
বলবে না। 

একট? চুপ করে থেকে কারমভাই বলল আপান গিয়ে মাঞ্জলের সঙ্গে দেখা 
করুন৷ বলবেন, আপাঁন আমার বন্ধ:, আমার এখানে নিয়ামত আসেন । তারপর 
হা্গতৈ বলবেন যে আপাঁনও এই 'দ্রাগস পেডাঁলং-এর' ব্যবসা করতে চান। 
আপনার জানাশোনা অনেক স্কুল কলেজ আছে । এ সব জায়গায় আপাঁন 
ছাত্রদের মধ্যে মাল পৌছে দেবেন । মাঁঞ্জল হয়ত আপনাকে সাহায্য করবে । কারণ 
শুনোৌছ আজকাল লোটন সদ্ণরের সঙ্গে ওর বৌশ বানবনা হচ্ছে না। বখরা 'নয়ে 
ঝগড়া হচ্ছে। আপান যাঁদ ওকে বাগাতে পারেন তাহলে অনেক কিছ জানতে 
পারবেন । দেখুন মাঞজজল আপনাকে বশ্বাস করে কনা! 

বায়রন বুঝতে পারল এই হেরোন ও আস স্মাগাঁলংয়ের সঙ্গে দেশের অনেক 
বড় বড় লোকরা জড়িত আছেন! এরা কী শুধু স্মাগালংয়ের কাজ-কারবার 
করেন না আরো অনেক অবৈধ কাজ করে থাকেন 2 কারণ কু দন আগে আই বব 
অর্থাৎ কাউন্টার ইনটোলিজেশ্সের বড় কর্তা মাধবন শংকর তাকে বলোছলেন, বায়রন 
আজকাল এদেশে আমস স্মাগল করা হচ্ছে । এর বদলে আমরা হেরোন 
বিদেশে পাচার করছি। শুধু তাই নয়, আমার কাছে খবর আছে যে দেশের 
সরকারের অনেক গুপ্ত খবরও বাইরের সরকারের কাছে বিন্রী করা হচ্ছে। এইসব 
স্মাগলার ও স্পাইদের “নেটওয়ার্ক ভাঙ্গবার কাজে আমরা তোমার সাহায্য চাই । 
বাররন এর জবাবে বলোছল, আপ্পান কোন চিন্তা করবেন না। আম সরকারকে 
যতদ:র পার সাহায্য করব। 

আজ কাঁরমভাই জাঁজভাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বায়রন বুঝতে পারল 
এবার তাকে বেশ ভাল করে অথ1ং বুদ্ধি খরচ করে নতুন দাবার চাল দিতে হবে। 
বায়রন বুঝতে পারল যে 'থ: মাস্কেটিয়ার্” ক্লাবে গেলে সে স্মাগালং 
এবং স্পাইংএর কাজকর্্রের কিছুটা আভাস পাবে । জানতে পারবে এই সব 
অবৈধ নোংরা কাজের সঙ্গে কারা জাঁড়ত আছে। 

তিক আছে কারমভাই । তোমার এই সব খবরগীলর জন্যে অশেষ ধন্যবাদ । 
কারমভাই এবার জোড়হাত করে বলল, স্যার আমাদের এই স্মাগালং প্রফেশনের 
অনেক গোপন খবর আপনাকে দিলাম ৷ এই বান্দার নাম কারু কাছে করবেন না। 
তাহলে আমার 'জান' বাবে । কছ_ মেয়েকে নাঁচয়ে-গাইয়ে দু-চার পয়সা করে 
খাচ্ছি। এই সব মেয়েদের য়ে নিত্য নতুন ঝামেলা হচ্ছে। মেয়েদের খাই, 
এবং এদের বয়ফ্রেণ্ডের বায়না মেটাতে গিয়ে জীবন দুা্ধসহ হচ্ছে । আম আর 
বিপদ বাড়াতে চাই না। তাই আমাকে জড়াবেন না। প্ীলশ রোজ রোজ ঝামেলা 
করছে । 
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তোমার কোন ভয় নেই কাঁরমভাই । তুমি যাঁদ আমাকে সাহায্য এবং আমার 
সঙ্গে সহযোঁগতা কর তাহলে আম তোমার কোন ক্ষীত করব না। গুড নাইট। 

এই বলে বায়রন কোলাবা থেকে ওয়ারাীল চলে এল। ওয়ারালতে 
পৌীহ্‌তে বায়রন কিছু সময় নয়োছল। কারণ রান্তায় ভীড় ছিল । বায়রন 
যখন 'থনী মাস্কোটয়া্স ক্লাবে পেশছল তখন রাত পুরো দুটো বেজে গেছে । 
ঠিক সমুদ্রের উপরই এ মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাব। 

বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় 'থনী মাস্কেটিয়ার্স” ক্লাব বন্ধ। কিন্তু বায়রন 
কাছে গিয়ে দেখল দরজা খোলা আছে । ঘরের ভেতর আলো জবলছে ৷ ক্লাবের 
সামনে সমুদ্রের বালর উপর বেশ কিছু গাঁড় দাঁড়য়ে আছে । বোঝা গেল ক্লাবে 
খদ্দের তখনও আছে । 

'থলী মাস্কেটয়া” ক্লাব দুটি তলায় তোর। দরজার সামনে একজন 
দারোয়ান বসে ছিল। দারোয়ান তার কাছে মেম্বরাশপ কার্ড দেখতে চাইল। 
বলল, এখানে শুধু ক্লাবের সদস্যরা ঢুকতে পারে । 

বায়রন দারোয়ানের হাতে একাঁট একশো টাকার নোট গ*জে 'দয়ে বলল, 
আম কাঁরমভাই 'জাঁজভাইয়ের বন্ধ এবং একজন বড় খদ্দের । মাল ?কনতে 
এসোছ। মাঞ্জলের সঙ্গে দেখা করতে চাই । দারোয়ান এরপর তাকে ঢুকতে 
দিতে আর কোন আপাতত করল না। শুধু বলল, হুজুর ছোট কর্তাকে বলে একা 
মেম্বারীশপ কার্ড করিয়ে নেবেন! তাহলে কাল ঢুকতে আর ঝামেলা হবে না । 

বায়রন ক্লাবে ঢুকে গেল। 

ক্লাব বেশ বড়। 'বাভন্ন শ্রেণীর খদ্দের । ছু বিদোশ । আরবাঁ এবং 
চাইনীজ, ফিল্মি দনয়ার খদ্দের আছে । সবার সঙ্গে সে আছে এক এক ঝাঁক 
পরাঁর দল: এরা চোখে এবং মূখে এত রং করে বসে আছে যে এদের আসল 
রূপ বোঝাই কঠিন ! অনেকেরই বিগত যৌবন । 

বায়রন নীচের তলায় গিয়ে বল । নীচের তলায় বোঁশ খদ্দের ছিল না। 
সবাই উপরে ছল ! বায়পুন একটা ডবল স্কচের অর্ডার দিল । 

কিছুক্ষণ পরে বায়রন দেখতে পেল শিরীন দোতলাথেকে নিচে নেমে আসছে । 

বায়রন িরীনকে এখানে দেখতে পাবে আশা করোন । 

শিরীন প্রথমে অবাশ্য বায়রনকে দেখতে পায়ান। 

বায়রনও ঠিক সশড়র কাছেই বসোছিল। শিরীন স"ঁড়র নিচে নেমেই 
বায়রনকে দেখতে পেল। 

হ্যালো শিরীন 2 বার়রন গলার স্বর মিন্টি করে বলল। 

শরীন বাস্ররনকে 'থব মাস্কে টিয়ার” ক্লাবে দেখে বেশ অবাক হল । প্রথমে 
শিরীন বায়রনকে দেখে চমকে উঠ্োছল। 'কন্তু তার মনের বিচলতা ছল ক্ষাণকের 

ধশরীন জজিজ্ঞেন করল, তুম কে, কী চাও? আমার পেছ7 নচ্ছো কেন 2 
শিরীনের এই প্রশ্নে কিছুটা উত্তেজনা ও ভয়ের সুর ছিল। 

আমার ক এই ক্লাবে আসা নিষেধ আছে নাকি ?' 
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হা। কারণ শুনোছ তুমি হলে প্রাইভেট িটেকাঁটভ | না, ঠিক প্রাইভেট 
ডিটেকাঁটভ বলব না, বলব প্রাইভেট 'ইনভোস্টগেটর' । আমি অবাশা তোমার এই 
পাঁরচয় এখনও কাউকে দিইনি । আমি শুধু জানতে চাই তুমি আমার কাছ 
থেকে কী চাও 2 

িরশনের কথা বলবার ভঙ্গী সুন্দর, আকর্ষণীয় । গলার স্বর 'সেক্সী? । 

ণশরীন আবার বলল, এখানে তুম যাঁদ বেশিক্ষণ থাক, তাহলে তোমার বিপদ 
হবে। এই ক্লাবের চারাঁদকে হাংগরের দল বসে আছে । এ ছাড়া একবার লোটন 
যাঁদ জানতে পারে তোমার আসল পাঁরচয় কী তাহলে লোটনের চেলারা তোমাকে 
1ছ'ড়ে ফেলবে। 

হাসল বায়রন। বলল, শরীন তুম খুব উ“চ্দরের আভনেত্রী । "কিন্ত 
আভনয় করে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা কর না। কোন ফল পাবে না। তোমার 
হাংগর বন্ধুরা আমার কোন ক্ষীত করতে পারবে না। এবার বল তোমার কোন 
হাংগর বন্ধুর সঙ্গে আমাকে লড়াই করতে হবে। তারা আমার কোন ক্ষাতি করতে 
পারবে না কিংবা সাহস করবে না। 

শিরীন হয়ত ব্যাপারাঁট কী বুঝতে পারল । বায়রন সহজ পান্র নয়। তাই 
গলার স্বর নিচু করে সে বলল, আম তোমাকে কোন ভয় দেখাচ্ছি না। শুধু 
তোমার মঙ্গলের কথা ভেবেই তোমাকে সাবধান করবার চেত্টা করছিলাম । 
তবে একটা কথা বলব, তুম যাঁদ আমার কোন ক্ষাত করবার চেষ্টা কর তাহলে 
তোমার বিপদ হবে । 

ভাল কথা শিরীন । তোমার সাবধানের কথা শুনে মনে কছংটা সাহস ও 
বল পেলাম । যাক আম তোমার শন্রু হতে চাই না। তুম হয়ত এখানে লোটন 
ণকংবা মাঁঞ্জলের সামনে তোমার প্রাণের কথা আমাকে বলতে সাহস করবে না। 
আমার দপ্তরে এসো । সেখানে তুমি প্রাণখুলে কথা বলতে পরেবে। আর যাঁদ 
আমার দপ্তরে আসতে না চাও, তাহলে দপ্তরে ঢেলিফোন করো । বঝলব কী করতে 
হবে । 

শিরীন কোন জবাব দিল না। চুপ করেরইল। তারপর ক্লাবের বাইরে 
যাবার চেন্টা করল । 

বায়রনও রান্তায় বেরুল এবং িরীনের পেছনে পেছনে হাঁটিতে শর; করল । 

রানতরীতনটে । ওয়ারাল সমুদ্রের ধারে রান্তা ছল নিরজন। তাং ।শীনের 
হাই হিলের জুতোর শব্দ, এবং ৰায়রনের জুতোর আওয়াজ বেশ স্পন্ট 
শোনা গেল । 

হঠাং বায়রনের মনে হল তার পেছনে কে যেন আসছে । দ্রুত পায়ের শব্দ। 
একটু পরে সে দেখতে পেল এক ছায়া তার পেহুনে এসে দাঁড়য়েছে। 

লোকটা কে? বায়রন পেছনে তাকাবার কোন সুযোগ পেল না। পেছনের 
লোকটা তাকে আন্রমণ করল । 

বায়রন এই আন্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তবে সে নিজেকে সামলে 
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শনল। বায়রন আক্রমণকারীকে পাল্টা আন্রমণ করল । লোকটা ভীরাম খেয়ে 
পড়ে গেল। বায়রন এবার তার মুখ চেপে ধরল । পরে তার মুখে একাঁট 
রুমাল গুজে দল যেন কোন চীৎকার করতে না পারে । বায়রন দেখতে পেল 
আর একাঁট লোক তাকে এক ধারাল ছুঁর দিয়ে আব্মণ করতে আসছে। 
কন্ু লোকাঁট আক্রমণ করবার আগেই বায়রন তাকে পাল্টা আক্রমণ করল। 

এবার বায়রন পেছনে তাকিয়ে দেখল 'নর্জন রাস্তায় আর কেউ নেই । 
[শরীনও তার চোখের আড়ালে চলে গেছে । বায়রন এবার একটি ট্যাক্স ডাকল। 
টঞ্পী করে সে সোজা নরীম্যান পয়েন্টে চলে এল। 


পরের দন বায়রন দপ্তরে পেশছুবার সঙ্গে সঙ্গে তার সেক্রেটারী িরিয়াম 
বলল, কাল বোম্বাইয়ের প্ীলশ দপ্তরের ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে গিয়োছলাম এবং 
বি এম এস ৬৬৬ ট্যাক্সীর খবর নিয়োছলাম। ট্যাক্সীর ড্রাইভারের নাম হল 
শান্ত সং। পুঈলশ আমার অনুরোধে শান্ত সিংকে থানায় ডেকে এনোছিল। 
ড্রাইভার বলল, মাতাল, নেশাখোর লোকটিকে ন্রুফোর্ড মার্কেটের এক ছোট 
হোটেলের কাছে নাময়োছল । লোকটার নেশা এত প্রবল ছিল যে তার পা 
্লছিল এবং গাঁড় থেকে চিক মত নামতে পারছিল না। লোকাঁট অনেক চেষ্টা 
করে একাঁট হোটেলের ভেতর চলে গেল! ড্রাইভার আর বোঁশ কিছ: খবর দিতে 
পারল না। 

আর কোন খবর আছে 2 বায়রন তার সেক্রেটারীকে জিজ্ঞেস করল । 

হাঁ । মিসেস জাভেরী আপনাকে দুবার টেলিফোন করেছিলো । আপনার 
সঙ্গে তার বিশেষ জরুরী কথা ছিল। আম বলোছ আপন দপ্তরে নেই এবং 
কখন ফিরবেন জান না। অবাঁশ্য মিসেস জাভেরী আমার জবাব শুনে বেশ রেগে 
[গয়োছলেন। 

বায়রন কি যেন ভাবল । পরে মিরিয়ামকে বলল, ডাল জাভেরীঁকে টেলিফোন 
কর। আম ওর জঙ্গে কথা বলব। কিন্তু একটু বাদে সে তার মত পাঁরবর্তন 
করল । বলল, দেখো ডাল জাভেরী যাঁদ আবার টেলিফোন করেন তাকে বল, 
আম আজ দপ্তরে আসান । তবে আমি তোমাকে দুবার টেলিফোন করোছলাম । 
তুম আমাকে ওর টৌলফোনের খবরটা দিয়েছ । এর জবাবে আম বলোছ যাঁদ 
মিসেস জাভেরী আবার টোলিফোন করেন তাহলে বল আমি ছয়টা থেকে সাতটার 
মধ্যে ওর কাছে যাব। 

এবার বায়রন শবনমূকে টেলিফোন করল । শবনম: ফ্র্যাটে ছিল না। বায়রন 
তার পাঁরচয় "দিয়ে 'িকে জিজ্ঞেস করল, বলতে পার, শবনম.কে কেউ টোলিফোন 
করোছল ? 

হা, দীপচাঁদ আরোরা--ঝি জবাব দিল । পরে ঝি তাকে বলল, 'মঃ ঘাউস 
আমার মেমসাহেব আপনাকে রান্র এগারটার সময় 'মডনাহট ক্লাব বারে তার সঙ্গে 
দেখা করতে বলেছেন । 
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1বকেল সাড়ে পাঁচটা --'রান্তায় প্রচুর ভীড় ছিল। এই ভীড় ঠেলে বায়রন 
যখন কাম্ালা হিলে জাভেরী মহলের কাছে পেশছল তখন সময় প্রায় সাড়ে 
ছ'টা। 

ডাল জাভেরীকে ডাকতে হল না। কারণ ডাল জাভেরাঁ বৈঠকখানার পাশের 
ঘরে বসে ছলেন। 

আজ ডাঁল জাভেরণীকে আরো সুন্দরী দেখাঁচ্ছল। ধার, স্থির, শান্ত. 

1সসেস জাভের ?কছুক্ষণের জন্যে বায়রনের দকে তাকিয়ে রইলেন । বায়রনের 
মন বলতে লাগল ডাঁল জাভেরীঁর এই কঠোর দৃষ্টির মধ্যে নিশ্চয় অন্য কোন অর্থ 
আছে । তার মনে হল আজো ডাল জাভেরখ তাকে দেখে বৌশ খুশি হনান। 

কী ব্যাপার মশায় বলুন তো 2 আপাঁন এক 'বাচন্তধ লোক। এর আগে 
আপনাকে যখন দুবার টোৌলফোন করোছিলাম তখন আপাঁন আমার টেলিফোনের 
কোন জবাব দিলেন না। আর আজ আপাঁন কোন টোলফোন না করে বিনা 
নোটিশে আমার বাঁড়তে চলে এলেন। আম ভেবোছলাম আসবার আগে 
আপাঁন আমাকে টেলিফোন করবেন । কন নিজেই চলে আসবেন ভাবান-". 
বসুন... 

ডাল জাভেরীর গলার স্তর মিন্টি হল। বায়রনও 'ান্ট হাসি হেসে বলল, 
আম জনতাম আপনাকে টোলফোন করে কোন লাভ হবে না। তারপর চন্তা 
করে দেখলাম যে কয়েকাঁট ব্যাপার নয়ে দুপক্ষেরই আলোচনা করবার প্রয়োজন 
আছে। তাই দুম করে চলে এলাম । আমার অনেক কিছু বলবার আছে। 
কথাগ্াল প্রয়োজনীয় এবং জরীর । এছাড়া আমার এই কথাগ্দাল আপনার 
ভাল লাগবে কিনা জান না। আর জানেন আঁম যে তদন্তের কাজ নিয়ে জাঁড়ত 
আছি এ বিষয়গুলি এত গোপনীয় যে কথাগলি টোলফোনে আলোচনা করা 
যায় না। হাজার হোক এই তদন্তের কাজের জন্যে আপনারা আমাকে প্রতি 
সপ্তাহে পাঁচ হাজার টাকা 'দিচ্ছেন। মাসে প্রায় কুঁড়ি হাজার টাকা । এবার 
আপাঁন বলুন, আপাঁন আমাকে কেন টোলফোন করোছলেন। আপাঁন কী বলতে 
চান, সেইটে প্রথমে শোনা দরকার । ডাঁল জাভেরা এই প্রশ্নের কোন জবাব না 
দিয়ে বায়রনকে জিজ্ঞেস করলেন, কী খাবেন 2 ড্রিঙ্কস না, কাফি ? 

'ডবল স্ক৮."বায়রন জবাব দিল। গিবল স্কচ” বায়রনের আত "প্রিয় 
'ড্রংক। ডাল জাভেরী নজের এবং বায়রনের জন্যে দুটো “ডবল স্কচ' বানালেন । 

ববফ চাই, ডলি জাভেরাঁ জিজ্দেস করলেন। 

না--"বায়রন জবাব দল । স্কচ 'ড্রংকসের ব্যাপারে বায়রন জল, বরফ ছাড়াই 
খেতে পারে। 

ড্রগকসে চুমুক দিয়ে ডাল জাভেরী বললেন, দেখুন মিঃ ঘাউস একটা 
প্রয়োজনীয় জরুরী কথা বলবার জন্যে আপনাকে টেলিফোন করোছিলাম ৷ আপাঁন 
জানেন আমার স্বামীর অবস্থা প্রাতাদনই খারাপ হচ্ছে । ডান্তার তাকে বাঁচ 
কাণ্ড হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইছেন । বলছেন তার 'াঁকৎসা বাঁড়তে করা 
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সম্ভব নয়। অনেক ঝামেলা আছে । তাই আমরা সবাই 'ান্তত | 

আমার চিন্তার আর একাঁট ?বশেষ কারণ আছে । দুদিন আগে আমার স্বামণ 
মানে মিঃ জাভেরণী একাঁটি উইল করেছেন । এই উইলে তান আমাকে ট্রাস্ট 
করেছেন । এছাড়া সম্পান্তর বেশ মোটা অংশ তান আমার সতণনের ছেলে 
অরুণদাসকে দিয়েছেন । এ সম্পান্ত পারচালনার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন । এবার 
আঁম ভাবছি কী করব ? 

একটানা কথা বলে মিসেস জাভেরা কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন। তারপর 
আবার বলতে লাগলেন, যেহেতু জাভেরাঁ পরিবারের দেখবার দায়ত্ব আমাকে 
দেওয়া হয়েছে সেই কারণবশত আপনার কাজকর্ম আমই দেখব । 

ভাবষ্যৎং-এ আপাঁন কী কাজ করবেন এবং কী করছেন তার জবাব আপনাকে 
আমার কাছেই দিতে হবে । আশা কাঁর এই ব্যবস্থায় আপনার কোন আপাত্ত নেই। 

বায়রন হাসল ৷ তারপর একটা সিগারেটের প্যাকেট খুলে একটি সিগারেট 
মিসেস জাভেরীকে দিয়ে বলল, সার্টেনীল ইউ স্মোক। আপনার মত সুন্দর 
মেয়েরা যখন স্মোক করেন তখন তাদের আরো বোঁশ সুন্দরী দেখায় । 

মিসেস জাভেরীর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বায়রন বলতে লাগল চমংকার 
আহইীডয়া। আপনার কাছ থেকে ভাঁবধ্যং কাজের দেশ তে আমার একটুও 
আপাত্ত কংবা দ্বিধা নেই৷ অবাঁশ্য আপনার এইসব 'িদেশ গকংবা আদেশ বলুন 
সেইগীল যাঁদ বান্তসঙ্গত এবং বাঁদ্ধমানের মত হয়। আমাদের প্রাইভেট 
'ডিটকটিভের কাজ করবার কায়দা-কানুন জানেন তো । আমরা কারো কাছ থেকে 
কোন বাঁদ্ধ, পরামর্শ নেবার আগে একটু সাবধান হই । আপনার বেলাও তার 
কোন ব্যাতন্রম হবে না । অতএব আপান যখন কোন 'নদেশ দেবেন তখন আম 
বিবেচনা করে দেখব সেই নিদেশি অনুযায়ী কাজ করতে পারব কিনা ? 

মিসেস জাভেরা বায়রনের কাছ থেকে এই ধরনের জবাব আশা করেনান। 
মনে হল লোকটা বেয়াদপ। তাই তান বেশ কিছুক্ষণ বায়রনের দিকে অপলক 
দান্টতৈ তাঁকয়ে রইলেন । বায়রন বুঝতে পারল 'মসেস জাভেরী তার 
জবাবে একটুও খুশি হনান। তাই গলার স্বর পারব্ন করে বলল, আপাঁন 
চিন্তা করবেন না। আপাঁন ব্দ্ধিমতঁ, আপনার কাছ থেকে নিশি নিতে 
আমার কোন আপাত নেই। 

তাহলে আপনাকে প্রথমে জজ্ঞেস করব । অরুণের কোন খবর পেয়েছেন 2 
মিসেস জাভেরার কণ্ঠস্বরে একটু অধৈর্যর সুর ছিল। 

পুরো খবর এখনও পাইীন। তবে যে খবর পেয়োছ সেই খবরকে ভাত 
করে তদন্ত চালান যায় । তবে এ তদন্ত কী ধরনের হবে তার কোন আভাস এখনই 
দতে পারব না। আম জান হাওয়া কোন দকে বইছে ৷ আপাঁন যাঁদ একট; ধৈর্য 
ধরেন, তাহলে হয়ত অরুণের আরো 'বিস্তিত খবর পরে আপনাকে দিতে পারব। 

তবু অরুণ সম্বন্ধে কী জানতে পেরেছেন সেইটে জানবার কৌতূহল হচ্ছে, 
মিসেস জাভেরা 'জজ্ঞেস করলেন। 


&৭ 
লা. ক._৪ 


[মিসেস জাভেরী একটা আপ্রয় কথারধনুআাপনাকে বলব। আমার জবাব শুনে 
আপাঁন খুশি হবেন না। আমার মনে হচ্ছে বোম্বাইর অপরাধ জগৎ সম্বন্ধে 
আপাঁন হয়ত বোশ ছু জানেন না। তাই আপনাকে দূ-চারটে কথায় এই 
অপরাধ জগৎ সমন্ধে কিছ বলব। 

বোম্বাইর অপরাধ জগতের একটা বড় নেতা হলেন অস:কার বারগাঞ্জা। 
শুনেছি লোকটা গোয়ানীজ। তবে এই জনশ্রুতি সাঁত্য কিনা এখনও জানতে 
পাঁরান। লোকটা সবরকম দ:হ্কর্মের মধ্যে জাঁড়য়ে আছেন । সবাই জানে অস্কার 
বারগাঞ্জা শয়তানের শরোমণি'-'স্মাগঁলিং, ব্র্যাকমোলং, এমন কা মেয়ে বেচাকেনা 
ও খবর সংগ্রহ করা হল তার পেশা । তবে বাজারের এইসব গুজবের কোন প্রমাণ 
পাইনি । তাই ওর সম্বন্ধে এখনও সঠিক কহ বলতে পারব না। এই 
লোকটার কাজকর্মের একটি ঘটি অর্থং নাইট ক্লাব আছে । আম জানতে 
পেরোছি অরুণদাস জাভেরী এই শয়তান অসংকার বারগাঞ্জার হাতের মুঠোয় 
আছেন এবং এর হাত থেকে মহন্ত পেতে তার মুঁস্কল হবে। তাই এখনও 
তার মযীন্ত সম্বন্ধে সাক ছু বলতে পারব না। 

1মসেস জাভেরী তার সগারেটে লম্বা টান দিলেন। তারপর বললেন, 
আপনার কথাগ্দাল 'ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপাঁন বলেছেন এই অসংকার 
বারগাঞ্জা বোস্বাইয়ের একজন দুদ্দ্ষ গুণ্ডা, শয়তান, স্মাগলার এবং আরো অনেক 
[কছ;। কিন্তু অরুণের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? অসূকার বারগাপ্জা কী করে 
অর.ণের উপর এত প্রভাব স্বান্ট করেছে । 

বায়রন হেসে বলল, মিসেস জাভেরা, পুরুষের উপর বোঁশ প্রভাব সৃষ্টি করে 
নারী । অরুণ একাঁট মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং মেয়োট তাকে চুম্বকের 
মত টেনে ধরেছে । এই মেয়োটি হল অসংকার বারগাঞ্জার পাঁরাচত কেউ । তবে 
তার সঙ্গে কোন দৌহক সম্পর্ক আছে কিনা জান না। 

মিসেস জাভেরী আপাঁন হয়ত জানতে চাইবেন অরুণের সঙ্গে এই মেয়োটর 
আলাপ পারচয় হল কী করে? কা করে এবং কেন এই মেয়োট অরুণের হৃদয় 
জয় করল এর সাঁিক কারণ আমি এখনও আপনাকে বলতে পারব না। তবে 
একটা কারণ বলতে পারব । একট জুয়োর আহ্ডায় অরুণের সঙ্গে এই মেয়েটির 
আলাপ পাঁরচয় হয়েছিল। অরুণ আজকাল 'বাভন্ন ধরনের ড্রাগস খেতে 
শুরু করেছে। প্রথমে হাঁসস, পরে হেরোন এবং আজকাল অরুণ কোকেন 
খেতে শুরু করেছে । আপাঁন কী জানেন এই তনাঁট ড্রাগসের নেশা কী 
মারাত্মক ? কিন্ত এসব নেশার চাইতে প্রবল মারাত্মক নেশা হল নারাঁর। এই 
মেয়েটি হল সেই মারাত্মক নেশা । 

বায়রন একট? থেমে আবার বলতে লাগল । বলল, কাল মোঁরন লাইনের 
সামনে অরুণের দেখা পেয়োছলাম । অরুণ এত নেশা করোছল যে আর পা 
টলাছল । আম ওর সঙ্গে কথা বলবার চেত্টা করেছিলাম, কিন্ত্রু অরুণ ভাবল 
আম হলাম আপনার দৃতঃ কিংবা স্পাই । তাই সে আমার সঙ্গে প্রথমে কথা 
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বলতে চাইল না। পরে কথা বলবার সময় আম ওর মূখে হাঁসসের গন্ধ 
পেয়োছিলাম । আমাকে দেখে অরুণ 'জজ্দেপ করল, আমার পেশা কী, কণ কার 
ইত্যাঁদ । শুধ তাই নয়, অরুণ আরো জিজ্ঞেস করল, আম ওর পেছনে পুলিশের 
মত ঘোরাফেরা করছি কেন ? বলল আমার পেছনে পুলিশ, ডিটেকটিভ লাগিয়ে 
[কছ; হবে না। কারণ আমার বাবা এবং সংমার সঙ্গে থাকবার কোন ইচ্ছে নেই । 
পরে আমাকে আরো স্পন্ট করে বলল, আম জান সবই আমার সংমার চন্রান্ত। 
আপাঁন নাক ওকে পাগলা গারদে ভরে রাখতে চান এবং ওর প্রাপ্য সম্পাত্ 
আপান গ্রাস করতে চান। এছাড়া আপাঁন ওকে. একেবারে স্ুনজরে দেখতে 
পারেন না। যাইহোক মোদ্দা কথা হল অরুণকে কী করে এই সুন্দরী মেয়ের 
হাত থেকে উদ্ধার করা যায় । সেইটা 'নয়ে চিন্তা ভাবনা করা দরকার । কাজটা 
সহজ নয় । 

1মসেস জাভেরী চুপ করে বায়রনের কথাগ্ীল শুনলেন। প্রথমে কোন 
জবাব দিতে পারলেন না। কারণ বায়রন একাঁট কথার উপর 'বশেষ জোর 
দিয়েছিল । “আম হলাম সতীনের ছেলে" এবং এই কথা শুনবার পর মিসেস 
জাভেরর মুখ শন্ত হয়োছল, এবার তান গিয়ে ঘরের একপ্রান্তে জানলার সামনে 
দাঁড়ালেন । পরে ধাঁর শান্ত কন্ঠে বলতে লাগলেন, আম এই রকম একটা 
গুরুতর পারান্থাত হবে কল্পনা কারান । 

এক বছর আগেও অরুণের কোন বদদোব ছিল না। ভাল ছেলে ছিল। ওর 
বাবাকে ভালবাসত, আমাদের কথা শুনত । 

এই কথাগ্ীল বলে মিসেস জাভেরণ কছুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইলেন। 
একটু বাদে রুক্ষ স্বরে বলে উঠলেন, 'মঃ বায়রন, আপাঁন কাজাঁট যত কাঁগন 
'মনে করছেন, আম মনে কার না এই কাজ অত কাঠন। আপাঁন ইচ্ছে করে এই 
কাজে সময় নিচ্ছেন কারণ আমরা আপনাকে বেশ মোটা টাকা মাসোহারা 'দাচ্ছি। 
এই কুঁড় হাজার টাকা অন্প টাকা নয়। তাই সময়ের অপব্যবহার করবেন না। 

এবার বায়রনের জবাব দেবার পালা । নারী চাঁরন্র, তাদের খামখেয়ালি 
মেজাজ সমৃদ্ধে বায়রনের প্রচুর আভজ্ঞতা ছিল। আজ তার কাছে মিসেস 
জাভেরীর কথাবাতা, চালচলনে বেশ দান্তকতার আভাস পেল । 

সে পাল্টা কর্কশ কণ্ঠে জবাব 'দিল। তার এই জবাবে অবজ্ঞার সুর 
[ছিল । মসেস জাভেরী আম অবাশ্য আপনার কাছ থেকে এই ধরনের ব্যবহার 
এবং ভাষা শুনবার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। আপনাকে একটা খবর 
দেবার ছিল, সেই খবরাঁট দিতে এসেছিলাম । যাঁদ আমাকে এই কেসের তদন্ত 
করতে হয় তাহলে আম আরো কিছু সময় নেব। এই কথা আপনাকে প্রথমেই 
সপন্ট এবং পাঁরদ্কার ভাষায় বলে যাচ্ছ । কাজেই আপনাকে একটু ধৈয* ধরতে 
হবে। 

ঠমসেস জাভেরী চুপ করে রইলেন। কিছু বললেন না । একটা সোফা 
সেটে গিয়ে বসলেন । 
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বায়রন বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল । যাবার আগে আবার সে প্রশ্ন করল, 
বলুন কী করবেন। যাবার আগে আর একটা কথা বলব মসেস জাভেরী । 
লোককে বিশ্বাস করতে শখুন । এই সব তদন্ত করতে বেশ কিছু সময় নেবো । 
সহজে ফল পাওয়া যায় না। কাজেই নরাশ হবেন না। এ ছাড়া আপনার 
জানা দরকার যে এই অসংকার বারগাঞ্জার দল বেশ শান্তশাল । এরা জানেষে 
অরুণ হল বিশাল সম্পাত্তর মালক। তাই ওরা আপনার সতানের ছেলেকে 
অসৎ পথে 'িয়ে গিয়ে নেশা করিয়ে তার কাছ থেকে টাকা লুটে 'নচ্ছে। 
অসংকার বারগাঞ্জা জানে যে ভাবষ্যতে অরুণের কাছ থেকে আরো টাকা পাওয়া 
যাবে। 

আচ্ছা মঃ বায়রন আমরা তো বোম্বাই পুলিশের সাহায্য নিতে পারি। 
হয়ত ওরা অরুণকে অসংকার বারগাঞ্জার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবে 
ডাল জাভেরী গন্তীর গলায় এই প্রস্তাব করলেন । 

না, ও চেষ্টা করবেন না মসেস জাভেরী। পীলশ আজ অবাঁধ অসংকার 
বারগাঞ্জার িবৃদ্ধে কিছুই করতে পারোন। এছাড়া আগাঁন যাঁদ পুলিশের 
সাহাযা নেন তাহলে ঘরের কেলেঙ্কারী নিয়ে বাইরে ঢাক পেটাবেন। অসংকার 
বারগাঞ্জা কিংবা তার সাগরেদরা যাঁদ জানতে পারে আপান পীলশে খবর 
খদয়েছেন তাহলে ওরা অরুণের উপর আরো অত্যাচার করবে । আপাঁন তো 
জানেন যারা হেরোন কোকেন খেতে শুরু করেছে তাদের সহজে পাপের পথ থেকে 
ণফাঁরয়ে আনা যায় না। অতএব আপান ব্যর্থ চেন্টা করবেন না। 

ডাল জাভেরণ বায়রনের কথাগ্ীল মন দিয়ে শুনলেন! পরে একটি শব্দ 
করে বললেন, বুঝোছ-. 

আপনাকে আরো সাবধান করে বলব, যাঁদ পালিশ এই কে£সর হাদিস পায়, 
তাহলে একাঁদন না একাঁদন এই' কেস বোগ্বাইয়ের কোটে উঠবে । বাজারে সবাই 
আপনার পারবারের কলঙ্ক, কেচ্ছার কথা জানতে পারবে । ব্যবসায়ের বাজারে 
আপনাদের 'নন্দা হবে । আর্থিক ক্ষাতও হতে পারে । 

এবার ডাল জাভেরী বললেন, এইসব কেচ্ছা, কলঙ্কের কথা নিয়ে আপাঁন 
ন্তা ভাবনা করবেন না। এ দিকটা আম দেখব! আমরা শুধু চাই, এই 
কেসের তদন্ত তাড়াতাঁড় শেষ হোক : নইলে আমরা শুধু শুধু সময় নণ্ট করব 
এবং বৃথা পয়সা খরচ করব। 

বায়রন বলল, বললাম তো শগাঁগর কয়েকাদনের মধ্যে কেস শেষ করতে 
পারব না। তাড়াহুড়ো করতে গেলে উল্টো ফল হতে পারে । ধরে নিন আরো 
মাস দূইয়েক এই তদন্ত চলবে । 

ডাল জাভেরী এবার দু কড়া মেঙজাদে বললেন, অত সময় আপনাকে দিতে 
পারব না। যেন করেই হোক পনের দনের মধ্যে আপনাকে এই তদন্ত শেষ 
করতে হবে । আর পনের দিনের মধ্যে যাঁদ এই কেসের তদন্ত শেষ না করতে 
পারেন, বিলমোঁরয়া আগ বলমো য়া সন্নকে আম বলব আপনার সঙ্গে 
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কেসের তদন্ত নিয়ে আমাদের সঙ্গে যে চাান্ত হয়েছে সেই চ্যান্ত বাতিল করে দেয় 
এবং তদন্তের ভার অন্য কাউকে দেয়া হোক। আপাঁন আমাদের এই কাজের 
জন্যে অনুপযযৃ্ত । 

বায়রন হাসল । বলল, মিসেস জাভেরী আপনার তদন্তের কাজ কারবারে 
কোন আঁভঙ্ঞতা নেই । তাই বেশ সহজে আপাঁন কথাগুলি বলতে পারলেন । 
বলোছতো কেস জল । শুধু ড্রাগস হেরোন, সোজা স্মাগালংয়ের ব্যাপার 
নয়। এর সঙ্গে আরো অনেক রহস্য জাঁড়য়ে আছে যার খবর পাওয়া দরকার । 

এবার ডাল জাভেরা দুই হাত তুলে নমস্কার জানালেন। বললেন, গুড 
নাইট ?মঃ বায়রন ঘাউস। 

বায়রনও বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াল। দরজার বাইরে ?গয়ে বলল, 
[মিসেস জাভেরী আপনার দেহের সৌন্দর্য এবং মুখের ভাষা একেবারে লঙ্কার 
ঝাল। আপনাকে যতই দেখাছ ততোই ভাল লাগছে । গুড নাইট। 

সঁ নর ৯ ক 

রাত আটটার সময় বায়রন তার দপ্তরে ফিরে এল । 'মারয়াম তখনও বাঁড় 
যায়ান! বলল, বেশ কছ; চিঠি টাইপ করবার ছিল। তাই দপ্তরে আতীর্ত 
সময় কাজ করে গেলাম । বায়রন অবাশ্য বুঝতে পারল 'মাঁরয়াম তার বয়ফ্লেণ্ডের 
জন্য দেরী করছে। সে কিছু বলল না। মদ হাসল। 

পরে 'মারয়ামকে ডেকে বলল, বেণীপ্রসাদকে টোলফোন দাও । 

কোন বেপীপ্রসাদ? 'মারয়াম জিজ্ঞেন করল। বায়রন ধখনই 'মারয়ামকে 
কোন কাজ করতে বলে তখনই তার কথা অর্ধ সমাপ্ত রাখে । তার ধারণা 
মারয়াম তার কথার বাকী অর্থ বুঝে নিতে পারবে । 

আমার ইনফরমার | ভ্রুফোর্ড মার্কেটের সামনে থাকে । ওর টোলফোন নম্বর 
তোমার নোট বইতে লেখা আছে । 

একটু বাদে বায়রন বেণীপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল । 

বেপী আম বায়রন বলাছ। আমার কয়েকটা জরুরী খবর চাই। আগ 
একটা লোককে খ+জে বের করতে চাই । ইয়ং ম্যান_ বয়স বোশ নয়। আঠাশ, 
'ন্রশ হলেও হতে পারে । এই ইয়ং ম্যানের নাম হল অরুণদাস জাভেরাঁ। এর 
পুরো পাঁরচয় তোমার জানবার দরকার নেই। লোকাঁট তোমার ব্রুফোর্ড মার্কেট 
এলাকায় থাকে না অন্য কোথাও থাকে জানতে চাই । 

গত সন্ধ্যায় এই অরুণদাস জাভেরশ এক ট্যাক্সী করে নুফোর্ড মার্কেটের 
“বোম্বাই হোটেলের” কাছে যায় । লোকটি প্রচুর নেশা করোছল । মদের নেশা 
নয়, ড্রাগসের নেশা । লোকটি গাঁড় থেকে এ বড় বাড়িটার মধ্যে উধাও হয়ে 
গেল। ওকে খুজে বের করতে হবে। আম জানতে চাই অরুণদাস এ 
এলাকার কোথায় থাকে 2 হয়ত অন্য কোন পাড়ায় থাকে। ওর গাঁতীবাঁধ 
জানবার জন্যে কছু লোক লাঁগয়ে দাও । পয়সার জন্যে চিন্তা করনা । 

এই বলে বায়রন কিছুক্ষণের জন্যে থামল । তারপর আবার বলতে লাগল, 
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আর একটা কথা তোমাকে বলা দরকার । অবাঁশ্য এ হল আমার অনুমান । 
এ অর্‌ণদাস জাভেরীর সঙ্গে সদা সর্বদাই একট সুন্দর মেয়ে ঘোরাফেরা করে। 
অপূর্ব সুন্দরী, দেখলে মনে হবে বিদৌশ | বয়স সাতাশ-আঠাশের কোঠায় । নাম 
শিরীন। এই মেয়োট সম্বন্ধে যাঁদ ছু জানতে পার এবং ওরা দুজনে কোথায় 
যায়, সেই খবর পাও তাহলে সেই খবর আমাকে দেবে । মনে রেখো তোমার এই 
কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই খবরগুীল আমার আবলম্বে জানা দরকার । 

মারয়াম চুপ করে বায়রনের কথাগ্ীল শঃনাছল ॥ টেলিফোনের কথা শেষ 
হবার পর মিারয়াম বলল, স্যর আজকের 'ফেমিনা' কাগজ দেখেছেন 2 মিসেস 
ডলি জাভেরীর একটি ছবি আজকের “ফোমনা' কাগজের প্রথম পাতায় বোৌরয়েছে। 
মারয়াম ছবিটা বায়রনকে দেখাল । 

সাঁত্য সুন্দর আকর্ষণীয় এবং বলা যায় প্রলোভনীয় ছাব। তবে ছবি 
দেখবার জন্যে বায়রন বোঁশ আগ্রহ দেখাল না। এটা বায়রনের স্বভাব। 
সে সুন্দরী মেয়েদের প্রাতি প্রলুব্ধ দণ্টিতে তাকাবার কিংবা আগ্রহ দেখাবার ঘোর 
[বিরোধী । কারণ তাহলে সুন্দরী মেয়েদের নাক উচ্চু হয়। 

টেলিফোন বেজে উঠল । কিষেণ্চাঁদের টোলফোন । 1কষেণ্চাঁদ হল বায়রনের 
সহকারী এবং বলা যায় তার ডান হাত । 

কিষেণচাঁদ বলল £ আপাঁন যে খবর জানতে চেয়োছিলেন সেই খবর পেয়ে গোছ। 

বায়রন জিজ্ঞেস করল 2 তুম কোথা থেকে টেলিফোন করছ ? 

[ভয়াগ থেকে--" 

ভিয়াড তো বোস্বাই শহরের বাইরে । 

বলতে পারেন গ্রেটার বোম্বাইর একটা অংশ । 'ভিয়াগ্তে আমাদের অস্কার 
বারগাঞ্জার একাঁটি লাক্সার মোটর বোট আছে । এই মোটর বোটে জুয়ো খেল! 
হয় এবং অন্যান্য পাপকর্ম, যেমন হেরোন, হাসিসের একটি ডিপো । সাধারণত 
এই মোটরবোট 'থানে' এবং “ভয়াগুর” মধ্যে চলাফেরা করে । মোটর বোটের 
নাম ডন জুয়ান”। যেমন তার নাম, কাজও এ ধরনের করা হয়। কারণ 
সুন্দরী স্ন্দরী মেয়েরা এ মোটর বোটে বসে পুরুষদের সঙ্গে প্রেমের কাজ করবার 
করে। এই তল্লাটের অনেক লোকই এই “ডন জুয়ান” মোটর বোটকে দেখেছে । 
তারা বলেন যে মাঝ রান্রে এ ডনজ.য়ান সমূদ্রের বেশ ভেতরে চলে যায়। এখানে 
আর একটা জাহাজ দুবাই, আবূুধাবী থেকে কোকেন এবং স্মাগলড গুডস নিয়ে 
আসে । মাল ডনজুয়ানে ওঠান হয়। পরে মোটর বোট বোম্বাইর ওয়ারালর 
কাছে থে মাস্কোঁটয়াস' ক্লাবের কাছে গিয়ে নোঙ্গর ফেলে । এখানে তারা 
মাল নাময়ে নেয়। পরে মোটর বোট আবার 'ভয়াঙুতে ফিরে আসে। 

বায়রন মন "দয়ে কষেণচীদের কথাগসল শুনল। এবার সে ষেন অসকার 
বারগাঞ্জা এবং ধথ্ মাস্কোটয়ার্স। ক্লাবের ভেতর একটা সূত্র এবং সম্পর্ক খ নে 
পেল। সে ঠিক করল একাঁদন বেশ রাত করে সে 1ভয়াগুতে যাবে এবং নজের 
চোখে 'ডন জুয়ান মোটর বোটটি দেখবে । 
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1কষেণচাঁদ আমার কথাগুলি মন দিয়ে শোন। আমি ভাবাছ আমি নিজেই 
একবার এ ডন জয়ান মোটর বোটাঁট দেখব। আমার মনে হচ্ছে এই মোটর 
বোটের .গাঁতাবাঁধ বেশ রহস্যজনক । তাই এই মোটর বোটকে একবার আমাকে 
দেখতেই হবে ॥ বায়রন বলল । 

আপাঁন কবে আসবেন 2 গকষেণচাদ জিজ্ঞেস করল । 

কবে এলে সুবিধে হবে- বায়রন বলল । 

আমি তো বলছি পারলে আজকেই চলে আন্গুন। কারণ [ভয়াগুতে কবে, 
কখন এই মোটরবোট থাকবে বলা যায় না। আজ এই মোটরবোটে বিশেষ 
লোকজনও নেই । ভাল করে মোটরবোট দেখা যাবে। 

বেশ ঘণ্টা চারেকের মধ্যে আম আসাছ । ধরে:নাও, রাত সাড়ে এগারটা 
কিংবা বারোটা । 

বেশ সাবধানে এবং সতর্ক হয়ে আসবেন। কারণ এই ভিয়াগুতে আসবার 
পথে অনেক চোলাই মদের আড়ত দেখতে পাবেন। এসব আড়তে অস-কার 
বারগাজার সাগরেদরা বসে আছে । ওরা মদ খায়, নেশা করে তবে রাম্তার উপর 
তীক্ষ নজর রাখে ।কে ভিয়াগুতে আসছে যাচ্ছে এবং রোঁডও, টোলফোন মারফং 
অস্কার বারগাঞ্জাকে খবর দেয় । 

এর জন্যে তুমি কোন চিন্তা করো না। আম জান অস্কারের বন্ধুদের ক 
করে এড়াতে হয় । তোমার দেখা কোথার পাব 2 বায়রন [জজ্ঞেস করল । 

আপাঁন যখন আসবেন তখন িয়াগুর কোন 'হোটেল কিংবা বার? খোলা 
থাকবে না! তবে সমুদ্রের ধারে এবং 'ডন জ;য়ান' থেকে খুব বৌশ দূরে নয় 
ছোট একটি বার আছে। নাম টেম্পল বার! আম মালিককে বেশ মোটা 
টাকা ঘুষ দয়ে বার খোলা রাখব । আর 'টেন্পল বার'কে খুজে বার করতে কোন 
অস্ুবিধা হবে না। এ'তল্ল৷টে 'টেম্পল বার" বিশেষ পাঁরচিত। 

বায়রন টেলিফোন ছেড়ে দিল। 


ভয়াগুতে যাবার আগে বায়রন একবার মিডনাইট ক্লাব বারে গেল। তার 
উদ্দেশ্য ছিল শবনমের সঙ্গে দেখা করা । শবনম বায়রনের প্রেমে হাবুডুবু 
খাচ্ছে। শুধু শবনম্‌ নয়, বারের অনেক মেয়েই বায়রনের সান্নিধ্য পেতে চায়। 
শবনম্‌ জন্দরী এবং নৃত্য করে বাজারে বেশ স্থুনাম কিনেছে । অনেকেই শবনমূকে 
কাছে পেতে চায় 1কন্তু শবনমূ অন্য কারুর দিকে কোন নজর দেয়ান। সে শদধু 
বায়রনকে পেতে চায়। 

বচিন্র ক্লাব, মিডনাইট ক্লাব। হলঘরের চারাঁদকে এক 'মান্মধূর আলোয় 
ছেয়ে আছে । হলঘর সিগারেটের ধোঁয়ায় ভাতি, কেড সিগারেট খাচ্ছে, কেউ 
হাসস। আর হুইস্কর বোতল খোলা হচ্ছে। একটু পরেই শবনমের নাচ 
শুরু হবে। সবাই শবনমূকে দেখবার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। 

বায়রন ক্লাব বারে ঢুকে কোন দেরী করল না। স্টেজের পেছনে শবনমের 
'ড্রোসং রূমে? চলে গেল। শবনম তখন নিজের পোষাক পরাছিল। 
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শবনমূ বায়রনকে দেখে রেগে আগুন হল। আচ্ছা তুম কী রকম অসভ্য 
লোক বলতো ১ আম পোষাক পান্টাঁচ্ছ, আমার দেহ নগ্জ । আর এই সময়ে 
তুমি দরজা নক না করে আমার ঘরে ঢুকে গেলে । সাত্যই বায়রন তুমি সব সভ্য 
আইন কানুনের বাইরে । তু এখন আমার ঘর থেকে বৌরিয়ে ও । 

না, শবনম- আমাকে দেখে তুমি রাগ করতে পার না। তুম নগ্রই হও কিংবা 
অন্য কোন পোষাক পরাই হ'ক তুমি কা সাত্য সাঁত্য আমাকে বোরয়ে যেতে বলছ, 
এই বলে বায়রন দরজার দিকে হাঁটা ছিল । সে জানত শবনম শুধু তার উপর 
আঁভমান করেছে, রাগ করেনি । 

এবার শবনম: দৌড়ে ছুটে তার পথ রুখে দাঁড়াল । 

ডার্লিং তুমি রাগ করনা । লাভ মী, স্‌ মী-"*এই বলে শবনম বায়রনের 
পথ রুখে দাঁড়াল। তারপর বায়রনকে জঁড়য়ে ধরে এক লম্বা চুমু খেল। 

জান বায়রন তোমাকে চুমু খেয়ে এত আনন্দ পাই বলবার নয়। কী নরম 
তুলতুলে তোমার দুৃখানা ঠোঁট । কিন্তু বায়রন আমি তোমার উপর রাগ 
করোছ। 

কেন? বায়রন শবনমের আঁলঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা 
করল। 

কারণ সহজ । সোঁদন তুমি নাচের সময় এমন এক কাণ্ড করে বসলে যে 
দর্শকেরা, যারা আমার নাচ দেখতে এসোছিল, তারা নাচ দেখতে পায়ান। আমার 
নাচের সময় এত হাঙ্গামা হৈ হল্লা করলে কেন ? 

পরে গলার স্বর নিচু করে শবনম্‌ জিজ্ঞেস করল, এ মেয়েটি কে? যার জন্যে 
তোমার এত দরদ এবং মারাঁপট হৈ হল্লা করলে কেন 2 

মেয়েটিকে আম চিন না। এর আগে আম ওকে কখনও দোখান। বায়রন 
জবাব দিল। 

শবনমূ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, মেয়েটি সুন্দরীই বলতে হবে। তোমার পছন্দসই 
হবে। 'কিষেণচাঁদ তো ওর সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে বসৌছল ৷ তুমি ওর প্রেমে 
বাধা দিলে কেন 2 

বায়রন এই কথার কোন জবাব দল না। পরে জিজ্ঞেস করল, শবনম আম 
কেন এসোছ জান? দীপচদের সঙ্গে তোমার কেমন বাঁনবনা হচ্ছে। 

শবনমের এক দীর্ঘশ্বাস পড়ল । বলল, সাঁত্য বায়রন আম অনেক সময়ে 
তোমাকে বুঝতে পার না। তোমার এই দীপচাঁদ বন্ধ; আমার পেছনে 
লেগেছেন। তবে স্বীকার করব লোকটির টাকা আছে এবং আমার জন্যে পয়সা 
খর করতে কার্পণ্য করে না। তবে লোকটা তোমার মত প্রেম জমাতে পারে না। 
এমনকী লোকটা তোমার মত চুমুও খেতে পারে না। বলব প্রেমের কাজ 
কারবারে লোকটা শিশু । 

বায়রন আবার চুপ করে রইল । 

শবনম্‌ বলতে লাগল, বায়রন আমার কী মনে হয় জান 2 তুম ন্যয় কোন 
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খেলা খেলছ ? এই খেলাটা যে কী আম জাননা । তোমাকে আর একটা কথা 
বলব। বলতে পার তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই । দপচাঁদ আমাকে বলল 
বোম্বাইয়ের এক নামকরা গুণ্ডা নাক তোমার পেছনে ঘুরছে । লোকটার নাম 
অস্কার বারগাপ্তা। আঁমও বাপু বুঝতে পার না, শহরের এই সব গুপ্তা 
বদমায়েসদের পেছনে লেগে তোমার কী লাভ 2 তুম আগুন নিয়ে খেলা করতে 
ভালবাসো । একদিন না একাদন তোমার হাত পুড়বেই । 

বায়রন হাসল | 'মাঁন্ট, মেয়েদের মন ভোলাবার হাঁস। বলল, তুমি কী 
বলতে চাও আম জানি । অসার বারগাঞ্জা আমাকে খুন করতে চায় । সোঁদন 
তারই এক স।গরেদ্‌ আমাকে ছার দিয়ে খুন করতে এসোছিল। অবাঁশ্য আমার 
কোন ক্ষতি করতে পারোন। লোকটাই জখম হয়েছে । 

সধ্বোনাশ ! তুমি বলছ কী বায়রন ? তোমার কী ভয়ডর নেই নাক? 
শবনমের এই প্রশ্নে উৎকণ্ঠার সুর 'ছিল। 

ডাল, তুমি আমার জন্যে কোন চিন্তা করনা । কেউ আমার কোন ক্ষাত 
করতে পারবে না। বায়রন শবনমকে শান্ত করবার চেষ্টা করল। 

শবনম্‌ এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল । বলল, সাঁত্য বাররন তোমাকে দেখলে আমি 
পাগল হয়ে যাই । তাই অতো চিন্তা কার। ডাঁলং, লাভ মী, ফিস মী""" 

বায়রন শবনমকে বলল, শোন, দীপচাঁদকে অবহেলা কর না। লোকটা সাঁত্য 
তোমাকে ভালবাসে ! ওর উপর নজর রেখো । এই বলে বায়রন ঘরের বাইরে 
চলে এল । কারণ "মডনাইট ক্লাব' বার থেকে সে সোজা ভিয়াগুর 'দকে রওনা 
দল। ভয়াণ্ডতে পেশছতে বোশ সময় নিল না। দেড় ঘণ্টা। বায়রন 
যখন্‌ ভিয়াণ্ড পৌছুল তখন রাত প্রায় সাড়ে বারোটা | 

'টেদ্পলবার' খনজতে বোশ অসুবিধা হল না। 

স্যর বড় দেরী করে এসেছেন । তবে 'ডন জুয়ান” এখনও ভিয়াণ্ডিতেই 
আছে। দেখে আসবেন চলুন কষেণচাদ বলল । তার কণ্ঠপ্বরে ছু উত্তেজনা 
[ছল । 

টেম্পল বার থেকে বৌশদ্‌র যেতে হল না। কিছক্ষণ যাবার পর বায়রন 
“ডন জ;য়ানকে' ডাঙ্গার কাছেই দেখতে পেল । 

ডন জুয়ানকে মোটর বোট বলা ভুল হবে। কষেণচাঁদ বলল, স্যর এ কোন 
মোটর বেট নয়। একাঁট ছোট জাহাজ । এই জাহাজে সব কিছু করা যায় 
কংবা পাওয়া যায়। এমনকী লোককে খুন করে গুম করাও বায়। 
কষেপচাদের মন্তব্যে বায়রন আকৃষ্ট হল। 

পাঁরস্কার, পার্ণিমার রান্্ি। ডাঙ্গা থেকে 'ডন জ;য়ান' ভাল করেই দেখা 
যায়। 

[কষেণচাঁদ বলল, চমৎকার বেশ শোৌঁখন বোট । অসংকার বারগাঞ্জার রুচি 
আছে বলতে হবে। 


বায়রন কিছ বলবার আগে িকষেপচাঁদ বলে উঠল, স্যর একটা 'জানস লঙ্গা 
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করেছেন । 

কী? বায়রন জিজ্ঞেস করল। 

স্যর, দুঘণ্টা আগে আমি যখন এখানে এসোছিলাম তখন এই হাউসবোটে 
নয় কেউ ছিল। কারণ মোটর বোটে তখনও বাতি জবলাছল। কিন্তু এখন 
কোন বাতি নেই । চারাঁদকে ঘুটঘুটে অন্ধকার । 

বায়রন ?কষেনচাঁদের কথাগুলি শুনল । কোন জবাব দিল না। কিন্তু 
বায়রন মনে মনে অসকার বারগাঞ্জার বুদ্ধির প্রশংসা করল । সাঁত্য পুলিশকে 
ফাক দিয়ে এমন ভাল জুয়োর আছ্ডা তৈরী করা সম্ভব একথা সে আগে কল্পনা 
করোন। 

বায়রন কষেণচাঁদকে বলল, গিষেণচাঁদ তুম এখানে দাঁড়য়ে পাহারা দাও। 
আ'মি একবার মোটরবোটের ভেতরটা দেখে আসাছ । আম জানতে চাই, অসংকার 
বারগাঞ্জা কী এই মোটরবোটে থাকেন এবং তাহলে হাউসবোটের কোন ঘরে 
থাকেন । আম একবার এ ঘরটা দেখতে চাই । তুমি শুধু আমাদের গাড়িটা 
একটু আড়ালে রাখো । কেউ যেন দেখতে না পায়। 

[কষেণচাদ বায়রনের নিদে'শমত গাড়িটা একটা ঝোপের মধ্যে লাকয়ে রাখল । 

বায়রন 'কষেণচদের হাতে একটি ট৮ লাইট দিল। বলল, যাঁদ কাউকে 
মোটরবোটের দিকে আসতে দেখ, তাহলে বাতি জ্বেলে আমাকে সাবধান কর। 
এছাড়া আমার দেরী দেখলে তুম বোম্বাই চলে যেও এবং পরে কাল আমাকে দু 
1তনটের সময় টেলিফোন কর। 

ডাঙ্গায় ছোট 'ডাঙ্গ বাধা ছিল। 

বায়রন একটা 'ডাঙ্গ করে হাউসবোটে গিয়ে উঠল । মোটরবোটে উঠবার 
জন্যে একটা 1সাড় ছিল । 

বায়রন প্রথমে ভেবোছল মোটরবোটে কেউ নেই । পরে বুঝতে পারল যে 
হাউসবোটের পেছনে দ্‌ তিনটে কোঁবন আছে । দুটো ঘরে বাত তখনও জবলছে। 
তাহলে কী মোটরবোটে অন্য কেউ আছে ? 

বায়রন পা টিপে এ কেবিন ঘরের দিকে গেল । 

কোবনে যেতে হলে একটা বড় বসবার ঘর পার হতে হয় । 

প্রথম কৌঁবন রূমে কেউ ছিল না। ঘরের এককোণে একাঁট ছোট ময়লা 
কাগজের বাক্স ছিল। বায়রন এ ময়লা কাগজের বাক্সে দু তিনটে পোড়া কাগজ 
দেখতে পেল । 

ছেড়া কাগজগুল জোড়া লাগয়ে দেখতে পেলষে একাট কাগজে লেখা 
আছে, :আম অসংকার বারগাঞ্জাকে আগামী [তিনমাসের মধ্যে দশ লাখ টাকা দেব 
নতুবা যে ডকুমেন্চগল সে চেয়েছে, সেইগযীল দেব । কাগজে অরুণদাস জাভেরীর 
সই ছল। 

বায়রন এবার পোড়া কাগজগল পড়বার চেন্টা করল । পারল না। পোড়া 
কাগ্রজগ্ল খুবই সবে পকেটে মুড়ে নিল। ফরেনাসক ডিপাটমেশ্ঠ দিয়ে 
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পোড়া কাগজগীল পরীক্ষা করাতে হবে। 
. একট; বাদে বায়রন পাশের ঘর থেকে এক গোঙাঁনর আওয়াজ শুনতে পেল । 

মানুষের গোঙান | 

বায়রন ভাবল কার গোঙানর আওয়াজ 2 পাশের ঘরে কে আছেঃ কে 
গোঙাচ্ছে 2 পাশের ঘরাঁট দেখবার ভারন ইচ্ছে হল। 

পাশের ঘরে যাবার একট ছোট দরজা ছিল। নিঃশব্দে দরজাটি খুলল । 
তার পরেই দেখতে পেল এক লম্বা কারডর-"*কারডরটি বেশ পুরু কার্পেট দিয়ে 
মোড়ান। করিডর 'দিয়ে হাঁটতে লাগল । কাঁরডরের শেষ প্রান্তে ছিল আর একাঁট 
কেবিন। বড়ও নয়, তবে একেবারে ছোটও বলা ঠিক হবে না। ঘরে বাতি 
জঞলাছল। ঘরের মাধ্যখানে ছিল এক দাম সেক্রেটারিয়েট টোবল। ঠিক 
টোবলের একটি পাশে অসংকার বারগাঞ্জার মৃতদেহ পড়ে আছে। গুলি করে 
তাকে হত্যা করা হয়েছে । বুকে তাজা রন্তু-**তার একাঁট হাত চেয়ারে ঝূলাছল। 
আর এক হাতে ছিল অটোমোটক পিশ্তুল। বায়রন অসকার বারগাঞ্জার 
মৃতদেহের কাছে গেল। 

এ ঘরের এক কোণে আর একটি লোক পড়ে ছিল। লোকাঁট মারা যায়নি । 
তার মুখ দিয়ে গোঙানির আওয়াজ বের্ীচ্ছল । 

আহত লোকটি কে ? 

বায়রন আহত লোকাঁটর কাছে গেল । আহত লোকাঁটকে 'চনতে তার কোন 
অস্জবধে হল না। অরুণদাস জাভেরী 2? অরুণদাস জাভেরীকে এই অবস্থায় 
পড়ে থাকতে দেখে বায়রন অবাক হল । অরুণের বুকেও একটা গাল লেগোছল। 

রন্তান্ত বুক । অরুণদাস জাভের কি মারা গেছে 2? না, গুরূতররূপে আহত 
হয়েছে 2 তার কাছেও একটি অটোমোঁটকা পন্তল ছিল । 

বায়রন সমণ্ত ব্যাপারাঁট চট করে বুঝে নিল। অসকার বারগাঞ্জা এবং 
অরুণদাস জাভেরীর মধ্যে নশ্চয় কোন গুরুত্বপুর্ণ বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিবাদ 
হয়েছে । একে অন্যকে গুলি করেছে । হয়ত অসকার বারগঞ্জা প্রথমে গুল 
চালিয়েছিল । সেই গুলিতে অরুণ আহত হয়েছে । মারা যায়ান। পরে 
অরুণের গযীলতে অসকার বারগাঞ্জা মারা যায়। 

বায়রন একাঁট 'সগ্ারেট ধরাল। সাধারণত উত্তোজত হলে বায়রন [সগারেট 
ধরার । এবার সে ঘরটি খানাতল্লাশি করতে লাগল । খুবই সাবধানে । কোথাও 
যেন তার পায়ের ছাপ কিংবা আঙুলের ছাপ না থাকে৷ সে হাত রুমাল দয় 
ঢেকে নিন । 

দেয়ালে একাট ছাব ছল । মনে হল কেষেন ছাঁবাঁট সরাবার চেন্টা করেছে: 
বায়রন ছাবাঁট সারয়ে নল । হাবাটর পেছনে ছিল একি বড় সন্দ,ুক। বায়রন 
সন্দুক খুলবার চেস্টা করল। বহু চেষ্টার পর 1সন্দকের কাঁম্বনেশন বের করল। 
এরপর সিন্দুক খুলতেতার কোন অস্াবধে হল না, সন্দঃুকের ভেতর দেখে মনে 
হল যে এর আগে নয় .কেউ 'সন্দুক খুলোছিল । কারণ [সন্দুকের ভেতর, 
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1কছু কাগজ্পন্র তছ-নছ- করা হয়োছল ৷ আঁধকাংশই চাঠি। ইংরাজীতে লেখা । 
বায়রন চাঠগালি পকেটে পূরল। পিন্দুকে ছিল ক কারেন্সী নোট-বািভন্ন 
দেশের মুদ্রা, ডলার, সুইস কারেশ্সী, স্টল" ইত্যাদ। নোটগনীল কেউ নেয়ান। 
দেখলেই বোঝা যায়। বায়রন একাঁট দশ ডলারের নোট ও একশো সুইস 
কারেশ্সীর নোট পকেটে পুরল। নোটগল জাল কি না যাচাই করে দেখতে 
হবে। ডলার নোটের মধ্যখানে গছিল ছোট একাঁট চাঁব। কাগজের প্যাকেটে 
মোড়া । কাগজাঁটতে লেখা ছিল £ লকারের চাঁব বক্স-৩৭ স্টেট ব্যাঙ্ক অব 
ইডয়া-বান্দ্রা, বায়রন চাবখানা পকেটে পুরল। একটু ভাল করে খ“জবার পর 
বায়রন দেখতে পেল লকারের ভেতর ছিল হেরোনের এবং কোকেনের প্যাকেট । 
এর দাম ষাট লাখ টাকা । 

বায়রন দেখতে পেলো যে ঘরের এক কোণে একটি ড্রোসং গাউন ঝুলছে । 
ড্রোসংরূমের ভেতর ছিল দু তিনটে চিঠি এবং কাগজে টাকার হিসেব লেখা 
ছল । বায়রন চিঠি ও টাকার হিসেবের কাগজাঁট পকেটে পুরল। সবাক; 
যাচাই করে দেখতে হবে। পুলিশ যেন এইসব 'জানসের, চা, চাবির খবর 
না পায়। 

টোবিলের সামনে ছিল একটি চেয়ার । বায়রন সাবধান হয়ে এঁ চেয়ারে 
বসল। চেয়ারের কোথাও যেন আঙুলের ছাপ না লাগে। 

বায়রন ভাবতে লাগল এবার সে কী করবে? হঠাং তার কিষেণচাঁদের কথা 
মনে পড়ল। 'কিষেণচাঁদ ক তার জন্যে ডাঙায় অপেক্ষা করছে 2 বায়রন ঘাঁড়র 
দিকে তাকাল। রাত প্রায় সাড়ে তিনটে । বায়রন কিষেণচাঁদকে বলোছিল যাঁদ 
আমার দেরী দেখ তাহলে তুমি বোম্বাইতে ফরে যেও । আমার জন্যে তোমাকে 
দেরী করতে হবে না। 

এবার বায়রন মোটরবোট থেকে নেমে এল। থানে শহরের কাছে এসে 
একবার টেলিগ্রাফ আঁফসে গেল। ভোর প্রায় চারটে । টোলগ্রাফ আঁফসে 
একাঁট পাঁব্রক টোলফোন ছল ৷ বায়রন সেই টেলিফোন থেকে বোম্বাই পঁলসের 
হেডকোয়ার্টারে, নাইট এমাজেরঁন্সী স্কোয়াডে টেলিফোন করল। টেলিফোনে 
কথা বলবার সময় রুমাল দিয়ে মূখ ঢাকল। শুনুন..-বায়রন বলবার চেষ্টা করল। 

অপর প্রান্ত থেকে কর্কশু কণ্ঠ ভেসে এল। কা চাই ঃ কাকে চাই". 

শুনুন আপনাকে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ খবর 'দাচ্ছ। 
খবরটি হল বোম্বীইর শহরতুলী ভিয়াও শহরে একাঁট লোককে খ্দন এবং 
আর একজন গুরুতররূপে আহত হয়েছে । দুজনেরই 'লাস' ভিয়াগুর সমদুদ্রে 
একটি লাক্সার হাউসবোটে-তার নাম হল 'ডন জ:য়ান- পড়ে আছে। 
আপনারা আবলম্বে ওখানে আ্যাম্বুলেশস এবং প্দাজশ পাঠান। নইলে আহত 
লোকটি মারা যেতে পারে । 'ডন জ:য়ান' লাক্সার বোট খুজে নতে কোন 
অন্ুবিধা হবে না। লাক্সার বোটাঁট ঠিক 'টেদ্পল বারের কাছে সমুদ্রে নোঙর 
ফেলেছে । এই বলে বায়রন টোলফোন ছেড়ে দিল। 
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৬ ক 

পরের দিন বেলা করেই বায়রন দপ্তরে গিয়োছিল। 

দপ্তরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 'ারয়াম তাকে দুটো খবর দিল । প্রথমত স্পেশাল 
কারয়ার মারফং তার নামে দিল্লী থেকে একাঁট বশেষ জরুরী চিঠি এসেছে । 
দুই মীরিয়াম বায়রনকে 'হীভাঁনং নিউজ' স্পেশাল এঁডশন পড়তে দল । 

বায়রন “ইভানং নিউজ' পড়বার আগে 'মারয়ামকে জিজ্ঞেন করল সংবাদপত্রে 
কী গলখেছে £ 

গতরাত্রে বোষ্বাইর শহরতলী ভিয়াঁগুর কাছে এক হাউস বোটে একটি লোক 
খুন হয়েছে এবং আর একদ্রন গুরুতরর্‌পে আহত হয়েছে । যে লোকটি মারা 
গেছে তার নাম হল £ অস্কার বারগাঞ্জা, বোম্বাইর ন্রামন্যাল ওয়ান্ডের একজন 
বড় সদার। যাঁদও লোকটি অনেক অপরাধজনক কাজ করেছে তবুও তাকে জেলে 
পাঠাবার মত কোন প্রমাণ ছিল না। লোকাঁট গোয়ার । অবাঁশ্য অনেক সংবাদ- 
পন্র আভযোগ করেছে লোকাটর 'বরুদ্ধে এত আভযোগ থাকা সত্বেও কেন তার 
বিরুদ্ধে এতাঁদন কেন এ্যাকশন নেওয়া হয়ান। 

আহত লোকাঁটর নাম অরুণদাস জাভেরী। বোম্বাইর বখ্যাভ ব্যবসায় 
এবং শেয়ার মার্কেটের রাজা জমনাদাস জাভেরীর একমাত্র সন্তান । তাকে 
হাসপাতালে স্থানান্তীরত করা হয়েছে । অবস্থা গুরুতর । এছাড়া গতরান্রে 
জমনাদাস জাভেরী বাঁচ কাও হাসপাতালে মারা গেছেন। মৃত্যুর সময় প্রায় 
সাড়ে এগারোটা | 

বায়রনের কাছে প্রথম সংবাদের কোন নতুনত্ব ছিল না 'কন্তু দমনাদাস 
জাভেরীর মৃত্যু সংবাদ সাঁত্য তার কাছে নতুন খবর । বায়রন িরিয়ামকে 
বলল, বাঁচ কাও হাসপাতালে কিছ? ফুল পাঠিয়ে দাও । 

এজন্যে আপাঁন কোন চিন্তা করবেন না । আম আজ সকালে নিজেই ফুল 
নিয়ে বাঁচ কা হাসপাতালে গিয়োছলাম । এছাড়া আম হাসপাতালে বেশ 
কছ, সমরও কাঁটয়ে এসোহ ! মারয়াম জবাব দল। বায়রন একটু চন্তা করে 
বলল, বেনী প্রসাদকে টো লফোনে ধর । 

বেণীপ্রসাদকে টোলফোনে পাওয়া গেল। বায়রন বেণীপ্রসাদকে বলল, বেণী 
আজকের বিকেলের কাগজ পড়েছ ? 

কেন কী আছে কাগজে স্যর ? 

শোন বোস্বাইর শহরতলী ভিয়াগুতে সমুদ্রের এক লাক্সারী হাউসবোটে 
একটা বড় রকমের খুন হয়ে গেছে । একাঁট লোক মারা গেছেন। তার নাম 
হল অস্কার বারগাঞ্জা তুম তো জান এই অস্কার বারগাঞা কে ? 

বোস্বাইর 'ন্রমন্যাল ওয়ান্ডের রাজা । লোকাট শুনেছি গোয়ানীজ । কিন্ত 
এই পারচয় শেষ নয়। ওর হয়তো আরো অনেক পাঁরচয় আছে। আমরা সেই 
পারচয় জানতে পারান। 

দাদন আগে তোমাকে অরুণদাস জাভেরী সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর 
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নিতে বলৌছলাম । লোকটি ক্রুফোর্ড মার্কেটের বোম্বাইর হোটেলের কাছে একটা 
ট্যাক্সী থেকে নেমে যায়। আম জানতে চেয়োছিলাম এই লোকটি কোন পাড়ায় 
কোথায় থাকে এবং তার সঙ্গে একটি স্ন্দরী মেয়ে ঘোরাফেরা করছে সেই মেয়েটি 
কে এবং কাঁ তার পাঁরচয়। আজকের বিকেলের কাগজে দেখবে যে এই লোকটি 
বোম্াইয়ের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জমনাদাস জাভেরীর ছেলে । আম অরুণদাস 
সম্বন্ধে আরো ক খবর চাই । কেন? সেই প্রশ্ন করনা । 

এক, আম জানতে চাই অরুণদাস জাভেরী তার বাবার বাঁড় ছেড়ে এসে 
বোম্বাইয়ের কোন এলাকায় থাকত ৷ 

দুই, কাল বিকেলে, ঠিক কোন সময়ে অরুণদাস জাভেরী তার বাঁড় থেকে 
বেরিয়ে গিয়েছিল । আমার মনে হয় সে তর বাঁড় থেকে বোৌরয়ে ভিয়াম্ডতে 
গিয়েছিল। হয়তো অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে দেখা করার জন্যে । কারণ তার 
সঙ্গে রাঁত্রবেলা অস্কার বারগাঞ্জার দেখা হয়েছিল। তার প্রমাণ হল অস্কার 
বারগাঞ্জার মৃতদেহ এবং জাভেরীকে আহত অবস্থায় ভিয়াগডর সমুদ্রে এক লাক্সারী 
হাউস বোটে পাওয়া গেছে । আর একটা 1জানস জানতে চাই অরুণদাস জাভেরণ 
কী করে এ ভিয়াণ্ডিতে গিয়োছল 2 মোটরগাড়ি করে না ট্রেনে; মোটরগাঁড় 
করে গিয়ে থাকলে কে তার গাঁড় চাঁলিয়োছল ? কারণ অর:ণদাস নেশা করে 
থাকে। তার 'নজের গাঁড় চালাবার মত শান্ত কিংবা ক্ষমতা নেই । অতএব 
এই গাড়ীর চালক কে 2. 

বায়রন িছংক্ষণের জন্যে থামল । বেণীপ্রসাদ জজ্ঞেস করল, আর কু 
করতে হবে স্যর 2 

হ], আর একটা কাজ তোমাকে করতে হবে। 

হ্যাঁ তোমার একটি ড্রাগ পেডলারের নাম মনে আছে । লোকটা বোস্বাইয়ের 
বাভন্ন এলাকায় তাজ হোটেল এবং শেরটনে, এবং ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজের 
সামনে হেরোন, হাঁসস বিন্র করত । পলিশ একবার তাকে মেয়েদের স্কুলের 
সামনে ড্রাগ বানর করবার অপরাধে ধরেছিল £ কিন্তু সাঁঠক প্রমাণ না থাকার 
দরুণ সে ছাড়া পায় "" 

এর জবাবে বেণীপ্রসাদ বলল, হ্যা? স্7র। আপান মাঁঞ্জলের কথা বলছেন 
তো! মাঞজল আজকালও হেরোন, হাঁসিস বিক্রী করে থাকে । সে তার ব্যবসা 
কমায়ান বরং বাঁড়য়েছে। 

এক্সান্ীল। মাঁঞ্জল আজকাল সামান্য ড্রাগ পেডলার নয়। সে হল ওয়ারালর 
'থী মাঞ্কেটিয়া্” ক্লাবের একজন অংশশদার এবং বিখ্যাত স্মাগলার ও “থী 
মাস্কেটিয়ার্স* ক্লাবের আর একজন পার্টনার লোটনের ডান হাত । অবাঁশ্য উড়ো 
খবরে শোনা হালে দুই অংশীদারের মধ্যে বখরার অংশ নয়ে ঝগড়া বাদ শর, 
হয়েছে । 

আম মাঁঞ্জলকে হাত করতে চাই এবং ওর কাছ থেকে আমার কিছু খবর বার 
করতে হবে। প্রয়োজন হলে তাকে র্যাকমেল করে বশ করতে হবে। কারণ 
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মাঞজলকে বাভম্ন অপরাধে জেলে পাঠাবার প্রমাণপন্র আমার কাছে আছে । 
আর একটা কথা মাঁঞজজলকে বল, সে গত দশ বছরের মধ্যে কোন ইনকাম ট্যাক্স 
দেয়ন। এই ভয় তার উপর বিশেষ ভাবে কাজ করবে। 

আম মাঁজলের কাছ থেকে জানতে চাই এ থরে মাস্কেটিয়াস” ক্লাবে ক 
ধরনের অন্যায়, বেআইনী কাজকম করা হয় । আম জান স্মাগাঁলংয়ের বে- 
আইন? মাল দুবাই থেকে নৌকো করে এ 'থতী মাস্কোটিয়া্” ক্লাবের কাছে নিয়ে 
আসা হয়। তারপর ওখান থেকে এইসব বেআইনী মাল কোথায় নিয়ে যাওয়া 
হয় জান না। 'কন্তু এইসব মালের গন্তবাস্থল জানা দরকার । আর একটা কথা 
তোমাকে বলব। মাঞ্জল আজকাল হেরোন, হাসিসের ব্যবসা মালাবার, কাম্বালা 
হিল, আলটামনটা রোডে করছে! কার কাছে 'বাকু করছে এই খবর আমি বার 


করতে চাই। তাই মাঁজজলের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব করা আবশ্যক । এছাড়া 
লোটন সর্দার লোকাট কৰ চারন্রের জানা প্রয়োজন । 


এই 'নর্দেশ দয়ে বায়রন টোলফোন ছেড়ে দিল। 

বায়রন এবার দিল্লী থেকে স্পেশাল কারয়ার মারফং পাঠানো 'চাঠখানা খুলে 
পড়তে লাগল । চিগখানা ডবল কভারে পাঠানো হয়োছিল এবং পন্ন লেখক 
হলেন আই. বি, অর্থৎি কাউণ্টার ইনটোলজেন্সের ডিরেই্র মাধবন শংকর । চাঠির 
উপর স্পম্ট করে লেখা ছিল £ 'টপ 'সব্রেট, পার্সনাল ফর বায়রন ঘাউস।, 

চিঠিখানা ছিল এই প্রকার । 

টপ সিক্রেট, 
পার্সনাল ফর বায়রন ফ্ুম ডাইরেক্টর আই. বি. মাধবন শংকর । 


[নউাদলগ 
ডয়ার বায়রন, 


তোমাকে দুচারবার আঁফসে টোলফোন করে পাইনি । তোমার সেক্রেটারী 
বলল, তুম একটি বিশেষ জরুরী তদন্তে ব্স্ত আছো । এই কারণে তোমাকে এই 
চাঠ লিখলাম কারণ আজ তোমার সাহায্যর প্রয়োজন । 
কছুদিন আগে আই. বি'র দপ্তরে একাঁট খবর আসে । বোম্বাই, দিল্লী এবং 
ভারতের অন্যান্য শহরে পাঁকন্তানের এক বড় “পাই চন্র' কাজ করছে । এই স্পাই 
ক্র ভারত সরকারের, বিশেষ করে, প্রাতিরক্ষা দপ্তরের বশেষ বিশেষ গুরত্বপূর্ণ 
'গাপনীয় খবর সংগ্রহ করছে ' আমরা শুনোছ যে আমাদের “ওয়ান টাইপ প্যাড'র 
রহস্য এবং কোন কোন সময়ে আমরা এইসব ও টি পি. প্যাড চেঞ্জ কার সেই 
খবরগুল পাঁকন্তানকে দেয়া হয়ে থাকে । প্রশ্ন হল এই খবর কে দেয়, আমরা 
্রানতে চাই । কারণ সাইফার কোডের প্যাডের রহস্য জানবার পর পাকন্তান 
আমাদের 'বাভন্ন দূতাবাসে এবং সৈন্যবাহনীতে যে গোপনীয় খবর পাঠানো 
য় এবং হচ্ছে সেই খবরগুিলর রহস্য ভেদ করেছে । তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা 
পয়েছি কিন্তু এই অপকর্ম কে করছে তার নাম, ঠিকানা জানতে পাঁরান:-'আমরা 
করে এই খবর জানতে পারলাম সেই খবর তোমাকে জানাচ্ছি । প্রথমত 
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আমরা একটি উড়ো চিঠি পেয়োছ। চিঠখানা টাইপ করে তার ফটো কপি 
পাঠানো হয়োছল । অতএব এই চিঠি টাইপ করার জন্যে কী মোশন ব্যবহার 
করা হয়োছলল বলা যায় না। প্রথম 'চাঁঠ পোস্ট করা হয় 'দিল্লীর বড় 
ডাকখানায় । এর পরের 'চাঠ পাই বোম্বাই থেকে । তৃতীয় চাঠ পাই আবার 
পুরানো 'দল্লীর ভাকখানা থেকে । একই প্রথায় চিঠি টাইপ করে শহধু চাঠির 
ফটো কাঁপ পাঠানো হয়োছল । 

প্রথম চিঠিতে লেখা ছিল £ প্রয় মহাশয়, আম বেশ কিছ্বাদন ধরে 
পাণকন্ভান সরকারের স্পাই হিসেবে এদেশে কাজ করছি । আম ভারত সরকারের 
ণবদেশ দপ্তর, প্রাতিরক্ষা দপ্তরের অনেক গোপনীয় খবর আপনাদের 'বাভন্ন দপ্তরের 
সরকার কর্ঘচারিদের কাছ থেকে কিনোছ এবং কিনাছ। এছাড়া বিদেশ মল্তণালয়, 
প্রাতরক্ষা মল্মণালয়ের সাইফার, কোড এবং তার রহস্য যাকে ইংরাঁজতে বলা হয় 
'চাঁব” সেই চাঁব'ও বের করোছি। 

কিন্তু হালে পাঁকন্তান সরকারের কয়েকটি কাজ আমাকে বিশেষ নিরাশ ও 
দুঃীখত করেছে। 'কন্তু আমাকে পাকন্তানের কর্তারা এবং আমার সহকর্মীরা 
ধমক 'দয়ে বলেছে আমার কাজকর্ন ও আমাদের চক্রের সঙ্গে কোন কোন ভারতীয় ' 
সরকারী কার জাঁড়ত আছেন এবং আমাদের দলের টাকা কীভাবে খরচ করা 
হয় সেই খবর যেন আপনাদের না দেওয়া হয়। 

আম আপনাদের সাবধান করে এই 'চাণ 'লখাঁছ। কারণ এই সরকারের 
খবর বেচাঁকাঁনর সঙ্গে আর একটি গাহ্ত কাজ জীড়ত আছে । অথাৎ বিদেশে 
এই এলাকার, ভারত ও পাঁকগ্তানের ড্রাগস 'বান্র করে ষে টাকা রোজগার করা 
হয়, সেই টাকা দিয়ে আমরা সরকারি মন্দণালয়ের 1বাঁভম্ন দপ্তরের খবর 'কিনাছ। 
আ'ম দশ পনের জন 'বাঁভদ্ন সরকার কম্চার, ব্যবসায়ী এবং গদল্লী ও বোস্বাইর 
স্মাগলারদের নাম জান এবং কত টাকা স্মাগাঁলং থেকে পাওয়া এবং কোন কোন 
ভারতীয় সরকারি ক্গচারিকে কত করে মাসোহারা দেওয়া হয়, তার হিসেবপনত্রও 
আমার কাছে আছে । এছাড়া আর একি গুরুত্বপূর্ণ খবর হল স্মাগলড আনস 
সল্াসবাদীদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে । কে এ কাজ করছে আমি জান। 

আম আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা কিংবা বলতে পারেন সাহাধ্য করতে 
প্রস্তুত, শুধু এক শতে। সেই শর্ত হল যে আমার অপরাধ ক্ষমা করা হবে 
যাঁদ আপনারা এই প্রপ্তাবে রাজ থাকেন তাহলে আগামী শানবার 'হন্দ-স্থা? 
টাইমসের ব্যান্তুগত কলমে আপনার 'সদ্ধান্ত আমাকে জানবেন । যাঁদ এ 
বিষয়ে আমার কিছ বলবার থাকে তাহলে আম আপনাদের চিঠি বলি 
জানাব । ইাত--ভিন্র 

ভিতরের এই চাঠি পাবার পর আমরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করোঁছ 
প্রথমত ভিন্তরের নামে একাঁট বিশেষ গোপনীয় ফাইল খুলোছ। এই ফাই 
হল টপ 'সন্রেট পার্সনাল ফর ডিরেক্টর ॥ নট ফর আঁফস।, 

[তিন সপ্তাহ আগে আমরা “হিন্দ্‌স্থান টাইমসের ব্যান্তগত কলমে একা 
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জবাব প্রকাশ করোছ । জবাব ছিল "ভন্তর”_ তোমার প্রস্তাব 'নয়ে 'আমরা 
চিন্তা করাছ। এই' নম্বরে ৪$৬৮৫১ 'শংকর'কে টৌলফোন করতে পার ।, 

শকন্ু আমাদের এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার পর চার-পাঁচাদন টোলফোন 
পাবার আশায় বসোছিলাম। কিন্তু কেউ কোন টোলফোন করোন । হঠাৎ আর 
এক শঁনিবারে আমরা ভিষ্টরের কাছ থেকে আর একাট 'চাঠ পাই'। 

'মহাশয়, আপনার 'চাঠ পেয়ে শেষ উৎসাহত বোধ করছ । কন ব্যান্তগত 
কারণে আম আপনার কাছে কোন টোলফোন করতে চাহীন---কারণ আপনারা 
ইচ্ছা করলেই আম কোথা থেকে টোলিফোন করাছ বের করতে পারতেন । 

আম কোন “তৃতীয় ব্যাস্ত যাকে আপনারা বিশ্বাস করেন এবং আ'মও শ্বাস 
করতে পার, তার মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই । ভারতে 
পাঁকস্থানী স্পাই চক্রকে ভাঙবার জন্যে আম আপনাদের সর্বপ্রকার সাহায্য 
করতে প্রস্তুত এবং এই ব্যাপারে আমার সাহায্য আপনাদের দরকার হবে। 

ই?ত-_ভন্ঈর | 

এর পর আমরা আর একাঁট ীবজ্ঞাপনে ভিন্টরকে বললাম 2 ভিক্টর, তোমার 
অন্গবধার কথা আমরা বুঝতে পারাছ। কিন্তু আমি নিজে তোমার সঙ্গে একান্ত 
ভাবে এই গোপনীয় 'িষয়াঁট 'নয়ে আলোচনা করতে চাই--'কবে, কোথায়, তুমি 
আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে জাঁনও--শংকর। 

এর পর আমরা 'ভন্তুরের কাছ থেকে একাঁট 'াঠ পেলাম । 'চাঠখানা 
বোম্বাইর বড় ডাকখানায় পোস্ট করা হয়েছিল । 

শংকর । দুগাখত আম আপনার সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করতে পারব 
না। “তৃতীয় ব্যান্তর' বন্দোবস্ত করুন | 

1কছাদন পরে আবার আমরা ভিতরের কাছ থেকে আর একাঁট  চাঠ পেলাম". 

'প্রথম চিঠি লখবার পর আম যে আপনাদের সঙ্গে সহযোগগতার প্রস্তাব 
করোছলাম, সেই বিষয় নিয়ে বহু চিন্তা করোছি। “তৃতীয় ব্যান্তর' মাধ্যমেই আমি 
আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পার, ভিন্নর । এরপর আমরা কাগজে একাঁট 
বিজ্ঞাপন দিয়ে তাকে বলোছি £ আমাদের 'ততীয় ব্যান্ড”, বায়রন ঘাউস, বোম্বাই | 

অতএব তুমি এই িন্টরের সঙ্গে কথাবাঠা বলবার জন্যে চেখ কান খোলা 
রাখবে । ঘযাঁদ লোকটি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে কিংবা তুমি করতে পার 
তাহলে তুম নিরপেক্ষ ভাবে সমন্ত গবষয়াঁট গনয়ে তদন্ত করতে পার। পরে আম 
তোমার সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারত আলোচনা করব". 

ইতি-__ মাধবন শংকর 
সং রং সু ৬৬ 

বায়রন দুই [তিনবার মাধবন শংকরের চাঠিখানা পড়ল । হীতিমধ্যে মারয়াম 
এসে বলল, বোম্বাই পুঁলশের ভিটেকাটভ ডিপার্টমেণ্টের ইন্সপেক্টর চৌগুলে 
আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। 

তুম চৌগদুলেকে কী বলেছ ঃ 'আই আযম ইন অর আউট' । 
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£ বলোছ আপাঁন একট: কাজে বান্ত আছেন...তবে চৌগুলে বললেন উীন 
আপনার জন্যে অপেক্ষা করবেন ! 

ইতিমধ্যে িষেণচাঁদের টোৌলফোন এল । কষেণচাঁদ বলল $ আম অস্কার 
বারগাঞ্জার লাক্সার মোটরবোট 'ডন জুয়ান, -ম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়োছ। এ 
লাক্সাঁর হাউস বোটের আসল মালিক হলেন দিল্লীর চীদননচকের এক জ;য়েলার। 
এখনও তার আসল নাম জানতে পাঁরাঁন... । ওর কাছ থেকে প্রায় এক বছর 
আগে অস্কার বারগাপ্জা এই হাউসবোট ভাড়া করোছলেন । জুয়েলারও এই 
হাউস বোট কেন গিনোছলেন সবই জানা দরকার । এই সব খবর জানতে 
আরো 'কিহদন সময় নেবে ' এবং িষেণচাঁদ একটু থেমে আবার বলতে লাগল £ 
আর একাঁট ইন্টারোপ্টং খবর জানতে পেরোছ। এ হাউসবোটের 
আশেপাশে কিছু বাড়িঘর এবং একটি শব মান্দর আছে। এ সব বাঁডর 
লোকদের মধ্যে অনেকেই এই ডন জঃয়ান' হাউস বোটকে অনেকবার দেখেছে । 
কারণ প্রাতি সন্ধ্যায় ডন জুয়ান, এ জায়গাটায় নোঙ্গর করা থাকত । শ.নৌছ 
এ হাউস বোটে একটি ছোট বারও আছে । আপাঁন কী কাল এ বোটে কোন 
বার দেখোছিলেন 2 আমার কী মনে হয় স্যর। কাল রাত্রে এ বার নাকি 
ব্যবহার করা হয়োছিল । সমুদ্র থেকে জেলেরা দেখেছে ।, 

বায়রন কিষেণচাঁদের কাছে তার গত রান্রের আভজ্ঞ হার কথা বলল না। তার 
কথ। শ.ধু শুনলো । 1কষেণচাঁদ বলতে লাগল, আপাঁন হাউন বোটে ঢুকবার পর 
আম এখানে আপনার জন্যে ঘণ্টাখানেক দেরী করোছলাম। তারপর বোম্বাইতে 
ফুব এলাম । এাঁদকে এসে দোখ আজকের ইীভাঁনং পেপারে বেশ ফলাও করে 
ছাপা হয়েছে 'অস্কার বারগাঞ্জা হ্যাজ বীন মাগরড । অরুণদাস জাভেরা 
ইনাজওরড' । সর্বনেশে খবর । আপাঁন নিশ্চয় হীতমধ্যে এ খবরটা পড়েছেন 
আম জানতে চাই এত তাড়াতাঁড় কাগজওয়ালারা এই খুনের খবর পেল কা 
করে ? 

রাতেরবেলা খুন আর বিকেলের কাগজে তার সংবাদ। 

1কষেণঠদ গলার স্বর নিষু করে 'জজ্ঞেস করল স্যর আপাঁন তো 
গতরান্রে এ হাউসবোটে গগিয়োছিলেন । অসংকার বারগাঞ্জাকে কী মৃত অবস্থায় 
দেখোঁছলেন ? 

বায়রন একটু ধমকের স্ুরে বলল, তুমি এসব কী বলছ ; আর টেলিফোনে 
এসব 'নয়ে কোন আলোচনা করা যায় না। দেখা হলে সব বলব। এছাড়া তুমি 
যাঁদ নতুন কোন খবর পাও তবে আমাকে জানিও । 

হা? আর একটা কথা শোন । আজকালের মধ্যে পাালশ গিয়ে ভিয়াগুতে তদন্ত 
শ্‌রু করবে। এই সময়ে পাঁলশ যাঁদ তোমাকে ওখানে ঘোরাফেরা করতে দেখে 
তাহলে তোমাকে সন্দেহ করবে । থাক যাঁদ পার আম নিজে একবার এ 'ভয়াগু 
এলাকা ঘুরে দেখতে চাই । জায়গাটা কী রকম জানা দরকার । 

এ ছাড়া তুম দেখো ওখানকার বাঁসন্দা, জেলেদের কাছ থেকে কোন খবর 
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পাওয়া যায় কনা, কিংবা তোমার এ শিবমন্দিরের লোক হয়তো কিছ: প্রয়োজনীয় 
খবর দিতে পারবে। 

িষেণচাঁদ জবাব দিল ঃ স্যর একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলেই গিয়োছলাম ৷ 
এ শিবমন্দিরের পুরোহতের সঙ্গে আজ সকালে আমার দেখা হয়োছল। ওর মুখে 
শুনলাম যে গতরান্রে এ হাউসবোটে এক ভদ্রমহিলা 'গিয়োছলেন। আপাঁন তো 
জানেন, গতরাত ছিল পাার্ণমার রাত । পুরোহিত আমাকে বললেন এ পূর্ণিমার 
রাত্রে তান মেয়েটিকে বেশ ভাল করেই দেখোছলেন ৷ মেয়োট দেখতে সুন্দরী । 
ভান যাঁদ মেয়োটিকে আবার দেখেন তাহলে চিনতে ভুল করবেন না। 

পুরোহিত বললেন, যে মেয়োটর বয়স বোঁশ নয়। প্রায় আটাব্রসের কাছে। 
মেয়োটি একটি 'বলেতি গাঁড় করে এঁ স্থানে এসৌছলেন ৷ মেয়োট হাউসবোটে 
বেশিক্ষণ থাকেনীন। হাউসবোটে ীকছংক্ষণ থাকবার পর তান গাঁড় চেপে 
আবার চলে গেলেন। 

পরে পুরোহত আমাকে যে স্থানে এ বিলোত গাড়ি রাখা হয়েছিল সেই 
চ্থানে নিয়ে গেলেন ' আম ঢায়ারের দাগ দেখে বুঝতে পারলাম গাড়ির টায়ার 
হল 'ডানলপ”'। এই টায়ার থেকে এবং টায়ারের চাপ থেকে আম আন্দাজ 
করোছি যে গাঁড়াটি বিলোত। তবে বিলোতি কোন মডেল পুরোহত স্পন্ট 
করে বলতে পারলেন না। উনি বললেন গাড়ির রং সাদা । আমার মনে হল 
গাঁড় ছিল “সাদা মাঁর্সাডজ ।, 

'সাদা মাসডিজ' ! অবাক হয়ে বায়রন জিজ্ঞেস করল । তার ম.খে ছল 
বিস্ময়ের সবুর । ?িষেণচাঁদ এত বড় খবর তুম আমাকে আগে দাওান কেন। কারণ 
যাঁদ তোমার অনুমান সাঁত্য হয় তাহলে [বষয়টি গুরুতর । যাক এবার তোমাকে 
আরো কয়েকটি কথা বলাঁছ। মন দিয়ে শোন এবং আমার নরেশ মত কাজ কর 

প্রথমত আম কাল বিকেলে সন্ধ্যা আটটার সময় 'ভয়াগুতে যাব। আম 
তোমার জন্যে শিবমান্দরের কাছে প্রতীক্ষা করব। আর এ মান্দরের পুরোহতের 
উপর একটু নজর রেখো | পদ্লশ যেন ওর খবর না পায়। দরকার হলে ওর 
হাতে কিছ: টাকা গ্র“ুজে দিও । ও যেন তীর্থ করতে চলে যায়। 

বায়রন টোলফোন ছেড়ে দিল। 

মারয়াম এসে আবার তাণগদ দিল । বলল, সার ইম্সপেক্ঈর চৌগুলে বসবার 
ঘরে প্রতীক্ষা করছেন। ওর কাজাঁট বিশেষ জরুরী, তাড়াতাঁড় দেখা করতে 
চন । 

বায়রন ব্যন্ত হয়ে বলল, নিশ্চয়, 'নশ্চয় ওকে ভেতরে নিয়ে এসো । 

ইম্সপেক্টুর চৌগুলে ভেতরে ঢুকলেন । 

ইন্সপেক্টর সাহেব হঠাৎ আমাকে স্মরণ করল কেন? বায়রন জিজ্ঞেস 
করল। 

চৌগুলে একজন আভন্ঞ পুলশ কর্মচারী, বোম্বাই পালস ডিপারটমেন্টে 
দীর্ঘকাল কাজ করেছেন । এর আগেও বহুবার বায়রন চোগুলের সঙ্গে হাত 
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মিলিয়ে কাজ করেছে । চৌগুলে বলতেন বায়রন শুধু 'লোডজ ম্যান” নয়, 
[তিনি হলেন একজল পাকা প্রাইভেট ডিটেকটিভ । বায়রনের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে তার 
উ“চু ধারণা ছিল। প্রয়োজন হলেই চৌগুলে বায়রনের কাছে সাহায্য চাইতে 
আসেন এবং তার বুদ্ধি পরামশ গ্রহণ করেন'" | 

ইন্সপেক্টর চৌগুলে তার পাইপে আগুন ধারয়ে বেশ জাকয়ে বসলেন । 

কু খবর ইম্সপেষ্টর 2 আজকাল তুঁম পাইপ ধরেছ ! অথ এর মানে হল 
নিশয় কোন সুখবর আছে। 

আহে ভায়া আছে । আম চীফ 'সাঁনয়র পুলিস ইন্সপেক্টর হয়েছি। 
মনে হচ্ছে বরখানেকের মধ্যে আমি আযসস্টাণ্ট পুলিশ কমিশনার হব। 

মাই কনগ্র্যাচুলেশন ৷ অবাশ্য তুমি আযসস্টাণ্ট প্ালশ কাঁমশনার হলে 
আমার একটা খাওয়া পাওনা হবে। কিন্তু এতদন পরে এই বান্দাকে স্মরণ 
করলে কেন ? 

এই চার্চগেটের পাড়া ?দয়ে যাচ্ছিলাম । মোরন লাইনে একটা কাজ ছিল। 
হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল । সেই 'ন্ুইট ডাললং, কেস শেষ হবার পর তুমি 
যে কোথায় উ্।ও হয়ে গেলে জান না। নাইট ক্লাবের মেয়েরা, বিশেষ করে 
'আলবেলা' তোমাকে দেখতে না পেয়ে প্রায় পাগল হয়ে গেছে”*। এবার বল 
তোমার নতুন বান্ধবী কে? 

শবনম্‌! বায়রন ছোট জবাব 'দয়ে চৌগুলের মুখের প্রাতীন্রয়া দেখতে 
লাগল । বায়রন জানত ইন্সপেক্টর চৌগুলে কী বলবেন । 

শবনম! কৈ এর আগে তো তোমার মুখে এই নাম শানান--" 1 এই শবনম 
কোথায় কাজ করে 2? চোগুলে জিজ্ঞেস করলেন । 

শমডনাইট ক্লাব-বারে”-"। তবে মাঝে মাধ্যখানে অন্য ক্লাবেও কাজ করে। 
কেন বলতো ? বায়রন এই জবাব দিয়ে আবার ইম্সপেন্টর চৌগুলের মুখের 
দকে তাকাল । 

এক লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চৌগুলে বললেন, সাঁতায তুম ভাগ্যবান পুরুষ 
বায়রন। মালাবার, কাম্বালা ?হল থেকে কোলাবার মেয়েরা অবাধ তোমার প্রেমে 
মশগুল হয়ে আছে-*। সবাই তোমাকে দেখতে চায়, প্রেম করতে চায়। আম 
অবাঁশ্য জান ওরা তোমাকে চায় কেন ? 

কেন? বায়রন জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল । 

কারণ সহজ ও জাঁটল, চৌগুলে জবাব দলেন। 

বায়রন বেশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, তোমার এই জবাবের কোন মানে বুঝতে 
পারলাম না। জবাবটা আর একট: ব্যাখ্যা করে বল |": 

সহজ কারণ হল তোমার মুখের সুন্দর প্রলোভনীয় হাঁস.। এ জন্দর হাঁস 
দেখলে কার মন িজবে না, বল। চৌগুলে প্রথম প্রশ্নের জবাব দিলেন । 

এবার 'জাঁটল" কারণটা খুলে বল চৌগ্‌লে 2 

জাঁটল 'কারণ' হল পুরুষেরা যেমান প্রাতাদন 'সাট” পাল্টায়, তুমিও প্রাত 
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সন্ধ্যায় বান্ধবী পাল্টাও। তোমার রাজ্য হল আরব্য রজনীর রাজ্য । অথণৎং 
তুম সুন্দরী হুরীর স্বর্গে বসবাস করছ । কিন্তু আম জান তুম এইসব মেয়েদের 
সঙ্গে শুধ; প্রেমের আভনয় করছ । 

বায়রন এবার সাত্য সাত্যি অবাক হল। 'জজ্ঞেস করল, তুম বলছ ক 
চাগুলে 2 আম মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের আভনয় করছি । তোমার জবাব ঠিক 
বুঝতে পারলাম না। 

তাহলে আমার এই জবাব আরো স্পষ্ট পারৎ্কার করে বলাছ। আসলে তুম 
প্রাতাঁট 'অনুসন্ধানের' কেসে এইসব মেয়েদের পাই ও ইনফরমার' [হিসেবে 
ব্যবহার করছ । অর্থাৎ ওরা ভাবছে তুম সাঁত্য সাঁতা ওদের সঙ্গে প্রেম করছ, 
কিন্তু ওরা যে প্রাতাটি 'অনুসন্ধানের' কেসে কত 'মূল্যবান” খবর সংগ্রহ 
করে তোমাকে এনে দিচ্ছে এ কথা কি মেয়েরা জানে, না, বুঝতে পারে? কারণ 
তম জান স্রন্দরী মেয়েরা যত সহজে পুরুষের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করতে 
পারবে তুঁম-আমি পারব না। তাই তুঁম মেয়েদের তোমার তদন্তের কাজে ব্যবহার 
কর। এর পারবর্তে ওরা কীপায়? একট চুমু, তোমার দেহের স্পর্শ, কারণ 
প্রেমের শ্বাদ মেয়েদের উত্তোজত করে । অতএব সবাই ভাবে তুম প্রোমক, 
ক্যাসানোভা অব বোম্বাই” 'কন্তু ইন্সপেক্টর চৌগুুলে জানে যখনই বায়রন কোন 
নতুন বান্ধবী নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তখনই হয়ত সে কোন নতুন কেসের তদন্ত শুরু 
করেছে। কারণ প্রাতাঁট নতুন কেসের জন্যে তোমার নতুন নায়কা চাই । তাই 
তোমার মুখে 'শবনমের' নাম শুনে বুঝতে পারলাম তুম কোন নতুন তদন্ত শুরু 
করেছ । নতুন কেসাটাক ? 

বায়রন হাসল ৷ তার গ্রলোভনীয় হাঁস 'কন্তু সে জানত যে তার এই হাঁস 
ইন্সপেক্টর চৌগুলের মনকে স্পর্শ করবে না। কারণ চৌগুলে হলেন বোম্বাই'র 
পুলশ দপ্তরের এক ঝূনো নারকেল । এবার বায়র্ন চৌগুলের কথা এাঁড়য়ে 
কোন সময় নন্ট না করে সোজা প্রশ্ন করল, ইন্সপেহর হঙ্জং তোমার এখানে 
আপবার পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন কারণ আছে। 

চৌগ্ুুলে সৌঁদনকার দৌনক সংবাদপন্রে অস্‌কার বারগাঞ্জার খুনের সংবাদ 
দৌখয়ে গজজ্ঞেস করলেন, মাইডয়ার বায়রন, তম এই খুন সম্বন্ধে কিছু জান ? 
গত রান্রে বোম্বাইয়ের শহরতলী ভিয়াগুতে বোম্বাইয়ের 'ন্রীমন্যাল ওয়ালডের 
রাজা অসকার বারগাঞ্জাকে খুন করা হয়েছে । মজার কাণ্ড হল তার সঙ্গে 
জমনাদাস জাভেরীর ছেলে অরুণদাস জাভেরীকে গল করে গরুতর রুপে আহত 
করা হয়েছে । একজন '্রামন্যাল ওয়ালডের সর্দার অপরজন ব্যবসা, শেয়ার 
বাজারের রাজার ছেলে! প্রথমত জানা দরকার এই দুইজনের মধ্যে কী 
সম্পর্ক ছিল ? 

তুম এই কেস নয়ে তদন্ত করছ চৌগুলে ? বায়রন জিজ্ঞেস করল । 

হ্যাঁ, কেন বলোতো ? চৌগুলে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন । 

কারণ, তুমি যাঁদ এই খুনের তদন্ত কর তাহলে আমাকে সাবধান, সতর্ক হতে 
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হবে। কারণ তোমার চোখে ধুলো দেবার সাধ্য আমার নেই । “এ ছাড়া আমার 
ধারনা ছিল অসংকার বারগাঞ্জা হল বোগ্বাইয়ের এক বড় শয়তান। পুলিশের 
খাতায় নশ্চয় অসংকার বারগাঞ্জার নাম লেখা-আছে 2 

চৌগুলে হেসে বললেন, তুমি ঠিক 'বলেছ বায়রন। অসংকার বারগাঞ্জার 
নাম ও ছবি আমাদের কাছে আছে বটে তবে কোন অপরাধের সঙ্গে আমরা ,তাকে 
জড়াতে পাঁর নি! এই লোকটা সব কিছুই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে করেছে 
কিংবা করে থাকে । চুর, ডাকাত, মার্ডার, রেপ, গোল্ড ও হাঁসস, হেরোন, কোকেন 
স্মাগালং সঙ্গে তার নাম জড়ান হয়েছে কন্তু তাকে গ্রেপ্তার করবার মত কোন প্রমাণ 
আমরা পাইীনি। বোদ্বাইয়ের সমাজে অনেক প্রাতাঁণ্ঠিত বড় বড় লোকদের সঙ্গে 
তার বিশেষ পাঁরচয় আছে । অস্কার বারগাঞ্জ যেমন বোম্বাইয়ের বাভন্ন ক্লাবে 
স্রন্দরী সুন্দরী মেয়েদের ভরণপোষণ করত তেমাঁন মহালক্ষমী রেসকোসে তার 
[তিনটে ঘোড়া ছিল । সাধারণ ছোট ছোট রেসে কোনাঁদন এই ঘোড়াগ্ীল বাঁজ 
জেতেনা কন্তু ডবল ও 'দ্রিপল ঢোটে” এবং এ রেসে যাঁদ ডাঁভডেন্ট বেশ লোভনীয় 
হয় তাহলে এ ঘোড়া ?তনাঁট বাঁজ জতবেই । এর মধ্যে একাটি উল্লেখযোগ্য 
ঘোড়া হল, শীভক্তর' | সবাই বলে এই ভঙ্টর' ঘোড়া ছিল অস:কার বারগাঞ্জার 
প্রয় ঘোড়া । 

বায়রনের বিস্ময়ের পালা । ঘোড়ার কী নাম বললে চৌগুলে ? 

চৌগুলে অবাক হলেন। তান জবাব দিলেন, ঘোড়ার নাম শুনে তুম 
অবাক হলে কেন বায়রন 2 ঘোড়ার নাম হল ভন্ঠর । 

উত্তেজনায় বায়রনের দম বন্ধ হবার যো হল। সেজোরে স্পন্ট করে জিজ্ঞেস 
করল “ভঙ্র" ! 

কেন ঘোড়ার নাম কি "ভন্টর' হতে পারে না। 

বায়রন 'নরাশার কন্ঠে বলল, এই ভন্তর' নাম যাঁদ কোন পুরুষের হত 
তাহলে আম খুঁশ হতাম | 

চৌগুলে বললেন £ দ্যাখো, বায়রন এই খুনের সঙ্গে জাভেরণ পাঁরবার 
জঁড়ত আছে দেখে আম আজ সকালে ডাল জাভেরীর সঙ্গে দেখা করতে 
গগয়োছলাম । গতানুগাঁতক পুঈীলশ চেকআপ । মসেস জাভেরণ বললেন যে 
জাভেরী পারবার তোমাকে বেশ মোটা মাইনে দিয়ে তাদের পারবারের একাঁট 
গোপন বষয় গনয়ে তদন্ত করবার জন্যে নয়োগ করোঁছল । তান আমাদের 
বললেন, অরণদাস জাভেরীর নাম করে কে জান তার স্বামীর কাছ থেকে নিয়ামত 
ভাবে বেশ মোটা টাকা আদায় করছিল। লোকটি প্রাতীদনই তাদের টাকার 
চাঁহদা বাড়াচ্ছিল। 'কন্ত্ু জমনাদাস জাভেরা তার ছেলে বলতে অন্ধ ছিলেন । 
তাই তান ব্যাকমেলারদের দাবিকে স্বীকার করে নিয়োছলেন 'কন্ধু তার কাছ থেকে 
তার ছেলের নাম করে কে টাকা 'নাচ্ছল সেইটে জানবার জন্যে তোমাকে নিয়োগ 
করোছলেন । তাই এই কেস সম্বন্ধে কছু জানতে এসেছি। 

দ্যাখো ভায়া চৌগুলে, গতরান্রে এই খুনের পর আর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে 
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না, অরুণদাস জাভেরীর নাম করে জমনাদাস জাভেরীর কাছ থেকে কে টাকা 
নচিল। তবে কেন এবং কি কারণে এই টাকা অসংকার বারগাঞ্জা 'নাচ্ছল 
সেইটে জানা দরকার । না ভাই, এ সব কারণ আম এখনও জান না। 

চৌগুলে বায়রনের জবাব থেকে বুঝতে পারল বায়রন সহজে মুখ খুলতে 
চায় না। তাই বায়রনকে খশ করার জন্যে বলল, নো ব্রাদার, এই ব্যাপারাঁট 
আমার কাছে অন্যরকম এবং আরো ঘোরালো লাগছে । কারণ সংবাদপন্রের 
রিপোর্টাররা সন্দেহ করছে যে অসকার বারগাঞ্জা এবং অরুণদাস জাভেরীকে 
হয়ত এক 'তৃতীয় ব্যাস্ত” গুীল করেছিল । আমার সহকাঁরদের বন্তব্য অস-কার 
বারগারঞ্জা এবং অরুণদাস জাভেরী একে অন্যকে গাল করোছল । তাই এই 
ব্যাপারে তুমি যাঁদ আমাদের সাহায্য কর তাহলে বিশেষ খাঁশ হব। চৌগুলের 
কণ্ঠে অনুরোধের সুর ছিল। 

বায়রন মৃদু হাসল । বলল, এই বিষয়ে আম তোমাকে বোঁশ গকছ? বলতে 
পারব বলে মনে হয়না। কারণ আমাকে এই ব্যাকমেলের ঘটনা তদন্ত করবার 
জন্যে জমনাদাস জাভেরাঁর সালাসটস ফান বিলগোরয়া আগ বিলমোরয়া নিয়োগ 
করোছল। এই নিয়োগে জমনাদাস জাভেরী সম্মত হয়োছলেন তবে 
জমনাদ"ন জাভেরণ অসুস্থ হবার পর মিসেন ডাল জাভেরী এই কেস সম্বন্ধে 
বিশেব আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল না আম এ কেস নিয়ে কোন 
তদন্ত কার । 

আম অবাঁশ্য 'মসেস জাভেরীর সব প্রশ্নের কোন জবাব দিইনি । তার প্রশ্ন- 
গাল এাঁড়য়ে যাবার একাঁট কারণও ছিল। আমার প্রাথথামক তদন্ত থেকে জানতে 
পেরোহ যে বোম্বাইর মালাবার, কাম্বালা হিলে আজকাল প্রচুর পাঁরমাণে ড্রাগস 
বনী করা হয় । অরূুণদাস জাভেরী কোকেন ও হেরোন খেতো এবং তাকে এই 
ড্রাগস খাবার ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে । 
অতএব আমার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আম মসেস জাভেরীর মনের 
কৌতূহল মেটাতে চাইনি । কারণ আমার মনে হয় এই ব্লযাকমেলের ঘটনা এত 
সহজ নয়। 

চৌগুলে বললেন, মিসেস জাভেরী নালিশ করোছিলেন যে তুম আজ অবাধ 
তোমার তদন্তের কোন রিপোট বিলমোরিয়া আও বিলমোরিয়া কিংবা জমনাদাস 
আভেরীকে দাওান:.' 

বলোঁছ ভো বাজারে অনেক উড়ো খবর শুনেছিলাম কিন্তু এই সব খবর প্রমাণ 
করবার মত কোন উপযুুস্ত তথ্য আমার কাছে ছিল না। তাই কোন রিপোর্ট 
দিইীন। অাশ্য আম একটা কাম্পানক রিপোর্ট দিতে পারতাম কিন্তু তুমি জান 
চৌগুলে আম কজ্পনায় একেবারেই বি"বাস কাঁর না। আম সাঁতা ঘটনা জানতে 
চাই। 

আর একটা কথা বলব। এখনও জানতে পাঁরান মিসেস জাভেরীর আমার 
উপর এত রাগ কেন? তান আমাকে শাঁসয়োছলেন যাঁদ তাড়াতাঁড় এই 
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কেসের তদন্ত শেষ না কার তাহলে আমাকে শান্ত দেওয়া হবে..কিন্বু আম 
জানতাম যে জমনাদাস জাভেরী িংবা 'বলমোরয়া আগ িলমোঁরয়া 
কোম্পানী সহজে আমাকে বিদায় দেবেন না। তারা তদন্ত শেষ করার জন্যে 
আগ্রহী ছিলেন। কন্তু গত রান্রে জমনাদাস জাভেরী মারা গেছেন। এখন 
আমার ভাঁবষাং কী হবে বলতে পারাছ না'"। অবাশ্য আর দুএক সপ্তাহের 
মধ্যে হয়ত এই তদন্ত শেষ করা যেত । 

বায়রন আবার বলতে লাগল তোমাকে আরো দুএকটা খবর দেব। 
সোঁদন আম িালমোরয়া আগ বলমোরয়া কোম্পানীর 'সানয়র পার্টনার 
রতন বিলমোরয়ার সঙ্গে গিয়ে দেখা করোছিলাম । তাকে বললাম, দেখুন এই 
তদন্ত করবার দ:টো পথ খোলা আছে । আপনারা যে কোন একাঁট পথ অবলম্বন 
করতে পারেন। যাঁদ আমাকে কাজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে আমার কথান:- 
ষায়ী এবং প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে দিতে হবে। অথাং সংক্ষেপে, আমাকে 
এই কাজ করবার পুরো স্বাধীনতা দিতে হবে। তদন্ত শেষ হলে আম আপনাদের 
কাছে রপোট পেশ করব। তদন্ত শেষ হবার আগে কোন জবাব দেওয়া সম্ভব 
হবে না। আর দ্বিতীয় পথ হল, তদন্তের পুরো কাজকর্ম পযীলশের হাতে তুলে 
দিন। 'কন্তু পুঁলশের কাছে এই কাজের দাঁয়ত্ব তুলে দিলে প্ীলশ জাভেরা 
পাঁরবারের অনেক কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর কাহনী জানতে পারবে। শুধু তাই 
নয়, তারা হয়ত সন্দেহ করবে অরুণদাস জাভেরাী নিশ্চয় অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে 
হাত 'মালয়ে কোকেন, হেরোনের স্মাগীলংএর কাজ করছিল । পুলশ এই 
ধরনের কোন সন্দেহ করলে জাভেরী পাঁরবারের বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। 

চৌগুলে বায়রনের যযীন্তগুীল শুনে হাসলেন। পরে বললেন, সাঁত্য বায়রন 
তোমার অনুমান একেবারে [মধ্যে নয় । মিসেস জাভেরীও আজ কথা প্রসঙ্গে 
বললেন, পালশের কাছে এই খবর দেওয়া হয়ান কারণ তুমি বলেছিলে এই কেস 
পুলশের হাতে তুলে দিলে জাভেরী পারিবারের বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। 
আম জানতে চাই, তুমি কেন এই প্রস্তাব করোছিলে ? 

সহজ কারণ। িছ্াদন আগে আমার অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে তার 
অবৈধ কাজকর্ম নিয়ে ?কছু আলাপ আলোচনা হয়োছল। আম তাকে 
বলেছিলাম তার কাজকধ্রের কিছু খবরাখবর আম জান। আমি তকে আরো 
বলোঁছিলাম যাঁদ সে তার এইসব নোংরা কাজ বন্ধ না করে তাহলে তার বিপদ 
হাতে পাবে । এহাড়া লোকণাকে জেলে পুরবার মত কিছু তথ্যও সংগ্রহ 
কালাম । কন্তু তার আগেহ লোকট। খন হয়ে গেল। 

অবাশ্য সৌদন অস্কার বারগাঞ্জা আমার অনেক প্রশ্নের জবাব দেয়ান। এই 
আলাপ আলোচনার দাদন পরে অরুণদাস জাভেরীকে ড্রাগসের নেশা অবস্থায় 
মেরিন লাইনের কাছে দেখতে পেয়োছলাম । তার মুখে ছিল হেরোন, কোকেনের 
গঙ্ধ। অরুপদাস জাভেরী আমাকে দেখে একেবারে খাঁশ হয়ান। বরং আমাকে 
গাঁলগালাজ করতে লাগল । বলল, আম তার মাতা অথাং ডাঁল জাভেরণর 
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স্পাই । তার সংমা তার উপর নজর রাখবার জন্যে আমাকে নিয়োগ করেছেন । 
এই আলাপ আলোচনার সময় অরুণদাস আমার উপর রেগে গিয়োছিল। আঁম 
তাকে ট্যাক্সীতে উঠিয়ে দিলাম । পরে খবর নিয়ে জানলাম যে অরুণদাস 
ফোর মার্কেটের সামনে ট্যাক্সী থেকে নেমে যায়। ওখানে কেন গিয়োহল 
এবং কার কাছে গিয়োছল এখনও বলতে পারব না। 

আম ভেবেছিলাম আবার অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে দেখা করব এবং তাকে 
সাবধান করে বলব যে আম তর অতাঁত, অথধি তান কে জানবার চেমন্টা করা 
এবং তার সম্বন্ধে অনেক মুল্যবান তথ্য সংগ্রহ করোছ । আম ভেবোছলাম 
অস্কার বারগাঞ্জা বোস্বাই থেকে চলে যাবে । অস্কার বারগাঞ্জা এখান থেকে 
চলে গেলে অরুণদাস মুক্তি পাবে এবং সে তার বাবার কাছে ফিরে আসবে । এই 
ব্বস্থানুখায়শ কাজ করলে কেউ জাভেরা পাঁরবারের কলঙ্কের কথা আর জানতে 
পারবে না। 

চৌগুলে বললেন, বায়রন তোমার প্ল্যান চমৎকার ছিল কিন্ত প্ল্যান কার্যকরা 
করবার আগেই অস্কার বারগাঞ্জা খুন হয়ে গেল । যখনই তুমি কোন নতুন 
প্ল্যানের কথা চিন্তা কর তখনই গোলমাল শুরু হয়। 

বাররন কোন জবাব দিল না। কিছুক্ষণ দুপ কনে থেকে বলল, চৌগুলে 
তুম যাই বল না কেন, এই অস্কার বারগাঞ্জা বেশ ধুরম্ধর, সেয়ানা ব্যান্ড 
ছিল ' দ:ঃখের বিষয় বোম্বাই কিংবা গোয়ার পুশ অস্কার বারগাঞ্জার অতাঁত 
জীবন সম্বন্ধ বিশেষ ছু জানতে পারোন। হয়ত জানবার চেস্টা করোন। 
আমার মনে হয় লোকটার অতাঁত জীবন কুয়াসায় ঢাকা ছল । আম জানতে 
চাই, অস্কার বারগাঞ্জা কে 2 কাঁ তার অতীত 2 

চৌগুলে মাথা নেড়ে বললেন, অরুণদাস জাভেরী বেচে গেছে যাঁদও ভার 
অবস্থা সঙ্গীন। ডান্তার এখনও সাঁঠক বলতে পারছে না অরুণদাস আদৌ 
বেচে উঠবে কনা । অরুণদাসকে যশলোক হাসপাতালে রাখা হয়েছে । তার 
জ্ঞানও ফিরে আসোঁন। একটু থেমে চৌগুলে বললেন, আচ্ছা বায়রন আমার 
একটা প্রশ্নের জবাব দাও। অরুণদাস কী কারণে ভিয়াগুতে 'ডন জুয়ান 
হাউসবোটে গিয়েছিল ? তার যাবার কী উদ্দেশ্য ছল? অস্কার বারগাণ্ডার 
সঙ্দে কী তার কোন বোঝাপড়ার কিংবা কোন গোপনীয় ব্যাপার নিয়ে মীমাংসা 
করবার কথা ছিল ? অরুণদাসের বোঝা উচিং ছিল যে ঝগড়া বিবাদ কিংবা 
লড়াই হলে সে অস্কার বারগাঞ্জার য্াগ্য ছল না। 

বায়রন এর জবাবে বলল, চোগুলে তুম জান অরুণদাস কোকেন, হেরোন 
খেত। তার ?নজদ্ব ব্যান্তত্ব কিংবা স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার কোন ক্ষমতা ছিল 
না। এছাড়া অরুণদাস জুয়ো খেলত, তাস এবং মহালক্ষ্মীর মাঠে প্রচুর টাকা 
হেরোছল কিংবা তার বিরদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে হারানো হত। এই কারণেই 
অরূুণদাস তার বাবার কাছ থেকে টাকা নিত। 

অস্কার বারগাঞ্জা বুঝোঁছল একাদন না একাঁদন তার কুকর্মের খবর জমনাদাস 
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জাভেরাঁ জানতে পারবেন। তার মানেই হল প্দীলশও জানতে পারবে অস্কার 
বারগাপ্জা কী কুকর্ম করছে। এরপর আম গগয়ে বারগাঞ্জাকে পাকড়াও করলাম 
এবং তাকে ধমক 1দলাম, বললাম, যাঁদ সে অরুণদাস জাভেরীকে 'ব্যাকমেল? 
করা বন্ধ না করে তাহলে তার বিপদ আসন্ন। 

এরপর অসকার বারগাঞ্জা হয়ত ভয় পেয়োছিল। তাই সে বোগ্বাই থেকে 
পালাবার চেস্টা করাছল ॥ খুব সম্ভবত অর:ণদাস জাভেরী জানতে পেরোছিল 
অস:কার বারগাঞ্জার পাঁলয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তাই সে গিয়ে ভিয়া 
হাউসবোটে উপস্থিত হল! 

এবার তোমাকে আর একটা কথা বলব। অসংকার বারগাঞ্জা কোকেন, 
হেরোন, সোনা স্মাগাঁলং-এর ব্যবসা করে, জুয়ো খেলে, রেসকোসের ডবল, ট্রিপল 
টোটের টাকা থেকে বেশ কিছু পয়সা করেছিল । কন্ধু অস্‌কার বারগাঞ্জার 
একাঁট বড় ব্যবসা ছিল, 'ব্র্যাকমোলং । এই 'ব্লাকমোলং থেকে তার ভাল আয় 
হত। এছাড়া র্যাকমোৌলং করে দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যান্তদের উপর তার 
বিশেষ প্রভাব স্ৃন্টি করোছল। তার প্রমাণও খুজে বের করবার চেন্টা করাঁছ 
অরুণদাস জাভেরী অসংকার বারগাগ্তাকে অনেক [.0*য* কাগজ লিখে দিয়েছিল: 
সেই কাগজগ্যাল বারগাঞ্জার হাত থেকে উদ্ধার করাও ছিল অরুণদাস জাভেরটীর 
একাঁট বড় কাজ । 

চৌগুলে মন দিয়ে বায়রনের কথাগ্দীল শুনলেন । পরে ভেবোচন্তে বললেন, 
যাঁদ স্বীকার করে নেয়া যায় অরুণদাস খুব ভাল গুল চালাতে জানত, তাহলে 
তার রিভলবারের এক গুলিতেই অসার বারগাঞ্জার মৃত্যু হবার কথা । অরুণ- 
দাস কয়টা গুল ব্যবহার করোছল সেইটে নিয়ে আর একট? তদন্ত করে দেখা 
দরকার । কারণ আমার মনে হয় না অরুণ্দাসের হাত পাকা ?শকারীর হাত 
ছিল । 

বায়রন চুপ করে রইল । চৌগুলের কথার কোন জবাব দল না। 

এবার চৌগুলে যাবার জনো উঠে দাঁড়ালেন । যাবার আগে বললেনঃ তোমার 
এই খবরগীল মূল্যবান এবং কৌতূহলদ্দীপক । এই তদন্তের ব্যাপারে তোমার 
মতামত খুব পাঁরছ্কার। তাই তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি । 

বায়রন 'জজ্ঞেস করল, অরুণদাস জাভেরীর বিরুদ্ধে তোমরা কী আঁভযোগ 
আনছ ? 

প্রশ্ন করে বায়রন ভাবল চৌগুলে হয়ত তার এই প্রশ্নকে ঞাঁড়য়ে যাবেন। 

যদি অরুণ্দাস বেচে ওঠে তাহলে আমরা তার 'রুদ্ধে খুনের মোকদ্দমা 
করব। কারণ আমাদের মনে হয় অরুণদাসের গুীলতেই অসকার বারগাঞ্জা 
মারা গেছেন। অবাশ্য আমরা 'পোস্ট মর্টম' এবং 'ফরেনাসক' রিপোর্টের জন্যে 
দেরী করাছ। এছাড়া অরুণদাসের বিরুদ্ধে আর কী আভবোগ আনতে পারি 
বল। 

নু অরুণদাস জাভেরী যাঁদ কোর্টে প্রমাণ করতে পারে যে অসকার 
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বারগাঞ্জার গ্ালর হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই বলতে পার, নিজের আত্মরক্ষার 
চান্যে গাল চাঁলয়েছিল তাহলে প্ালশ কাঁ বলবে? তোমার কেস দর্বল 
হুব। এখন প্রশ্ন হল আগে কে গলি চালয়েছিল। অরুণদাস না অসকার 
লারগাঞ্জা ? বায়রন চৌগনুলেকে প্রশ্ন করল। 

চোগনূলে ভেবে বললেনঃ বায়রন তোমার প্রশ্নাট ভাল কিন্তু জবাব দেওয়া শন্ড। 
হবে বলোছ তো আমরা পোস্টমর্টম এবং ফরেনাসক রিপোর্টের জন্য দেরী 
কাছ । আচ্ছা, থ্যাঙ্ফস ফর অল দি ইনফরমেশন । 

চৌগুলে চলে গেলেন । | 

বারন এবার কাগজের সংবাদ নিয়ে, অথৎ ভিয়াগুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে চিন্তা 
করতে লাগল । হাউসবোট থেকে সে অনেক প্রয়োজনীয়, গোপনীয় তথ্য নিয়ে 
এসেছিল। ঠিক করল সন্দুকে যে চিঠি পাওয়া 1গয়োছল সেইগদীল পড়তে 
হবে' ডলার ও সুইস কারেম্পীগুল ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে । জাল 
কনা এবং সবশেষে তার ভন্তরের"' কথা মনে হল । 

এই "ভর্র' কেঃ এাঁক ঘোড়ার না মানৃযের নাম 2 হয়ত ঘোড়া 
এবং মানষ ভিতরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কিংবা হয়ত আছে । কারণ 
মাধবন শংকর িন্টরকে লিখেছেন, 'আমাদের তৃতীয় ব্যন্তি, অথাৎ “থার্ড ম্যানের' 
নাম হল বায়রন ঘাউস, বোখ্বাই---।” 

বারন ভাবতে লাগল ধে ভিন্তরের খবর সংগ্রহ করা খুবই প্রয়োজনীয় । 
কারণ কাজাঁট প্রয়োজনীয় না হলে মাধবন শংকর তাকে এই চিঠি [লিখতেন 
গা । 

বায়রন আবার ডাল জাভেরাীকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে লাগল । ডাল 
গ্গাভেরী সাঁত্যই স্রন্দরী এবং সেক্সী এই বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না 
কন্তু তার চারন্্র হল এক গোলকধাঁধা। বায়রন ডাল জাভেরীর চার্ত্রকে বিশ্লেষণ 
করতে পারল না। 

বায়রন ভাবতে লাগল বদ্ধ জমনাদাস জাভেরী এই অল্প বয়স্কা নারীকে 
দ্বিতীয়বার য়ে করলেন কেন 2 এই বিয়ের পেছনে কী অন্য কোন রহস্য ছিল ? 
ডাঁল জাভেরীর কাঁ অরুণদাসের সঙ্গে কোন প্রেম ছিল 2 বায়রন এ পর্যন্ত তদন্ত. 
করে যে তথ্য সংগ্রহ করেছে সেই তথ্যগঠীল সাজালে পর ধাঁধার কোন জবাব 
পাওয়া যায় না। এবার বায়রনকে অসম্পূর্ণ তদন্ত শেষ করতে হবে 

আর একাঁট প্রশ্ন বায়রনের মনে জাগল : ভিয়াঁওর [শব মান্দরের পুরো হত 
বলেছেন যে গতরান্র প্রায় সাড়ে এগারটার সময় এক সুন্দরী মেয়ে এ হাউসবোটে 
গয়োছিল। মেয়োট কেন এত রাত্রে 'ডন জুয়ান হাউসবোটে গিয়োছল অর্থাং 
খুনের আগে না পরে 2 এর একটা স্পন্ডট কারণ জানা দরকার। হয়ত এ 
সময়ে মেয়েটি অন্য কোন ব্যান্ত কংবা অসকার বারগাঞজার সঙ্গে দেখা করতে 
গয়োছল 2 মেয়োট যে ডাল জাভেরী সে বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল 
শা কারণ ডাল জাভেরী সাদা মা্সডজ বেনজ ব্যবহার করে থাকেন । 
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এর পর ডাঁল জাভেরন সম্বন্ধে তার মনে আরো কয়েকাট প্রশ্ন জাগল। ডাল 
জাভের তাকে বলেনাঁন যে তান অস:কার বারগাঞ্জাকে চিনতেন । অসকার 
বারগাঞ্জার সঙ্গে ডাল জাভেরীর কোন পরিচয় না থাকলে রাত সাড়ে এগারটার 
সময় কেন তাঁন গাঁড় করে ভিয়াঁণ্ডিতে যাবেন 2 এ রান্রে গাঁড় করে অতদরে 
যাবার নিশ্চয় বিশেষ কোন জরুরী কারণ ছিল । 

এহাড়া রাত সাড়ে এগারোটার সময় বাঁচ ক্যাণ্ডি হাসপাতালে জমনাদাস 
জাভেরী মারা গিয়েছিলেন । এ সময়ে কি ডাঁল জাভেরী স্বামীর কাছে ছিলেন 
না। বায়রন নিজেও ডন জয়ান” মোটর বোটে রাত সাড়ে বারোটার সময় 
গিয়োছিল! হয়ত তার একঘণ্টা আগে ডলি জাভেরী এ হাউস বোটে 
গিয়েছিলেন । মান্দরের পূজারী স্পন্ট করে বলেছেন যে মেয়োটকে দেখতে 
স্্ন্দরী ছল এবং তান এক সাদা ীবলোৌতি মোটর গাঁড় করে এখানে 
গিয়েছিলেন । 

অনেক চিন্তা ভাবনার পর বায়রন ঠিক করল পরের দন একবার 'বলমো রিয়া 
আগ বিলমোরয়া সম্সের ?সানয়র পার্টনার রতন াবলমো রিয়ার সঙ্গে গিয়ে দেখা 
করবে। রতন বিলমোরিয়াকে কয়েকাঁট প্রশ্ন করা দরকার । রতন গবালমো রিয়া 
তার দপ্তরেই ছিলেন । বায়রনকে বৌশক্ষণ দেরী করতে হলনা । 

রতন বিলমোঁরয়া বললেন, মিঃ ঘাউস, এই হাউস বোটে অরুণদাস জাভেরণকে 
আহত অবস্থার পাওয়া এবং এ সময়েই জমনাদাস জাভেরীর বাঁচ ক্যান্ডি 
হাসপাতালে মৃত্যু হওয়া খুবই দুভগ্যজনক ঘটনা । আম ভাবতেই পারান 
একই দিনে বাপ মারা যাবেন এবং ছেলে 'ব্রিভলবারের গুীলতে আহত হবে । 

বাররন জমনাদাস জাভেরীর মৃত্যুতে সমবেদনা জানয়ে বলল, সাত্য 
জমনাদাস জাভেরীর মত্যুতে আমি বিশেষভাবে দুঃখিত । আমার মনে হয় 
স্বামীর মৃত্যুর সময় মিসেস জাভেরা তান স্বামীর মৃত্যু শয্যার পাশে ছলেন। 

এবার জবাব 1দতে গিয়ে রতন গিলমোরিয়ার দীর্ঘশ্বাস পড়ল ! 'তাঁন বললেন, 
সাঁত্য মিঃ ঘাউস, বড়ো দুংখের বিষয়, যে স্বামীর মৃত্যুর সময় মিসেস জাভেরা 
হাসপাভালে ছিলেন না। 

কেন? বায়রন তার মনের কৌতূহল চেপে গিয়ে এই ছোট প্রশ্ন করল । 

রাত সাড়ে নটা থেকেই মিঃ জাভেরীর অবস্থা সঙ্গীন হয়। এ সময়ে মিসেস 
জাভেখীকে ভার বাড়িতে টেলিফোন করা হয়। বলা হয়োছল, আপাঁন এক্ষন 
হাসপা '|লে' চলে আসন্ন! মিঃ জাভেরীর অবস্থা গুরুতর এবং সংকটজনক। 
আ।ম।কেও হাসপ।তাল যাবার জন্যে খবর দেয়া হয়োছিল। আম টোৌলফোন পাবার 
পর এক মূহূর্তও দেরী কারান । হাসপাতালে চলে গিয়েছিলাম । ওখানে গিয়ে 
দেখলাম মিসেস জাভেরণ তখনও এসে উপাচ্ছিত হনাঁন। ইতিমধ্যে মিঃ জাভেরীর 
অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়োছল এবং 'কছুক্ষণ পরে মিঃ জাভেরী মারা গেলেন । 
মৃত্যুর সময় রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা । আম 1মস্সে জাভেরীকে টেলিফোন 
করলাম । বাঁড়র ঝি বলল, 'মসেস জাভেরী বেশ কিছুক্ষণ আগে বোরয়ে গেছেন । 
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অতি হাসপাতালের টোলফোন পাবার পর । পরে মিসেস জাভের? হাসপাতালে 
গিয়ে পেশছুলেন রাত পৌনে একটার সমগ্ন। 

বায়ন রতন 1বলমোরিয়ার জবাব শুনে অবাক হল না। মনে মনে ভাবল 
তাহলে রাত সাড়ে দশঢার স্ময় হাসপাতালের টোলফোন পাবার পর মিসেস 
জাতেরন ভিয়াণ্ডিতে গিয়োছলেন । উন এত দেরী করে হাসপাতালে পেলেন 
কেন 2 কাম্বালা হল থেকে বঁচ ক্যাণ্ড হাসপাতাল প্রায় পনের মানিটের রাস্তা । 
অথচ এইট্ুকক পথ আঁতন্রম করতে তার প্রায় দৃঘণ্টা সময় নিল। বায়রন বলল 
মিঃ বিলমোঁরয়া আমার কাছে মসেস জাভেরীর এই দেরাতে গিয়ে হাসপাতালে 
পেশহুনোর ব্যাপারাট খুবই রহস্যজনক । 

অবাঁশা রতন বলমোরয়া বায়রনের এই প্রশ্নে অবাক হলেন না । বললেন, 
আন মিসেস জাভেরীর হাসপাতালে দেরীতে পেীহুবার ঝাপারে একটুও অবাক 
হইীঁন। কারণ মিসেস জাভেরী আমাকে বললেন ষে হঠাৎ রাষ্তায় তার গাঁড়র 
হীন খারাপ হয়ে যায়। তিনি আর কী করবেন 2 অমন দামি গাঁড় তো 
ভার রাস্তায় ফেলে যেঃঠে পারে না। াবশেব করে অতরান্রে। ডান গাঁড় 
গ্যারেজে তুলে দিয়ে হাসপাতালে চলে আসেন । বললাম তো ইতিমধ্যে তার 
দবামী মারা গিয়েছিলেন 2 

' বায়রন ভাবল মিসেস জাভের রতন বিলমোরিয়া কাছে মিথ্যে কথা 

বলোছলেন। ভিয্নাগতে যাবার কথা একেবারে চেপে িয়োছলেন । 

বায়রন বিষয় নয়ে রতন বিলমো রিয়ার সঙ্গে আব কোন কথা বলল না। 
তার আর কিছ; প্রয়োজনীয় খবর জানবার দরকার ছিল । এই খবরগুলি ছোট 
হলেও তার কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয় । বায়রন ঠিক করল এই খবরগীল সংগ্রহ 
ক্নবার জনয সে ছট্রামকে ব্যবহার করবে ? ছট্ুরাম তার একজন পরানো 
সাগরেদ। ছট্ুরাম এক কালে ছিল পকেটমার | শেরটন, তাজ হোটেলের 
আশেপাশে টযারস্টদের পকেট মারত । বহুবার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করোছল 
কন্তু বায়রনের সাহায্য 'নয়ে ছটুরাম পীলশের হেপাজত থেকে বোরয়ে যায় । 
হ»রাম বায়রনের অনেক কাজ করত । 

বায়রন ছট:রামকে টৌলফোন করল ৷ শেরটনের 'এক ট্যাক্সি স্টাণ্ডে টোলফোন 
করলে ছটদরামকে পাওয়া যায়। বায়রন টোলফোন করবার সঙ্গে সঙ্গে ছটুরাম 
লে এল । 

বায়রন বলল £ ছট্‌রাম, আমার কয়েকটা খবর চাই । 

বলন স্যর আপনার কী খবর দরকার 2? ছটঃরাম বিনয়ের কন্ঠে জিজ্ঞেস 
' করল । 

শোন ছট;রাম, কাম্বালা হলে এক বড়লোক, ধনী ব্যবসায়ী আছেন। 
দ্দন আগে এই ব/বসায়ী মারা যান। 

এই ব্যবসায়ীর নাম হল জমনাদাস জাভেরী । এই ভদ্রলোকের এক জুন্দরী 
অস্পবয়পী স্দী আছেন। বয়স আটান্রশের কোঠায় । মেয়োটর নাম ডাঁল 
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জাভেরী। আগ এই ডল জাভেরনর অতাঁত জীবনের ইতিহাস জানতে চাই । 
এই ডল জাভেরী কে ছিলেন, বিয়ের আগে তার কী পদবী ছিল, তার বাবার 
নাম কি, তান ধনী না গরীব ছিলেন, ি কাজ করতেন এবং তার জুয়ো খেলা 
গকংবা ড্রাগসের নেশা ছিল কিনা এই খবরগুলি আমার দরকার । এই খবর 
সংগ্রহ করবার জন্যে যে খরচ হবে আম সেই খরচ দেব। কার্পণ্য করনা কিন্ত 
সাঁত্য খবর চাই"*. 

আপাঁন কোন চিন্তা করবেন না স্যার। সাচ্চা খবর এনে দেব। 

ছট:বাম বেশ দৃটতাব কণ্ঠে জবাব দিল । 

এবাঁট খবর আমার দরকার । ডাল জাভেরীর স্বাম মারা গেছেন। 
এবার ডাল জাভেরী এক বড় সম্পান্তর মালক হবেন। কু আম আর একাঁট 
খবর জানতে চাই । 

জমনাদাস জাভেরীর আগের পক্ষের একাঁট ছেলে আছে । নাম অরূুণদাস 
জাভেরী। নেশা করে, মাদক দ্ুবয, হেরোন কোকেন খায় ৷ বোম্বাইয়ের ঝড় গুণ্ডা 
তাস-কার বারগাঞ্জা অরুণ্দাম জাভেরী এবং তার বাবাকে প্র্যাকমেল করতেন । 
কেন এবং কী কারণে করতেন জান না। জমনাদাস জাভেরী এই ব্ল্যাকমেলের 
ব্যাপারে বশেষ বিচালত হয়োছলেন। তান এবং তার সালাসটাস ফা 
িলমোরয়া আয বিলমোরিয়া আমাকে এই ব্র্যাকমেলের পুরো রহস্য জানবার 
জন্যে নয়োগ করোছলেন। কিন্তু জমনাদাস জাভেরীর তরুণী স্তী অথাং ডাল 
জাভেরী এই ব্যাকমেলের কেসের তদন্ত করবার বিরোধাঁ ছিলেন এবং এখনও 
এই তদন্ত করবার তার ঘোরতর আপাঁত্ত আছে। উীাঁন আমাকে ভার আপাতত 
কারণ খুলে বলেনান। যাক আম যে খবর জানতে চাই সেই খবরগ্ীল যত 
ভাড়াতাঁড় পার আমাকে দিও । 

ছটুরাম বলল, স্যর আপাঁন অনেক প্রশ্ন করেছেন । এসব জানবার জন্যে 
আমার কয়েকটা দিন সময় চাই। 

ন্‌ স্‌ ্প ঁ 

কিছুক্ষণ বাদে বেণীপ্রসাদের টোৌলফোন এল । 

[কিছু খবর পেলে 2 

হ)1 স্যর কিছ? খবর পেয়োছ। পুরো খবর পাইনি । যাই হোক আপনার 
এই পাখি, কি জান তার নাম, অরুপদাস জাভেরী '্রফোর্ড মার্কেটে? 
বোস্বাই' হোটেলে তার একি ছোট আন্তানা আছে কন্তু খবর পেয়োছ যে তিনি 
বোগ্বাই সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছে, লামিংটন রোডে থাকেন । একাট ফ্ল্যাট বাঁড়, 
১৭ নম্বর লামংটন রোড, & নম্বর ফ্ল্যাট । দ.ই রুমের ফ্ল্যাট । কিন্তু তান এই 
ফ্ল্যাটে একজনের পোঁয়ংগেস্ট হিসেবে থাকেন। তান যার গেস্ট হয়ে থাকে? 
1তাঁন হলেন রেসকোসের জাঁক ৷ তার নাম হল "ীজনটান্ক ॥ এই জনটানক 
হল অস:কার বারগাপ্জার বন্ধ; এবং [তীনই প্রীতি শীনবারে অরুণদাস জাভেরীবে 
রেসের টিপস দিতেন। এছাড়া "জনটানক' অরূুণদাস জাভেরীকে 'বাভনন 
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সাদকদুব্য, হেরোন, কোকেন ইত্যাদি সাপ্লাই করে থাকেন৷ “জনটগনক' শ্রানে 
বোগ্বাইনর কোন হোটেল 'কংবা ড্রাগ পেডলারের কাছে এইসব মাদকদ্রব্য পাওয়া 
যায়। 

আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনাকে দেব। এই 
অরুণদাস জাভেরীর এক বান্ধবী আছে'-'তার নাম হল "ীশরীন' । আপাঁন কা 
মেয়োটকে দেখেছেন 2 না দেখে থাকলে একবার দেখবেন । ওঃ লালা । 
দেখলেই চোখ জাুঁডয়ে যাবে, মনে হবে আপাঁন কোন মাদকদুব্য খেয়েছেন। 
দেখতে যেমাঁন সুন্দরী, তেমান সেক্সী । মেয়েটির পরো নাম হল শিরীন 
ভাট'। আমার কী মনে হয় জানেন স্যর? মেয়োট নিশ্চয় 'বদোশনী । 
দুধে ভলতায় রং। এই শিরীন এবং অরুণদাস জাভেরী সম্বন্ধে কিছ; খবর 
বের করবার চেস্টা করছি । খবর পেলেই আপনাকে দেব। 

আপান নিশ্চয় 'থ মাস্কেটয়া্প ক্লাবের দুই মাঁলক লোটন সর্দার এবং 
মাঁজলকে চেনেন । মাঁঞ্রলের কাছ থেকে কোন খবর বার করতে পাঁরাঁন। 
লোকটা শয়তান এবং ধুরন্ধর। বলা যায় গভীর জলের মাছ। আমার মনে হয় 
[শিরীনের অসংকার বারগাঞ্জা, লোটন সদরি এবং মাঞ্লের সঙ্গে বিশেষ বন্ধ 
আছে। এরা চারজনে মলে কোন এক গেপন ষড়যন্ত্র করছে । হয়ত জাভেরা 
পাঁরবার কিংবা বলা যায় জমনাদাস জাভেরী এবং অরুণদাস জাভেরীর বরুদ্ধে ' 
এই চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের খবর বার করবার চেম্টা করাছ। খবর পেলেই জানাব । 

বায়রন বেণীপ্রসাদকে ধনাবাদ জানাল। বলল, তম আমাকে অনেক 
শাবান খবর দিয়েছ । এরপর যাঁদ আর কোন নতুন খবর পাও তবে আমাকে 
ও । 


বেণীপ্রসাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবার পর বায়রন থক করল একবার 
নাঁমংটন রোডে অরুণপ্রসাদের 'ডেরায়' গিয়ে হানা দেবে। একটা ট্যান্সিকে 
,ডকে বলল, ১৭ নম্বর লামংটন রোড ! 

১৭ নম্বর লামংটন রোড খঃজে বার করতে তার বিশেষ কোন অন্াবধে হল 
না। & নষ্বর ফ্ল্যাটে ?গয়ে বেল বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক বোরয়ে এল ৷ 
বেটে, গালে কাটা দাগ, বড় লগা জুলাঁপ আছে । লোকাঁটকে দেখলেই মনে হয় 
শয়তান । 

ক এবং কাকে চাই 2 লোকটি বায়রনের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস 
করল । 

বায়রন এই প্রশ্নের কোন জবাব দল না। সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে গেল । 
বাস্মত অবাক হয়ে লোকটি 'জজ্জঞেস করল, এক মশায়। আপাঁন কে এবং 
কিচান? 

[জনটানক নামে রেসকোসে'র জাঁকর সঙ্গে দেখা করতে চাই । 

আপাঁন 'জিনটানকের সঙ্গে কথা বলছেন। 


আম বৌশ প্রশ্ন করব না। দ:চারটে প্রশ্ন করব । তোমার বরূদ্ধে অনেক 
আভযোগ আছে । প্রথমত তুম মহালগ্্রখর রেসকোর্সে অনেক আইনাবরোধাী 
কাছ কর। তার বহু প্রমাণ আমার কাছে আছে--' 

দু চারটে নমুনা দন 2 জিনটানকের এই জবাবে রুক্ষতার সুর ছিল। 

অসংকার বারগাঞ্জার নাম শুনেছ ? দহ়াদন আগে তাকে ভিয়াগুতে খুন 
করা হয়। তার একাঁট অপরাধ ছিল রেসকোর্সে” বিশেষ করে তোমার সঙ্গে 
একজোট হয়ে সে বহু রেস অবৈধভাবে জতেছে । মৃত্যুর পর তার ডায়েরী 
থেকে আমরা তোমার নাম এবং রেসকোর্সে তুমি যেসব অন্যায় কাজ করতে তার 
বিববণ পেয়োছি । কাজেই কোন কথা লুকোবার চেস্টা কর না। 

মিথ্যে কথা । আম রেসকোর্সে কোন অন্যায় কাজ কাঁরাঁন। আপান 
আমার ঘর থেকে বোরয়ে যান--*এই বলে জনটানক বায়রনকে ধান্ধা দিয়ে বের 
করে দেবার সেক্টা করল। কিন্তু পারল না। বায়রন গজনটানকের হাত জোরে 
চেপে ধরল । 

ধাক্কা 'দয়ে ছু হবে না । বরং আম যা জানতে চাই, তার জবাব দাও .. 
বায়রনের কণ্তস্বর ভ্রমেই দ় হচ্ছিল । 

আম ছুই জান না--শীজনটানক পাল্টা জবাব দল । 

অস্বীকার করে লাভ হবে না, বরং তোমার বিপদ বাড়বে । যে প্রশ্ন করাঁছ 
তার জবাব দাও । 

যাঁদ না দিই, তাহলে কী হবে'"আবার ।অসাহফুতার সুরে [জনঢাঁনক 
জবাব দিল। 

বললাম তাহলে তোমাকে পদীলশের হাতে তুলে দেব। তোমার বরুদ্ধে 
প্রথম আঁভযোগ হল তুম রেসকোর্স ঘোড়াদের ড্রাগস খাওয়াতে, দ্বিতীয় আভযোগ 
তুম প্রীতাট রেসে হেরাঁফার করতে । তিন, তম ড্রাগস বিত্রশ করতে । আম 
আরো জানি যে অরুণদাস জাভেরীকে তুম নিয়মিত ভাবে ড্রাগস, হেরোন, 
কোকেন সাপ্রাই করতে । কারণ অসকার বারগাঞ্জা তোমাকে বলোছিল অরুণ- 
দাসকে নিয়মিত ভাবে হেরোন ও কোকেন দেওয়া হয়। 

মিথ্যে কথা । আপাঁন এ সব কী বলছেন? আমার বিরুদ্ধে গুরুতর 
মিথ্যা আভযোগ করছেন। জিনটানক বলল । 

তাম জান আম সাঁত্য কথা বলাছ। তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস 
করব, শিরীন কে 2 

শিরীন ! আম এ নামের কাউকে চান না বা জান না." 

ত্দাম জান শিরীন এই অরুণদাসের সঙ্গে ঘোরাফেরা করত এবং অরুণদাসকে 
হেরোন, কোকেন খেতে দিত । জিনটানিক, এখনও সময় আছে । আমার সঙ্গে 
সহযোঁগতা কর। যাঁদ সহযোগিতা না কর, তাহলে বাধ্য হয়ে আম তোমাকে 
ইনসপেক্টর চৌগনুলের হাতে তুলে দেব । 

জিনটানক বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল । পরে বলল, আপাঁন বেশ মজা 
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কথা বলছেন । একবার বললেন আ'ম যাঁদ আপনার কাছে কিছু না বাল তাহলে 
আপাঁন আমাকে পাীলশের হাতে তলে দেবেন । আাঁদকে আম যদ আপনার 
কাছে সব কথা খুলে বাঁল তাহলে আমার বন্ধুরা কিংবা বলতে পারেন আম যাদের 
কাদে সাহাষ্য করোছ তারা আমকে খুন করবে । আমার হল উভয় সংকট । 
আপান এর জবাবে ?ক বলবেন 2 আম কোন পধ বেছে নেব 2 পীলশকে 
না আমার বন্ধুদের 2 

আগম যা জানতে চাই সেই কথা বল। তোমার কোন বিপদ হবে না। 

1জনটানক চুপ করে রইল । হয়ত ভাবতে লাগল কি করবে ? 

বল্লন আপান কোন প্রশ্নের প্রথম জবাব চান? জনটানক কিছুক্ষণ চুপ 
কবে থাকবার পর গঞজজ্েস করল । 

প্রথম প্রশ্ন হল অরুণদাস জাভেরী ক এই ক্ল্যাটে থাকতেন ? 

থাকতেন বললে ভুল বলা হবে। তাঁন রাতটা প্রায় বাইরে কাটাতেন.. 
1জনটানক জবাব দিল । সব সময় তান একাঁট মেয়োটর সঙ্গে কাটাতেন। 
কোথায় থাকতেন বলতে পারব না -"। 

'এী মেয়োটিকে ত্ীম চেন 2 

অল্প 'িদ্তর । কারণ অরুণদাস যখনই এই ফ্ল্যাটে আসতেন তখনই এ 
মেয়েটি তার সঙ্গে থাকত । 

মেয়োটর নাম কী? শিরীন £ 

হা। 

এবার বল অস্কার বারগাঞ্জা মারা যাবার দিন অরুপদাস জাভেরী কোন সময়ে 
এই ফ্ল্যাটে এসোছলেন 2 বায়রন জিজ্ঞেস করল । 

িকেলে- না, সন্ধ্যাবেলা, প্রায় ছটার সময় । 

তারপর 2 বায়রন খুবই ছোট প্রশ্ন করল । 

তারপর রাত প্রায় সাতটার সময় আবার আর একজন তার সঙ্গে দেখা কয়তে 
এলো: 

ছেলে না মেয়ে? বায়রনের পরবতী প্রশ্ন ছল । 

বলতে পারব না। আম অত নজর দিয়ে দৌখান। হয়ত শিরীনই 
এসেছিল। তবে এ হল আমার আন্দাজ, অনুমান । কারণ শিরীন ছাড়া অন্য 
কেউ অরুণদাসের সঙ্গে কাছে আসত না। 

পরে অরুণদাস কী শিরীনের সঙ্গে বাইরে গিয়োছলেন ? বায়রন জিজ্ঞেস 
করল 1... 

না, আমার যতদূর মনে হয় মেয়োট আগেই চলে গিয়েছিল। বেশ ীকছংক্ষণ 
পরে অরুণদাস নিজে একাই বাইরে গিয়েছিলেন । 

তম যা বলছ নাত্য ? 

আমার 'মিধ্যে কথা বলবার কোন কারণ নেই । কারণ তান আমাকে একাঁট 
ট্যাক্সি ডাকতে বললেন, আ'ম তাকে একটি ট্যাক্সি ডেকে দলাম । 
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তখন তার শরীরের এবং মানাঁসক অবস্থা কেমন 'ছিল 2 

ভালোই ছিল । কারণ সাধারণত, তান রাত ন"টার পর নেশা করতেন । 

উন ট্যাক্স ?নয়ে কোথায় গিয়োছলেন জান ? 

খুব সম্ভবত অপেরা হাউসে, কারণ তান ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললেন, তাকে 
অপেরা হাউসের কাছে যেতে হবে । তাড়াতাড়। অপেরা হাউস এখান থেকে 
খুব বেশ দূরে নয়'**মান্র দশ মানটের পথ । 

িনটনিক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগল, অরুণদাপ খুবই 
ব্ন্ত ছিলেন ! ভাল করে নিজের জামা-কাপড় পরবার সময়ও পানাঁন ' বেশভূষা 
এলোমেলো ছিল । 

এত তাড়াতাঁড় বাইরে যাবার 'িশয় কোন কারণ ছিল 2 বায়রন 1ভে-স 
করল। জনটানক কছুক্ষণ চুপ করে থেকে, তাড়াতাঁড় বাইরে যাবার কোন 
কারণ ছল কিনা আম জান না। ইতিমধ্যে অরুণদাস জাভেরী একখানা "চা 
পেয়োছলেন । চিাগখানা নিশ্য় কেউ দরজার ফাঁক 'দিয়ে রেখে গিয়োছিল । 

তুমি কি করে জানলে যে অরুণদাস একখানা 'চাঠি পেয়েছিলেন । 

জিনটানক বলল, মেয়েটি ভরুণ্দাসের সঙ্গে এ চিঠি নিয়ে আলোচনা 
করাঁছল। এ চিঠর কথা আম নিজের কানে শ.নোছি। কারণ মেয়োটি ভিজ্ঞেস 
করছিল এবার তুমি কী করবে 2 

এর জবাবে অরুণদাস বলল, ভেবে দোখ কী করা যায়। 

এবার বল অরুণদাস হেরোন, কোকেন কোথা থেকে পেত ? বায়রনের এই 
পন্নে দৃঢ়তা ছিল । 

[জনটানক একটু ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, স্যর হেরোন, কোকেনের কথা আম 
কিছুই জান না। হয়ত তার বান্ধবী শিরীনই তাকে এই মাল সাপ্লাই 
করত-*- | 

তুম অস্কার বারগাঞ্জাকে চনতে 2 

আমার সঙ্গে অস্কার বারগাঞ্জার বিশেষ কোন বন্ধত্ব ছিল না তবে পাঁরচগু 
ছিল । ভার তিনটে ঘোড়া ছিল । আম সময়-অসময়ে তার ঘোড়ায় চড়তাম | 

কোন ঘোড়ায় চড়তে 2 বায়রন জিজ্ঞেস করল । 

এবার জবাব দেবার সময় জন টানকের মুখ শ্াাকয়ে গেল । তাই প্রথমে শে 
তার মূখ খুলতে চাইল না। 

ঘোড়ার নাম কীবখল 2 বায়রন আবার কোর স্বরে জিজ্জেন করল । 

এভন্র 1? 

এই নাম বলতে তুমি এত "দ্বিধা সংকোচ করাছলে কেন ? 

কারণ আছে স্যর। ট্রপল ও ডবল টোটের সময় আমরা ভই্র” ঘোড়ায় 
চড়ছাম। তার আগে ঘোড়াকে ড্রাগস এবং অন্য কোন ওষুধ খাওয়তাম। এই 
সব ড্রাগস ঘোড়ার শান্ত বাড়!ত । ঘোড়া দৌড়বার সময় বেশি জোর পেত । 

আপাঁন তো জানেন স্যর, রেসের আগে এই ধরনের ওষুধ ঘোড়াকে খাওয়ানো 
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নষেধ। যদ রেসের কর্তপক্ষ ঘোড়াকে ওষুধ খাওয়াবার কথা জানতে পারত 
তাহলে আমরা সবাই বিপদে পড়তাম । বিশেষ করে আম এবং ঘোড়ার 
ট্রেনার। 

এবার বল, অস্কার বারগাঞ্জা এই ঘোড়া কবে এবং কার কাছ থেকে 
[কিনেছিলেন 2? বায়রন জিজ্ঞেস করল। 

প্রায় আড়াই বছর আগে। ঘোড়ার প্রথম মালকের নাম আম জান 
না। তবে অস্কার বারগাঞ্জা আমাকে বলেছিলেন বে এই ঘোড়ার মাঁলক তার 
বিশেষ বন্ধ; ছিলেন বলা যায় বজনেস পার্টনার । 

ওদের বজনেস কী ধরনের ছিল তার কোন খবর রাখো 2 

না স্র। তবে মনে হয়না অস্কার বারগাঞ্জা কোন ভাল এবং আইননঙ্গত 
কাজ কিংবা বাবসা করতেন. 

একট চুপ করে থেকে বায়রন বলল, শোন [জিনটানক তোমাকে একাট উপদেশ 
[দীঁচ্ছ। আমার কথা যাঁদ শোন তাহলে তোমার কোন বিপদ হবে না। আর 
যাঁদ আমার কথা না শোন তাহলে তুম বিপদে পড়বে". 

কী বিপদ শন? 

বিপদ আর কিহুই নর। পলিশ দু'একাঁদনের মধ্যে এই ফ্ল্যাটে এসে 
অরুণদাসের খোঁজ করবে । এ সময়ে প্যালশ যাঁদ তোমাকে এখানে দেখতে পায় 
হাহলে তোমার (বিপদ হবে। কারণ তুম ছিলে অনকার বারগাঞজার বন্ধ; এবং 
পাঁলশের খাত।য় বারগাপ্জার সব বন্ধ;দের ঘাম লেখা আহে ' 

তাহলে আম কী করব স্যর ? 

আজই এখান থেকে পালয়ে যাও-"এমন জারগায় যাবে প্যালশ ধেন 
ানতে না পারে তুম কোথার গেছ""*নইলে তুঁন অস্কার বারগাঞ্জার খুনের 
কেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে": 

ভয়ে [জনটানকের মুখ শাকিয়ে গেল। পণলশ নিয়ে সে কোন হাঙ্গামায় 
জাঁড়য়ে পড়তে চায় না" 

আপান কোন চন্তা করবেন না স্যর-*"আম আজই এখান থেকে সটকে 
পড়া । এমন জায়গার যাব পুলিশ আদৌ জানতে পারবে না, আম কোথায় 
পালয়ে গোছি। 

চমৎকার! বায়রন ছোট জবাব দিল: 

নি সং ্ 

শেরণন বার । 

ছটুরাম বায়রন্রে জন্যে বারে প্রতীক্ষা করছিল । ছট্ুরাম মীরয়ামকে 
খেলফোন করে বলোছল, বাররনের সঙ্গে তার দেখা হওয়া একান্ত দরকার । 
বায়রনের জনে) সে ক শেরটনের বারে প্রতীক্ষা করবে ? 

বায়রন সন্ধ্য। সাতটার সময় শেরটন বারে শগয়ে পৌহ্‌ল । 

কী খবর ছট্ন, কছ; খবর পেলে ? বায়রন জজ্ঞেস করল। 
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স্যর বান্দাকে যখন একবার হুকুম দিয়েছেন, তখন কী আপনার কাজ না করে 
পার ১ কিছু খবর পেয়োছ। আরো খবর যোগাড় করা । আপাঁন কোন 
চিন্তা করবেন না। 

বায়রন দুটে। ডবল স্কচের অর্ডার দিল । 

শেরটনের বেয়ারা আব্দুল দুটো বলক্ষকচ' টৌবলে রেখে গেল । বায়রন 
তার গ্রাসে চুমুক দয়ে জিজ্ঞেস করল, বল, ছট্ুরাম তোমার কাছে কর খবর আছে 2 

স্যর এই জমনাদাস জাভেরার যুবতী স্ত্রী ডাল জাভেরণ হলেন 'দীল্পর 
মেয়ে । বয়ের আগে তার নাম ছল ডাঁল মালহোন্লা। তার বাবার নাম হল 
রিগোঁডয়ার রায়চাঁদ মালহোন্রা। সৈনাবাহিনীর 'আর্স এও ইকুইপেন্ট” ডিপার্টমেন্টে 
কাজ করতেন। তার আর এক ভাই হলেন বদেশ মল্লণালয়ের সাইফার কোড 
দপ্তরের কতা । 

আম খবর নয়ে জেনোছ যে 'ব্িগোডয়ারঞরায়চাদ মালহোন্রার সৈন্যবাহনীর 
বাঁভন্ন সেকশনে অনেক বন্ধু আছে । অথ [তান সৈন্যব্হনী থেকে অবসর 
গ্রহণ করলেও সৈন্যবাহনীর সব খবরই 'তান'রাখেন। 

'ব্রডোঁডয়ার রায়চাঁদ মালহোন্রা কাজে বশেষ দক্ষ ছিলেন এবং সৈন্যবাহনশীতে 
তার বিশেষ ম্মম ছিল। কিন্তু আম খবর নয়ে জানতে পেরোছ যে রায়চাঁদ 
মালহোন্রার জুয়ো খেলার প্রাতি তীব্র নেশা ছিল । সেই নেশা অনেকটা ড্রাগস 
খাবার মত! 'ব্রগোডিয়ার মালহোন্রা বাভন্ন ধরনের জুয়ো খেলতেন । তাস, 
রেস, রুলেট খেলে তান প্রায় সর্বস্বান্ত হয়োছলেন । সৈন্যবাহনী এখনও এই খবর 
জানে না। আর একটা খবর জানতে পেরোছি যে মালহোন্রা জুয়ো খেলে সর্বস্বান্ত 
হলেও তার শৌখন জীবনযাপনে কোন ভাটা পড়ৌন। প্রশ্ন হল 'ব্রগোঁডয়ার 
রায়চাঁদ মালহোন্রা এই সৌখন জীবন যাপনের টাকা কোথায় পেতেন ? 

এবার ডাঁল মালহোত্রা সম্বন্ধে কিছু িছ? খবর পেয়োছ । আরো খবর 
পাবার আশা রাখি । 

বায়রন 1জজ্ঞেন করল, এই অসকার বারগাঞ্জা কে? তার কছ: খবর 
পেলে? 

অসকার বারগাঞ্জা সম্বদ্ধে আপাঁনই হয়ত আমার চাইতে বোশ জানেন । তবে 
গোয়ার পুঁীলশের কাছে খোঁজখবর নাচ্ছ। কোন এক সময়ে লোকটা গোয়ার 
বাঁসন্দা ছল । 

ছটুরামের খবরে বায়রন কতটা সম্তুন্ট হয়োছল তার মুখ দেখে বোঝা গেল 
না। এবার সে শুধু বলল, ছট:, আমার আর একটি জরুরী, প্রয়োজনীয় কাজ 
করতে হবে । অবাশ্য তোমাকে পুরোপাার বিগ্বাস করতে পারছি না। কারণ তুমি 
বন্ড বেশি বকো। অবশ্যি তুমি যাঁদ আমার এই কাজ কর তাহলে তুমি হাজার 
টাকা ইনাম পাবে। 

ছটুরাম জোড়হাত করে বলল, স্যর, আম 'দাব্য দিমে বলাছ, আপাঁন যে 
কাজ আমাকে করতে বলবেন, সেই কাজ নিয়ে আম কারো সঙ্গে কোন কথা বলব 
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না। আপান হলেন আমার মা-বাবা এবং ইচ্ছে করলেই আপাঁন আমাকে আবার 
হেলে পরতে পারেন । এবার বলন আমাকে কী করতে হবে 2 

প্রথমত ভোমার মুখ বন্ধ রাখতে হবে । কারও কাছে এই তদন্তের বিষয় নিয়ে 
কোন কথা বলবে না' দুই, তোমাকে একাঁট মেয়ের নাম বলাছ। মেয়োটর 
নাম হল শিরীন। দেখতে অপূর্ধ স্সন্দরশী এবং সেক্সী! বয়স আঠাশ ত্রিশের 
কোঠায় | প্রায়ই তাকে 'থতী মাস্কোঁটিয়াস” ক্লাবে দেখতে পাবে । 

বাক তোমার কাজ হল কোন একাদন সন্ধ্যা সাতটা থেকে মেয়েটির ফ্যাটের 
দারোরানকে চার ঘণ্টার মত ফ্ল্যাটের বাইরে রাখতে হবে । কবে সেই কাজ করতে 
হবে তোমাকে পরে বলব । তুম কোন ভাঁওতা 'দয়ে এই দরোয়ানকে বাঁড়র বাইরে 
কোথাও নিয়ে যাবে। আম বেনীপ্রসাদকে বলব সে যেন এ সময়ের জন্যে 
মেয়েটিকে কোন ক্লাবে, কিংবা বার রেন্তোরায় আটকে রাখবে । ও ব্যাপার নিয়ে 
তোমায় কোন চিন্তা করতে হবে না। আম কেন তোমাকে এই ধরনের কাজ 
বলছি এ য়ে কোন প্রশ্ন কর না। যা বলাছ তাই করো । মেয়োট অপেরা 
হাউসের কাছে একাঁট 'বাল্ডংএ থাকে! ত্রিশ নম্বর বাল্ডং। এবং চারতলার 
একাট বড় ফ্ল্যাট ! 

এ তো সামান্য কাজ । এ কাজে কোন ভুল করব না, ছটুরাম বলল । 

বায়রন বলল, 'হা কাজ করলেই তুঁম ইনাম পাবে ।? 

ঠিক আছে সাগ। কিন্তু স্যর আমার বন্ড টাকার টানাট্যান চলছে । এহাড়া 
ব্রগোডয়ার রারচাঁদ মালহোন্রার খবর বার করবার জনো কিছু টাকা খরচ হয়ে 
গেল কনা ? 

বায়রন কোন কথা না বলে ছটুরামের হাতে হাজার টাকার নোট গদ্জে দল: 
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হটুরামকে বিদায় য়ে বায়রন শমডনাইট ক্লাব বারে' গেল । রাত প্রায় 
দশটা, সেখান শেকে ইনস্পে্টর চোৌগ্‌লেকে তার বাড়তে টেলিফোন করল। 

চৌগুলে বাড়তেই 'ছিলেন। এত রান্রে টৌলফোন পেয়ে তান বিরান্ত বোধ 
করলেন। 

এত রাত্রে তাকে কে টোলফোন করছে 2 ইনস্পেই্র চোগুলে ভাবলেন । 

আম বায়তন, হয়ত বায়রনের নাম এবং কণ্ঠম্থর শুনে চৌগুলের মনের 
বিরাণ্ড ভাব ?কহুটা দূর হল । 

কী ব্যাপার বায়রন হঠাৎ এই রান্রে তুমি টৌলফোন করছ 2? আবার কেউ 
খুন হল নাক ? 

একটা জ্রুরী কাজে তোমার সঙ্গে শলাপরামর্শ করা দরকার । তাই 
তোমাকে এই রাত্রে টেলিফোন করাছ, বায়রন জবাব দল । 

ব্যাপারাঁটি কী খুবই জরুরী 2 কাল সকালে বিষয়াঁট নিয়ে আলোচনা করলে 
হয় না, চৌগুলে স্গবাব দিলেন । তার গলার স্বর ভারা ছিল । 

না,ক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার সারাংশ বলতে চাই । অবাশ্য 
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বিশ্তারত ব্যাপারটি নিয়ে কাল আলোচনা করব । 

বল, শুন কী বলবে চৌগুলে হাই তুলেই এই ছোট প্রশ্ন করলেন। 

আজ মিসেস জাভেরী আমাকে একাঁট চিঠি 'লিখেছেন। তিনি চিঠিখানা 
তোমার সঙ্গে সকালে দেখা করবার পর লিখেছেন । তুমি নাক তাকে বলেছ যে 
অরুণদাসের পক্ষ হয়ে লড়াই করবার জনো একজন ভাল দক্ষ 'ন্রামন্যাল 
এডভোকেট নিযুক্ত করতে হবে। কারণ যেমন করে হোক অরুণদাসকে খুনের 
অপরাধ থেকে বাচাতে হবে ! তুমি নাক তাকে আরো বলেছ যে একমান্র আমি 
তাকে একজন ক্রিমন্যাল'এডভোকেট নিষস্ত করে দিতে পার । আরো বলোছি এই 
ধরনের কেসের জন্যে বিলমোরিয়া আযাণ্ড বিলমোরয়া উপয্স্ত নয়। মিসেস 
জাভেরীকে তুমি কেন এই উপদেশ দিতে গেলে আম ঠিক বুঝে উঠতে পারাছি'না । 
এইতো কাল তুম আমাকে বললে যে এই খুনের একাঁট লোককে গ্রেপ্তার করতে 
পারলে বাকী আসামীদের সহজেই ধরা যাবে । শুধু তাই নয়। তুমি আমাকে 
আরো বললে তোমার তদন্ত প্রায় শেষ হয়ে এনেছ। অজ্পাকছ; কাজ বাকী 
আছে। 

চৌগুলে চুপ করে রইলেন । প্রথমে এই কথার কোন জবাব দিলেন না' 
একটু পরে বললেন, আজ সকালে মিসেস জাভেরা হঠাৎ বেশ ব্যস্ত হয়ে আমার 
দপ্তরে এলেন। তাকে শান্ত করবার জন্যে দুস্চারটে বেসরকার উপদেশ দিলাম | 
সরকার ভাবে কিছু বালান। মিসেস জাভেরী বললেন, স্থামীর মৃত্যুর 'পনু 
[তিনি কাহল হয়ে পড়েছেন । এঁদকে সতীনের ছেলেও মরতে চলেছে ! অতএব 
ওর মনের কথা তুম বুঝতেই পার । 

তুম ঠিক বলেছ চৌগুলে। মিসেস জাভেরী যে ভেঙে পড়েছেন আম 
বুঝে পার, বায়রন জবাব দল । 

চোৌগুলে আবার বললেন, যাক তোমাকে আর একটা কথা বলব! ডান্ডার 
বলেছেন অরুণদাস জাভেরীর অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে । আজ সকালে 
সার্জন অপারেশন করে গুল বার করে নিয়েছেন। তবে এখনও জীবনের কোন 
আশা দিতে পারছেন না। বলেছেন, যাঁদ উন বোঁশ কথা না বলেন, তাহলে 
হয়ত এই যান্রায় বেঁচে যাবেন। আজ দুপুরে ওর জ্ঞানও ফিরে এসেছে, 
অরুণদাস যাঁদ এ যাত্রায় বেঁচে যান, তাহলে ওর বিরুদ্ধে খুনের মোকন্দমা করতেই 
হবে ' তাই মীসেস জাভেরীকে বললাম, ওর জন্যে একজন ভাল '্রামন্যাল 
এডভোকেট নিযুক্ত করুন আমরা ওর জবানবন্দী থেকে জানতে পারব. 
কেন অরুণদাস অসংকার বারগাঞ্জাকে গল করবার চেম্টা করেছিল কিংবা আদৌ 
সেগুলি করোছিল 'ক না? 

বায়রনের মনে হল চৌগুলে ঠিক এবং য্যান্তপূর্ণ কথাই বলেছেন! 
বাদ্ধমান, চতুর চোগুলে। 

তুম সাঁত্য কথা বলেছ চৌগুলে। দোঁখ অরুণদাস কী জবানবন্দী দেন-- 
বায়রন বলল । 
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চৌগুলে বললেন, বায়রন আম এই খুন, স্মাগালং-এর ভেতর বেশ রহস্য 
গন্ধ পাচ্ছি। কেন জান না আমার মন বলছে এ শুধু ড্রাগ স্মাগালং, ব্ল্যাক- 
নোতাং কিংবা হেরোন, কোকেন খাবার কেন নয় । এই কাহনীর পেহনে আরো 
অনেক গোপন রহস্য এবং তথ্য লকান আছে। হয়ত কিহ্‌ গোপনীর তথ্য 
আমরা এখনও জান না, তাই এই কেনের কুলাকনারা করতে পারাছ না। 
[কিহ্াদন আগে আমার আশা ছিল যে কে:সর সমাধান প্রায় শেষ করে এনোছি। 
কন্তু প্রাতীদনই আমার মনের সন্দেহ ঝাড়ছে। কেসাঁট জাঁটল এই বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। 

বায়রন মনে মনে হাসল । ভাবতে লাগল হঠাং চৌগনুলে এমন কা তথ্যর সন্ধান 
পেলেন যার জন্যে তান ভর মত পাল্টাচ্ছেনত তাই বিস্ময়ের ভান করে বলল, 
চৌগুলে এসব কথা তো তুম আমাকে আগে বলোন । তোমার কী মনে হয় 
সোঁদন রাত্রে 1ভয়াওর এ হাউপবোটে আর একজন অর্থাৎ “তৃতীয় ব্যাস্ত ছিল । 
আর সেই “তৃতীয় বান্ত হল এই খুনের কাহনীর প্রধান নায়ক । 

তম ঠিক বলেছ বায়রন । এ রাত্রে মোটরবোটে যে একজন 'তৃতীয় ব্যান্ত' 
1হল তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে- চৌগুলে বললেন । 

কী প্রমাণ? বায়বন উৎম্তক হয়ে 'জজ্ঞেন করল । 

শোন খুনের 'দিন রাত্রে প্রায় রাত সাড়ে তিনটের সময় আমাদের কাছে অথাং 
পুলিশের এমাজেন্সী দপ্তরে একাট টোলফোন এল । টৌোলফোনে এক বান্ত 
বেশ মোটা গলার'বললেন যে বোস্বাইয়ের শহর তলা ভিয়াগুর কাছে এক হাউস- 
বোটে একজন লোককে খুন 'করা হযেহে এবং আর একজন গুরুতররূপে আহত 
হর পড়ে আছে । ঘটনাস্থলে এক্ষএাণ প্ালশ এবং এমুলেশস পাঠান । 
এসাদেন্সী স্কোয়াডের সাব-ইন্সপেক্রর আমাকে আরো বললেন, স্যর আমার মনে 
হয় টৌলফোনের বস্তা ইচ্ছে করেই তার গলার স্বর নকল করোছিলেন কিংবা মূখে 
রুমাল চাপা দিরে এমাজেন্সী স্কোয়াডের সঙ্গে কথা বলেছেন । লোকাঁট 
তার পাঁরচয় কিংবা কণ্ঠস্বর গোপন রাখতে চান? কারণ হয়ত তিনি খুনের 
সময় ঘটনাস্থলে উপাস্থিত ছিলেন কিংবা নিজেই ছিলেন খুনী । 

লোকাঁট যাঁদ ঘটনাস্থলে উপাস্ছত থাকেন তাহলে তার পুরো ঘটনাও জানা 
আছে । তান জানেন এই 'তিতীয় ব্ান্তি' কে? বায়রন আমার কী মনে হয় জান। 
অরুণদাস' যাঁদ এ যাত্রায় বেঁচে যান তাহলে আমরা অনেক কিছু জানতে পারব । 
অবাঁশ্য ডান্তার বর্তমানে আমাদের অরুণদাসকে কোন প্রশ্ন করতে 'দিচ্ছেন না । 
আমি জনি অরুণদাস আমাদের কাছে সব কথা স্বীকার না করলেও তার উকিলের 
কাছে মন খুলে কথা বলবে। ওর কাছে এই তৃতীয় ব্যন্তির নাম নিশ্চয় বলবে । 
যাঁদ তৃতীয় ব্যান্তর নাম আমরা জানতে পার তাহলে আমাদের তদন্তের কাজ 
সহজ হবে এবং কেসাট জোরাল হবে ।' 

বায়রন চৌগূলের কথগ্ল মন দয়ে শুনল পরে বলল, বালহার 
চৌগুলে, তুমি অনেক কু সাত্য আন্দাজ অনুমান করেছ । তোমার কথাগ্ালতে 
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বেশ যান্ত আছে। 

চৌগুলে বায়রনের জবাবকে এাঁড়য়ে গেলেন । : পরে আবার ধার শান্ত কণ্ঠে 
বললেন, তোমাকে আর একটা প্রয়োজনীয় খবর দেব । এ হাউসবোটে একাঁট 
বড় সিন্দুক ছিল । সন্দুক -খুলবার কাম্বনেশন আমাদের জানা ছিল না। 
তাই চাঁবওয়ালাকে ডেকে সিন্দুক ভাঙ্গতৈ হল। আমরা সন্দুকের 
ভেতর কিছুই পাইীন। হয়ত শসন্দঃুকে টাকা 'কংবা অনা কোন গোপনীয় 
কাগজপন্র ছিল ! 'নশ্যয় অন্য কেউ 'সন্দুকের কম্বিনেশন জানত এবং সে সমস্ত 
কিছু নয়ে গেছে । আমরা আশা করোছলাম সন্দ?কে অন্য কারও আঙ্গুলের 
ছাপ পাব। আমরা কোন আঙ্গুলের ছাপ পাইীন। আমরা জানতাম 
অস্কার বারগাঞ্জা তার সঙ্গে প্রচুর ক্যাশ টাকা রাখত । এ টাকা কোথায় 
গেল ? 

সাত্য চৌগুলে যতোই তোমার মুখে এই কেসের কথা শুনাঁছ ততোই সমস্ত 
ঘটনা বেশ ইণ্টারোস্টং বলে মনে হচ্ছে, বায়রন বলল। হ্যাঁ, আমও জানতে চাই 
ণসন্দুকের ভেতর কী ছিল 2 এবং যে কাগজপন্র ছিল সেই কাগজগীল কোথায় 
গেল 2 'সন্দুকে যে টাকা ছিল সেই টাকাও কোথাও গেল ? সবই রহস্য । আম 
স্বীকার করি আমাদের এই তদন্ত আর একটু দ্রুত এবং জোরাল হওয়া দরকার ' 
অবাশ্য এ কাজে তোমার চাইতে উপয্্ত পান্র আর নেই। তম কী বল? 

চৌগুলে হাই তুললেন। বললেন, বায়রন অনেকক্ষণ আমরা টোঁলফোনে 
একটানা কথা বলেছি । আমার ঘুম পাচ্ছে! কাল আবার কথা বলব। 
গুড নাইট-এই বলে চোৌগ্‌লে টোলফোন ছেড়ে দিলেন । 

বায়রন এবার তার নরীগ্য।ন পয়েন্টের ফ্ল্যাটে চলে এল । রাত তখন প্রায় 
বারোটা! ফ্ল্যাটে ঢুকবার আগে বায়রন বাঁড়র দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করল, 
'আমার কোন ঢোলফোন এসোৌছল কংবা কেউ আমার খোঁজে এখানে 
এসেছিলেন ? 

না স্যর, কেউ আসোনি কিংবা টেলিফোন করেন ন! 

পরে তাজ হোটেলে টেলিফোন করল ৷ গমসেস জাভেরীকে চাইল । জবাব 
এল মিসেস জাভেরদ হোটেলে নেই । 

ক ৯ র্‌ 

[নজের রূমে ঢুকে বায়রন একটা ডবল স্কচ নয়ে বসল। তারপর বাভন্ন 
বধয় নিয়ে ভাবতে লাগল । এই কয়েকাদনের মধ্যে সে এই খুন 
রহস্যর অনেক খবর লংগ্রহ করেছিল কিন্তু বহ: প্রশ্নের, ধাঁধার জবাব বায়রন 
এখনও পায়ান। তাই তার কাছে সমন্ত কেসাঁট হেয়াল এবং দুর্বোধ্য 
বলে মনে হল। ভাবল সবাঁকছ এলোমেলো, বিশঙ্খল ঘটনা । 
একাট বড় প্রশ্নের জবাব সে এখনও পায়ান ভিয়াগুর শিবমান্দরের 
পুরোহিত খুনের দিন রান্রে যে মেয়োটিকে 'ডন জুয়ান" হাউসবোট থেকে নামতে 
দেখোছলেন এ মেয়েটি কে 2 এই খুনের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? এ মেয়োট 
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কী 1শরীন ভাট না মিসেস ডাল জাভেরী ? অনেক চিন্তা ভাবনার পর বারন 
বুঝতে পারল এঁ মেয়োট ডাল জাভেরী ছাড়া আর কেউ নয় । এই পর্যন্ত এ 
রান্রে ডাল জাভেরীর গাঁতাঁবাঁধ থেকে সে স্পট বুঝতে পেরেছে ডাল জানের? 
রাত সাড়ে এগারোটার সময় এ হাউসবোটে গিয়েছিলেন । এ হাউসবোট থেকে 
ফিরে এসে তান বাঁচ কাঁণ্ডি হাসপাতালে গিয়োখলেন । অবাশা দেরীতে 
হামপাভালে পৌছুবার কারণও তান 'দিয়োছলেম  ব্রাস্তায় তার গাঁড়র হীণ্ডেন 
[বিগড়ে গিয়েছিল । দুদিন পরে বায়রন স্পন্ট করে জানতে পারবে, যে সাদা 
মাঁসণিডজ বেনজ সাত্যই ভিয়াণ্ডতে গিয়েছিল ক না? কারণ হাউসবোটের 
কাছে ডাঙায় যে মাটি ছিল এবং মাসণডজ বেনজের গাঁড়র চাকায় যে মাঁট 
পাওয়া গিয়োছল এ দুটি মাটি একাক না ৮ এর জবাব দেবেন 'ফরেনাঁসক 
এক্সপার্ট । 

খানিক বাদে বাঁড়র দরোয়ান বলল, স্যর নচে আঁফসরুমে আপনার জন্যে 
এবাট টোলফোন কল এসেছে । দয়া করে আপনাকে একবার 'নচে যেতে হবে 

বায়রন নচে গেল । 

৮ ৯ ্ 

টোলফোনের অপর প্রান্তে ছিলেন ডাল ডভেরী : তান একটু রাগের 
উবেই বললেন, ভেবোছলাম আপাঁন আমাকে টোলফোন করবেন । ক 
করেন নি। কেনজাঁন না। আপাঁন কী আমার চিঠি পেরেছিলেন ? 

হাটা আপনার চাঠ আম পেয়োছ। এহাড়া আপনাকে আম হোটেলে 
চোলফোন করোছলাম । আপাঁন হোটেলে ছিলেন না। মিসেস জাভেরী আমার 
এহ টোঁলফোন লাইন ঠিক মত কাজ করছে না। এই লাইনে বছ্টোে আওয়াজ শুনতে 
পাচ্ছি আপান কী রেষ্ট লাইন থেকে কথা বলছেন না কোন সুইচ বোর্ডের 
এ[ধ্যমে কথা বলছেন । এবং কোথা থেকে বলছেন ? 

এর জবাবে মিসেস জাভেরী বললেন, তান ডিরেক্ট লাইন থেকে কথা 
নলছেন ! 'আঁম তাজ হোটেল থেকে কথা বলাহ+। 

তাহলে আপাঁন একটু ধরুন। বাইরের দরজায় কে জান 'নক' করছে। দোঁখ 
কে এল। আপাঁন লাইন ছেড়ে দেবেন না কিন্তু-** 

বায়রন ৩।ড়াঙাড় দরোয়ানের হাতে একাঁট দশ টাকার নোট গুজে দিয়ে বলল, 
শোন আনাব এক কান করতে হবে জন্য ই প্রচ লীন এবং গরত্বপ্ণ 
আম এই লাইনে এক ভদ্রমাহলার সঙ্গে কথা বলছি । আম ঠিক জানি না 
ডান কোথা থেকে টোলফোন করছেন । তুমি আর একাঁট টোলিফোন লাইন 
থেকে টোলিফোন আঁফসে টৌলফোন কর। ওদের বল, তুম বোম্বাই'র পৃণীলশের 
ইনস্পেক্টর চৌগুলের দপ্তর থেকে টেলিফোন করছ । তুঁম জানতে চাইবে যে 
১দ্রমহিলা আমার সঙ্গে কথা বলছেন উীন কোথা থেকে টেলিফোন করছেন । 
চোলফোন দপ্তর যাঁদ ভানতে পারে তুমি পৃলিশেল লোক. তাহলে ওরা তোমাকে 
“বৰ খবর দেবে । আমার ভদ্রমাহলার টেলিফোন নম্ণর জানা একান্ত প্রয়োজন । 
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দরোয়ান দশাঁট টাকা তার পকেটে গুজে নিয়ে বলল, আপাঁন কোন "চন্তা 
করবেন না স্যর। আম এক্ষীণ এই খবর আপনাকে এনে দিচ্ছি । এই বলে 
দরোয়ান চলে গেল। বায়রন 'ফরে এসে মিসেস জাভেরীর সঙ্গে কথা বলতে 
লাগল । 

মিসেস জাভেরী কিছু মনে করবেন না । আমার পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমীহলা 
আমার কাছে একটি 1জাঁনন চাইতে এসোছলেন । ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে 
দেরী হয়ে গেল। 

[মীসেস ডাল জাভেরী বায়রনের এই জবাবাঁদাহতে আদৌ কান দিলেন ক না 
তার কথা থেকে স্পন্ট বোঝা গেল না। তান বলতে লাগলেন, "ীমঃ বায়রন 
অরুণের ডিফেন্সের জন্যে আপনাকে একজন দক্ষ এবং ভাল এডভোকেট দিতে হবে। 
এমন একজন এডভোকেট সংগ্রহ করুন যান অরুণের জন্যে ভালো করে লড়াই 
করতে পারেন । মিঃ চৌগুলে আমাকে বললেন যেআপনার অনেক ভাল এডভোকেট 
জানা আছে । অতএব ভাল একজন এডভোকেট সংগ্রহ করা আপনার পক্ষে খ্ব 
কঠিন কাজ নয় 

মিসেস জাভেরী, বায়রন বলল, আপনাদের এ কেস জাঁটল, বলতে 
পারেন “কমাপ্লকেটেড* ৷ তবে স্বীকার করব আম এ কেপের অনেক খবর পেয়োছ 
নু কেসের আরন্ত এবং"শেষ্ট্রকু জান না। আশা বরাঁছ এই কেসের শেষ এবং 
আরন্তটুকু ?শিগাঁগরই জানতে পাবব তবে সব খবর না জানা পর্যন্ত এখনও 
সাঠক বলতে পারাছ না এই কেস কবে শেষ করতে পারব । তবে দেখুন, এই 
কেস 'নয়ে টোলফোনে আলাপ-আলোচনা করা যায় না কিংবা উাচত হবে না। 
আপনার যাঁদ অপাত্ত না থাকে তাহলে আপনাকে অনুরোধ করব 
আপাঁন আমার ফ্ল্যাটে চলে আম্ুন। মুখোমুখি কথা হওয়া ভাল । আম 
আপনাকে অনেক খবর দিতে পারব যা আপনার জানা দরকার । পরে অবসর 
সময়ে আপাঁন আমার কথাগল নিয়ে চিন্তা করে দেখবেন আম আপনাকে সাত্য 
কথা বলাছ, না, ধোঁকা 'দিচ্ছি'-" 

ডলি জাভেরণ বায়রনের কথার কোন জবাব দিলেন না। কছংক্ণ চপ করে 
থাকবার পর বললেন, দেখুন রাত সাড়ে বারোটা বাজে। এই সময়ে 
কোন মেয়ের একজন ব্যাচেলরের ঘরে যাওয়া উীঁচং নয়। এ ছাড়া সারাদিন 
খাটীন এবং খুনের কেস 1নয়ে চিন্তাভাবনা করবার পর আম বশেষ ক্লান্ত হয়ে 
পড়োছ। এই সময়ে আপনার ফ্ল্যাটে যাবার “মুড” আমার নেই। 

বায়রন এবার ভারী ও বঝর্কশ *গলায় বলল, মিসেস জাভেরী আমি 
জান আপান ক্লান্ত এবং চান্তত। ক্লান্ত শুধু আপাঁন নন, আঁমও! কিন্ত 
আম যে বিষয়গীল নয়ে আলোচনা করব সেই কথাগীল আপনার আজ রানেই 
জানা দরকার । আশাকার আধঘণ্টার মধ্যে আপাঁন আমার ফ্ল্যাটে চলে আসবেন । 
আমরা অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারব । আমার ঘটনাগ্াল শোনবার 
পর আপাঁন এই কেসের গুর;ত্ব বুঝতে পারবেন। আর শুনুন আসবার সময় 
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আপনার চেক বইটি সঙ্গে করে আনবেন, প্রয়োজন হবে ৷ ভূলে যাবেন না। 

বায়রন এবার টোলফোন ছেড়ে দিল । 

এরপর দরোয়ান এসে বলল, আপাঁন আমাকে যে কাজ করতে বলোছিলেন 
আম সেই কাজ করেছি । টোলফোনের আঁফসের কতার। বললেন, যে যা 
আপনার সঙ্গে টোলফোনে কথা বলাছলেন উন ধমডনাইট ক্লাব" বার থেকে 
09লফোন ক'রাছলেন 

বাররন মনে মনে বলল, তাহলে মিমেস জাভেরী তার কাছে মিথ্যে কথা 
বলেছেন । তান তাজ হোটেল থেকে কথা বলেন ন। কন কারণে মসেস 
গাভেরী এই মখ্যে কধা বললেন। এর কোন সঠিক কারণ বায়রন খুজে 
পেল না। 

বায়রন চন্তা করতে লাগল । চচন্তা করতে বসলেই বায়রুনের তেম্টা পার এবং 
হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেবর ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে ওঠে । বায়রন একাঁট 'ফোর 
ফিঙ্গার মানে ডবল ডবল স্কচ নিয়ে বসল । 

একট বাদেই মিসেস জাভেরা তার ফ্ল্যাটে এসে হাজর হলেন। 

বায়রন বলল্‌, আসুন, ধন্যবাদ আপাঁন এসেছেন । বলুন, কী খাবেন 2 
কাক না, ড্রংকস-". 

কাক, মসেস জাভেরণ জবাব দিলেন । 

বায়রন কাঁফ বানরে 'মসেস জাভেরীকে দিল । 

এরপর বায়রন জজ্ঞেন করল, আজকের আলোচনা আপাঁনই শখর« করবেন 
না, আম ? 

মসেস আভেবাঁ ভার মনের উচ্মা প্রকাশ করে বললেন, আম আশা কারান 
আপাঁন এক ভদ্রুমীহলাকে এত রান্তরে আপনার ফ্ল্যাটে ডেকে পাঞগাবেন। লোকে 
এই নিয়ে বিহ্ী, নোংতরা কথা ববে 2 

বায়রন হাসল! 

বলল, মীসেস জাভেরী গভনর রান্রে বিনা কারণে আপাঁন অনা পুরুষের 
ঘরে আগেও 'গয়োছিলেন এবং কয়েকবার সেইখানে রাঁত্রও কাটিয়েছেন । কাজেই 
অন্য পুরুষের ঘরে একা আসা আপনার জীবনেই এই প্রথম নয় । কিন্তু যাক 
এসব অবান্তর কথা নিয়ে সময় নম্ট করে কোন লাভ হবে না। আপনার সঙ্গে ঘে 
বিষয়গযীল নিয়ে আলোচনা করব, সেইগুলি প্রয়োজনীয় ' দিল্লীর আমার এক 
বন্ধুর কাছ থেকে কিছু খবর পেয়োছি সেই খবরগঠীল যাচ।ই করে নেয়া দরকার 
৩1ম।র এই কেসের জন্যে খবরগুলি খুব প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান । আপনাকে 
(কান অসৎ উদ্দেশ্য 'নয়ে এখানে ডেকে আনান । বায়রনের কণ্চে বেশ রাগের 
এর ?ছল। 

বায়রন এই বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল । কিছুক্ষণ পরে সে আবার 
বলতে লাগল মিসেস জাভেরী অসার বারগাঞ্জার খুনের সঙ্গে অরুণদাসকে 
'গীড়য়ে যে মামলা শুর; করা হয়েছে সেই মামলা সাধারণ খুনের মামলা নয়। 
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আরো গভনর, জাঁটল চক্রান্ত । অতএব এই কেসাঁটকে সাধারণ সহজ সরল 
বলে ধরব না। এছাড়া পদীলশ এই কেসের সমাধান কতটুকু করবে জান না। 

মিসেস জাভেরী, আপাঁন কে এবং য়ের আগে আপাঁন কী ছিলেন 
আমি সবই জানি। কিন্তু আজ আপনার অতাঁত জীবন নিয়ে আলোচনা করব 
না। হয়তো আর একাঁদন এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে । আজকের 
আলোচনার 'বষয় হল এ রান্রে ভিয়াগুর লাক্সার হাউসবোটে কী হয়োছল ? 

আপান কা জানতেন এঁ হাউস বোটে কী ধরনের পাপ এবং নোংরা কাজ করা 
হত? হয়ত আপাঁন বলবেন আপ্পান এর ছুই জানেন না । না জানা থাকলেও 
আপান নশ্চয় এইসব নোংরা কাজের কছনটা আন্দাজ অনুমান করতে পারেন 
কংবা পেরোছিলেন ৷ জীবনে জ্‌য়ো খেলা,নেশা করা,কোকেন, হেরোন খাওয়া এবং 
এই ধরনের উচ্ছত্খল জীবন তো আপাঁন এর আগেও দেখেছেন । তই নয় কী ঃ 
এ ছাড়া আপাঁন জানতেন এঁ হাউস বোটে কে কে ছিলেন এবং তাদের চরিত্র কী 
প্রকৃতির ছিল । তাহলে শুনুন এ হাউস বোটে বাভন্ন ধরনের জুয়োখেলা, 
[তিন তাস, পোকার, রুলেট, ব্র্যাকজ্যাক খেলা হত। শুধু কী তাই? কখনও 
কখনও মাঝ সমুদ্রে এ হাউস বোট চলে যেত। এ সময়ে মেয়েদের নিয়ে নাচ 
গান, হে-হল্লা করা হত। পরে মাঝ সমদুদ্র থেকে কোকেন, হেরোন স্মাগল করে 
অন্য লোক দিয়ে বাইরে পাঠান হত এবং এর পাঁরবর্ঠে সোনা এবং দেশ ভাল 
কারেন্সী স্মাগল করে এদেশে আনা হত । কী করে এই জাঁনস স্মাগল করে 
এ দেশে আনা হত এই কথা কী আপান জানতেন না। এইসব স্মাগালিং এর 
কাজ কে করত আপান তাদের নাম জনেন অস্বীকার করবেন না। আপনা? 
সতীনের হেলে অরুণদাস জাভেরী এইসব স্মাঞ্গালংএর খবর পেয়োছিলেন 
হয়ত কোন এক বিশেষ কারণে তান নিজেই এই নোংরা কাজের সঙ্গে জীউ 
পড়োছিলেন ! 

বারন বলল, মিসেস জাভেরী, আপনার এবং আপনার পারবারেন 
পারচয় আম জান। আপনার বাবা 'ব্রিগোঁডয়ার রায়চাঁদ মালহোন্রা, ভিফেন্। 
মানাস্ট্রর 'আর্ঈস ইকুইপমেণ্ট ডিপার্টমেন্টে, কাজ করতেন । কিন্তু তিনি ছিলেন 
পাকা জুয়াড়ী। জুয়ো খেলে তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন। 

বায়বন এবার ?মসেস জাভেরীকে তার ছাত্রী জীবনের িছ কিছ মুখরোচক 
কাঁহনী শোনাল । 

যাক আপনার আনন্ট করবারও কোন ইচ্ছা আমার নেই কারণ ভবিষ্যতে 
আমার এই তদন্তের কাজে আপনার সাহাধ্যর দরকার হবে । এবার বলাছ আম 
ভাবষ্যতে কী করব ? 

প্রথমত আপনার সতীনের ছেলে অরুণ্দাস জাভেরীর কাছ থেকে জ্ঞানবার 
চেস্টা করব, এ দিন রাত্রে ডন জ;য়ান' হাউস বোটে কী ্রনের গোলমাল, হাঙ্গামা, 
হয়োছল ? এই কথা জ্রানবার জন্যে আমি একজন উবীল নিয়োগ করোছি ' নাম 
নারায়ণ দুবে । যোগ্যতাঃ শয়তান, ধূর্ত, ব্যাকমেলার বলে বেম্বাইয়ের আইনজীবা 
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গহলে পাঁরাচিত। আম নারায়ণ দুবেকে বলাছ সে যেন আঁবলম্বে যশলোক 
হাসপাললে গিয়ে আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা করেন। উীন বর্তমানে একটু 
সুস্থ আছেন। অভ্এব ডান্তার এই দেখা করায় কোন আপাঁত্র করবেন না! 
নারায়ণ দুবে তারপর অরণদাস জাভেরীর কাছ থেকে একটা বিবাঁত ট্রকে নেবে; ' 
॥ পরনের বিবাত আমার বিশেষ প্রয়োজন । 

বাহন হঠাৎ জজ্েন করল আপনার সঙ্গে চেক বই আছে 2 

[বাস্মত, অবাক হয়ে ডাল জাভেরখ বায়রনের মুখের দিকে তাকালেন। 
"ক বই! কেন চেক বই দিয়ে ক হবে ? 

প্রয়োজন আছে বায়রন বলল । 

এবার ডাল জাভেরন বললেন, হা চেক বই আছে -. 

তাহলে আমাকে একটি পাঁচ হাঙগার টাকার চৈক লিখে দিন। এই টাকার 
পেব আপনাকে পরে দেব.*, 

ডাঁল জাভেরঈ আপাঁনর করলেন না। একাঁট পাঁচ হাজার টাকার চৈক 
ববৰরনের নামে লিখে দলেন । 
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পরের দিন নারায়ণ দুবের সঙ্গে দেখা করতে যাবার পথে বায়রন মাধবন 
শংকরকে একাঁটি টৌলগ্রাম পায়ে বলল, “ভি্টরের' খবর এখনও পাইন । এই 
কেসের তদন্ত এখনও চলছে ' পনের 'দনের মধ্যে রিপোট পাঠাচ্ছি । 
চি মং এ 
বোস্বাইয়ের আইন জগতে নারায়ণ দুবে ছিলেন এক 'বাচন্র জব! নারায়ণ 
দবে. ধূর্ত, শয়তান ' বাঁভন্ন ধরনের নোংরা কাজে দক্ষ । 
নারায়ণ দুবের আঁধকাংশ ক্লায়েন্ট হলেন মাহলা, ডিভোস্পী এবং অনাথা । 
এ ছাড়া যেসব ববাহতারা, যারা বিপদে পড়েছেন, নারায়ণ দুবে তাদের সাহাষ। 
কণবার নাম করে তাদের কাছ থেকে নিয়ামতভাবে টাকা শুষে নেন। নারায়ণ 
*,বে অবাশ্য বায়রনের কাছে বিশেষ অনুগত । কারণ দু-তনবার ?বপদে পড়ে 
সৈ বায়রনের কাছ থেকে সাহায্য ?নয়োছিলেন। 
আজ বায়রনকে তার চেয়ারে দেখে নারায়ণ দুবে প্রথমে অবাক হলেন, পরে 
₹7 পেলেন । কারণ বায়রনের তার চেম্বারে আগমন মানে কোন আসন্ন বপদের 
সংকত। 
স্যর আপাঁন 2 
হা! নারায়ণ, আজ তোমার সঠে চয়েকাঁট জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে 
॥লাম। আমার এই আলোচনার বষয়বস্তু কাকপক্ষীও যেন টের না পায়। 
দ দৌখ একাঁটি কথাও বাজাতে রটেছে তাহলে তুমি জেলখানার বাইরে 
॥কবেনা।' 
নারায়ণ দুবে জোড়হাত করে ₹ (লন, আপাঁন এসব কী বলছেন স্যর ! আমি 
[নার সঙ্গে চারশো বিশের খেলা খেলব £ অসম্তব। কাঁদ্মন কালেও নয়। 
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আপাঁন শুধু বলুন, আপনার কী সেবা করতে পাঁর। বান্দা আপনার গোলাম! 
নারায়ণ দুবের বিশেষত্ব হল তান জানেন কখন গলার স্বর নিচু করতে হয় এবং 
কখন গলার ঘুর উণ্চু করতে হয়। আজ খুব 'বনয়ের কণ্ঠে এই কথাগুলি 
বললেন। 

তুম আজ একবার যশলোক হাসপাতালে যাবে । ওখানে গিয়ে জমনাদাস 
জাভেরীর ছেলে অব্ুণদাস জাভেরীর সঙ্গে দেখা করবে। এ হাসপাতালে 
অরুণ্দাস জাভেরণী িরভলবারের গীলর আঘাতে জখম হয়ে শুয়ে আছেন ? 
বাঁচবার শাখা হাস হল না তবে আতুকাল ভনেকটা সুস্থ আছেন। তাই দেখা 
করতে কোন অস্ত্রাবধা হবে না। 

এবার বলাছ অরুণদাস জাভেরী কী ঘটনায় এক আততায়ীর গুলিতে গুরুতর- 

রূপে আহত হয়োছলেন । ভিয়াও, বোগ্বাইয়ের শহরতলীতে সমুদ্রের ধারে 
ডন জুয়ান নামে এক বিলাসী হাউসবোট আছে । এ হাউসবোটের মালিক 
ছিলেন অস্কার বারগাঞ্জা। শুনোছ কছ-ীদন আগে এ হাউসাবোটে রিভলবারের 
গীলর আওয়াজ শোনা গিয়োছল ? পরে জানা গেল এ হাউসবোটের মালিক 
অসংকার বারগাঞ্জা নহত হয়েছেন! এবং অরুণদাস জাভেরী গুরুতররুপে 
আহত হরেছেন । আমার প্রশ্ন হল অসংকার বারগাঞ্জাকে কে গুল করে খন 
করল এবং কার গুঁলতে অরুণ্দাস জাভেরী আহত হল । আম জানতে চাই এ 
রাত্রে গোলাগণীল চলবার সময় ঘটনাস্থলে কে উপাঁচ্িত ছিলেন । কে প্রথমে গাল 
চাঁলয়োছিল? 

এইসব প্রশ্নের জবাব অরুণদাস জাভেরী কী গদতে পারবে 2 

আমরা অরুণদাস জাভেরাীঁর ক্ছ থেকে এমন একটি বর্তি আদায় করব 
যে শবর্বীত থেকে জানা বাবে অসকার বারগাঞ্জা ছিল ওর পুরান বন্ধ; । কেন দুই 
বন্ধ,র মধ্যে কোন কারণে ঝগড়া হয় এবং একে অন্যকে গাল করে হত্যা করবা? 
চেষ্টা করে সেইটে জানতে হবে। এই হত্যা করবার রহসা জানতে পারে 
আমার এই তদন্তে অনেক জস্গাবধা হবে। এই দুইজনের মধ্যে নিশ্চয় কৌ, 
গুরুত্বপ-ণ, প্ররোজনায় বিষয় নর়ে ঝগড়া বাববাদ হয়োছুল ' আম জান: 
চাই সেই াবষয়াট কীঃ কোন নারী নিয়ে ঝগড়া ঠাববাদ না অন্য কোন কিং 
[নিয়ে 2 এখানে আর একটা কথা বলব । অরুণদাস জাভেরীর একাট পর* 
নুন্দরী বান্ধবী আছে । মেয়োঁটর নাম শিরীন ভাট । এই শরখন ভাট কে' 
তার অ৩৩ কী? এছাড়া এহ খুন খারাপর মধ্যে শিরীন ভাটের কা ভামব 
ছিল পেহঢে জানা দরকার । | 

নারারণ দুবে মন 'দিয়ে বায়রনের নদে শগখীল শুনলেন । আর কিছ, কর৫ 
হবে? পরে জিজ্ঞেস করলো । 

ভোমাকে যে নিদেশগ্যাল দিলাম তুমি সেই 'নদেশনুযাযী কাজ করবে 
এর বোণ আর কছ; জানবার চেস্টা কর না কংবা অন্য কোন এ 
করবে না। মনে রেখো যে ববৃাঁতি তাম অরুণদাসের কাছ থেকে আদ। 


৯০ 


করবে সেই বিবৃতির বিষয়বস্তু অন্য কেউ যেন জানতে না পারে। তাহলে 
তোমার বিপদ হবে। এছাড়া এই ববাত থেকে যে সব তথ্য জানবে সেই খবর 
দিয়ে কক্ষণো জাভের' পাঁরবারকে ব্লযাকমেল করবার চেষ্টা কর না। হ্যা আর 
একটা প্রশ্ন অবুৃণদাসকে করবে । সেই রাত্রে অরুণদাসকে গাঁড় করে কে 
ভিয়াগুতে নিয়ে গিয়োছল 2 এ সময়ে তার সঙ্গে কে ছিল ? 

নারায়ণ দুবে চুপ করে বায়রনের নদেশগুলি শুনলেন। পরে জিজ্ঞেস 
করলেন, আপাঁন যাঁদ অনুমাভ দেন ভাহলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই । 

নল ? 

আপাঁন কন অরুণদাস জাভেবীর কাছ থেকে কোন প্রকার স্বীকারোক্ত চান 
অর্থাৎ অরুণদাস স্বীকার করবে যে সেই অসকার বারগাঞ্জাকে খুন করেছে । 

'আম জপত্ট করে কিছ; কলতে চাইছি না! প্রথমে অরুণদাস তার 
মূখ খুলুক । তারপর দেখা যাক, কী করতে হবে-"বায়রণ সহজ গলায় 
সবাব দিল। 

সার আপাঁন আর কোন চিন্তা-ভাবনা করবেন না! কাল স্কালের মধ্যে আম 
মর্ণদাসের বিবাঁতি আপনাকে এনে দেব । 

চমৎকার, এই বলে বায়রন নারায়ণ দুবের চেম্বার থেকে ফিরে এল । 

সং ৯ ৯ 

বায়রনের সহকারী কিষেণচাঁদ ক্ষিছ? মূলাবান তথ্য সংগ্রহ করেছিল। তার 
নধ্যে একাট খবর ছিল যে ভিয়াণ্ডি হল স্মাগালংএর এক বড় আহ্ডা। এখানে 
স-তনটে পোড়োবাড়ি পড়ে আছে। এর মধ্যে একাট বাঁড়তে সবাই 
এসে থাকে। 

[কষেণচাঁদ 'লিখোছল এ পড়োবাঁড়তে কে থাকে কেউ বলতে পারে না। 
পাত সপ্তাহে কিছু না কিছু লোক এই বাড়তে আসে । এই বাড়তে ওরা কা 
করে কারও জানা নেই । প্ালগ সমাগলারদের গবরোধাঁ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে 
না, কারণ সবাই বলে এই স্মাগলারদের লাভের একটা মোটা অংশে প্ালশ 
বৃখরা বসায় । 

কষেণ্চাঁদের চিঠি পাবার পর বায়রন ভিয়াগত পোস্ট আঁফসের 1ঠকানায় 
[কযেণ্চাঁদের কাছে এক তার পাল । 
তোমার খবরগণীল মূল্যবান ! একবার টোলিফোন কর। কু দরকারী 
কথা আহে, 

ভার"চাঠ পাবার কিছুক্ষণ পরেই গকষেণচাঁদ বায়রনকে টৌলফোন করল । 

শোন, [াকষণ্চাঁদ, তাঁম যে খবরগ্াল দিয়েছ সেই খবরগীল বশেষ 
কীতুূহলোদ্দীপক। আম কাল রাত্র আটটার সময় সরজীমনে এসে এ 
'শাগলারদের বাঁড়টা দেখব। দেখতে চাই এ বাড়তে কী আছে এবং 
ওখানে কা ধরনের নোংরা কাজ করা হয়। ত্যাম শব মীন্দরের কাছে আমার 
নন্যে গ্রভাক্ষা কর। 


১০৩ 


আপান কোন চিন্তা করবেন না স্যর। 

আম রাত আটটার সময় মাঁন্দরের কাছে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। 
আরো দু-চারটে খবর আপনাকে দেব। পালিশ 'ডন জ.য়ান' মোটর বোটের 
কাছে কড়া পাহারা বাঁসয়েছে : মোটরবোটে কারু ষাবার আঁধকার নেই । শুেছি 
'মাটরবোটও তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেছে । এাঁদকে পীলশ মান্দরের পুরোহিতের 
খবরাখবর 'নীচ্ছল । পুরোহত আমার নদে'শে কাশী চলে গেছে । ওর কাশী 
যাবার এবং থাকবার খরচ আঁমই 1দয়েছি । 

চমতকার িষেণচাঁদ । কাল রাত আটটার সময় 'ভিয়াগুতে তোমার সঙ্গে 
দেখা হবে। এই বলে বায়রন টোলফোন ছেড়ে দিল । 

৬ + ঈ 

পরের দিন িয়াগুতে যাবার আগে নারায়ণ দুবে এসে তার সঙ্গে দেখা 
করলেন। তার চোখমূখ হাভভাব দেখে মনে হল নারায়ণ দুবে বিশেষ উত্তোজত 
হয়েছেন । তার উত্তোজত হবার নেপথ্য কারণ কী । 

অরুণদাসের সঙ্গে দেখা করেছ 2 বায়রন ছোট্ট কিন্তু দৃঢগ্বরে এই প্রশ্ন করল, 

আপনার সঙ্গে দেখা হবার পরই আম যশলোক হাসপাতালে গিয়ে অরুণদাস 
জাভেরীর সঙ্গে দেখা কার । হাসপাতালের কারা প্রথমে দেখা করতে দিতে 
চান'নি। পরে রাঁজ হয়োছলেন । 'কন্তু স্যর অর“ণদাস আমার কাছে যে বিবৃতি 
দিয়েছে তারপর তাকে আর মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বাঁচান যাবে না। অসম্ভব, 
ইম্পাসবল। আম প্রথমেই বলে দিচ্ছি আম ওর কেস নিয়ে আর লড়তে 


পারব না। 


নারায়ণ দূবের মনের উত্তেজনা দেখে এবং মন্তব্যগ্াঁল শুনে বায়রন মৃদু 
হাসল। বলল, ভবিষ্যৎ নিয়ে তম আর কোন "চিন্তা-ভাবনা কর না নারায়ণ । 
ভাবষ্যতে কী করতে হবে তার ঝুণক আম নেবো । আর অরুণদাসের বিবাত 
তুম যে নোট বইতে লিখে রেখেছ সেই নোটবই আমার দরকার । কারণ আম 
জান £তাঁম এই নোট বই নিয়ে কী করবে? তোমার ব্ল্যাকমেলের কাজ 
কারবারেরটুজন্যে ব্যবহার করবে ? 

এবার নারায়ণ দুবে বেশ আনিচ্ছাসহকারে এ নোটবইটি বায়রনের হাতে তুলে 
দিলেন । বায়রন নারায়ণের হাতে তিন হাজার টাকা দিয়ে বলল, নারায়ণ তোমার 
পারশ্রীমক।...এবার বল অরুণদাস জাভেরী তার 'বিবাতিতে কী বলেছে 2 

আবার উত্তোজত গলায় নারায়ণ দুবে জবাব দলেন | বলল, সার অরুণদাস 
কণ বলোঁন 2 স্বীকার করেছে যে সে অস্কার বার্গাঞ্জাকে খুন করেছে। এ 
নোটবই পড়লে আপাঁন এ রান্রে 'ডন জ:য়ান' মোটরবোটে কী ঘটোছিল তার পুরো 
খবর জানতে পারবেন। 

তোমার এই পাঁরশ্রমের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ নারায়ণ । তোমাকে আবার 
বলাছ এসব ঘটনা এবং অরুণদাসের বিবৃতি 'নয়ে অন্য কারুর সঙ্গে আলোচন' 
কব না । যাঁদ এই ভুল কর তাহলে তোমার জীবন বিপন্ন হবে ! 


১০৪ 


আপাঁন নীশন্ত থাকুন। এই বান্দার মুখ থেকে টু*শব্দাটও বেরুবে না। 
আপাঁন এই গোলাম নারায়ণ দুবেকে চেনেন না। বান্দা একবার কথা দিয়েছে 
তো এ প্রাতশ্রাতি রাখবেই ! আমার প্রাতশ্রাতির নড়চড় হয় না। এই বলে 
নারায়ণ দুবে চলে গেল । 


নি নং 


[ভয়াগু ! রাত আটটার কছ? আগে বায়রন এসে 1ভয়াগুর মান্দরের কাছে 
দাঁড়াল । মীন্দরের সামনে থেকে 'ডন জংয়ান” মোটর বোটাট পপন্ট দেখা যায়। 
দর থেকে বায়রন দেখতে পেল, ডন জুয়ান” মোটরবোটে প্ালশ পাহারা দিচ্ছে । 

ঘাঁড়তে আটটা বাজল। ঠিক আটটার সময় ?কষেণচদের এই মান্দিরের 
কাছে এসে তার জন্যে প্রতীক্ষা করবার কথা ছিল। কিন্তু কোথায় ?কষেণচাঁদ ? 
বায়রন মান্দরের কাছে আর প্রায় ঘণ্টাখানেক দাঁড়য়ে রইল । কিষেণচাঁদ এল 
না। বায়রন এবার অধৈর্য হল। কী করবে সে? িকষেণচাদ তো এরকম 
কথার খেলাপ কখনও করে না। নিশ্চয় তার িছ: ঘটেছে 2 

বায়রন এবার ঠিক করল নিজেই ভয়াঁগুর চারাঁদকে ঘুরে এ পোড়োবাঁড়াঁট 
খখজে বার করবে । 'কিষেণচাঁদ বলোছিল, ভিয়াঁগুতে তিন চারখানা পোড়োবাঁড় 
আছে । সবচাইতে বড় পোড়োবাঁড়াট হল স্মাগলারদের সরাইখানা । 

বায়রন বেশ কিছুক্ষণ ভিয়াঁণ্ড গ্রামাট ঘুরে বেড়াল। হঠাৎ সমুদ্রের খুবই 
কাছে একটা বড় পোড়োবাড় দেখতে পেল । 

অন্ধকার বাঁড়। দেখলে মনে হয়, ভূতুড়ে বাড়ি--.নিরালা, নির্জন, নিস্তব্ধ । 
বাঁড়র সামনে একটা বেশ বড় মাত আছে । 

একটি লোহার গেট পার হয়ে এ বাঁড়তে ডুকতে হয় । 

বায়রন বাড়তে ঢুকল । বাড়র সামনের দরজা, জানালাগ্াল বন্ধ ছিল 
পেছনের দিক 'দয়ে বাড়তে ঢুকবার একটি পথ ছিল । বায়রণ বাঁড়র পেছনে 
এল । এাঁদকে একাঁট ভয়াবহ আবহাওয়া ছিল। পেছনেই বেশ বড় একটা 
২ঙঈ্গল। আবহাওয়া এবং পাঁরাচ্ছাতি দেখে বুঝতে অস্থরবিধা হয় না, এ হল 
স্মাগলারদের সরাইখানা । এই বাঁড়তে গা ছমহছম- করে ওঠে । এখানে কাউকে 
খুন করলে কেউ তার হাঁদস খখজে পাবে না। 

বায়রন সতর্ক হয়ে বাঁড়র ভেতরে ঢুকল । লম্বা কারডর, সেই কারিডরের 
পাশে কতগুীল ঘর। অবাঁশ্য সব ঘরেরই দরজাগ্াল বন্ধ ছিল। বায়রন 
দেখার চেম্টা করল ঘরের ভেতর কী আছে 2 তার মনে হল প্রাতাটি ঘরেই বেশ 
বড বড় কাঠের বাক্স আছে । অবাঁশ্য এটা ছিল তার আন্দাজ-অনুমান । তবে 
তার মন বলতে লাগল বাঝ্সগীলর ভেতর নিশ্চয় কোন মাদকদ্ুব্য আছে। না অন্য 
কছুঃ আর্মস। হঠাৎ কেন জান বায়রনের মনে হল এই বাক্সের ভেতর 
আর্মস” আছে। বায়বন শুনোছল আজকাল সন্তাসবাদীদের জন্যে আর্মস 
'মাগল করে আনা হচ্ছে। কেন তার মনে এই সন্দেহ জাগল তার সঠিক কারণ 
বলতে পারল না। 
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কাঁরডরের শেষে একাঁট ঘর খোলা ছল । বায়রন ঘরে ঢুকে বাতির সুই 
টিপল। ঘরাঁট দেখে বুঝতে পারল ঘরাট হালে ব্যবহার করা হয়েছে । নিয় 
একজন পুরুষ ও মেয়ে এই ঘরটি ব্যবহার করেছে । এ কথা বুঝে নিতে তার 
কোন অস্্রবিধা হল না। কারণ ঘরের ভেতরে এক তীব্র সেন্টের গন্ধ পেল। 
এ সেণ্ট ছিল 'আঁপয়াম' ' দনর্ঘকাল মেয়েদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে বায়রন আত 
সহলেই সেণ্টের গন্ধ শকে সেণ্টের নাম বলে দিতে পারত । সেন্টের গন্ধ তার 
নাকে আসবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাং তার এক মাঁহলার কথা মনে পড়ল । এ মাহলাও 
'আপয়াম” সেন্ট ব্যবহার করে থাকেন । আঁপয়াম একটি দাম সেন্ট । সাধারণ 
মেয়েরা এই এসেন্টা ব্যবহার করে না অসম্ভব! বায়রনের যে মাহলার কথা 
মনে হল তিনি কখনই িয়াণ্ডির এই 1নজন পোড়ো স্মাগলারদের বাড়িতে 
আসতে পারেন না। 

বায়রন এবার টেবিলের ড্রয়ারগু খুলে দেখতে লাগল । আপাঁত্তকর কিছু 
পাওয়া যায় কিনা 2 বায়রন ড্রয়ার খখজে দুই তিনটে নোট বই আঁবচ্কার করল । 
নোট বই'র ভেতরে বহু অঙ্ক কষা 'ছিল। বায়রন বুঝতে পারল এই পোড়ো 
ভুতুড়ে বাড়ি শুধু স্মাগলারদের আছ্ঢা নয় । খুব সম্ভবত এখান থেকে ওয়ারলেসে 
রে দেশের বাইরে মাঝ-সমুদ্রে কোন নৌকো, ভঙ্গ যা করে সোনা, হাঁসিস, 
হেরোন, আমস স্মাগল করা হয় তাদের কাছে খবর পাঠান হয় । 

এবার বায়রনের মাধবন শংকরের লেখা চিঠির কথা মনে পড়ল। মাধবন 
শংকর তাকে লিখোছলেন “ভন্তর' তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে । কিন্তু মাধবন 
শংকর যে "ভক্টুরের” কথা বলোছিলেন তানি হিলেন “পাই” ! আজ এখানে এসে 
বায়রন শুধু স্মাগলারদের কার্জকারবারের আভাষ পায় নি, তার মনে হল এক 
সপাইচন্রের আভাষও পেয়েছে । তবু বায়রন ভাবল যাঁদ সে ণভদ্টরের সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে পারত তাহলে তার কাহে অনেক রহ্‌সা, ধাঁধা সহজ হত । এ 
পর্যন্ত সে 'ভিন্রের' সন্ধান করে বৌঁড়য়েছে কন্ু তার কোন হিস পায় নি। 

বায়রন ঠিক করল কিষেণচাঁদকে তার মনের সন্দেহের কথা খুলে বলবে। 
1কষেণচাদ যাঁদ এই বাঁড়র উপর তীঁক্ষ, শকুনির দৃষ্টি রাখে তাহলে হয়ত এই 
বাড়তে কী ধরনের কাজকারবার হয় তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে । 

বায়রন বাঁড় থেকে বোরয়ে মাঠের কাছে এল। হাটতে হাটতে হঠাৎ সে 
একাঁট বড় জিনিসের সঙ্গে ধান্কা খেল। দেখতে পেল মাটিতে একি মোটা পুরু 
বন্তা পড়ে আছে । পরে নিজের ভুল বুঝতে পারল। ওটা কোন বস্তা নয় 
একট লোকের মৃতদেহ ৷ মৃতদেহ মানে 'ডেডবাঁড়' । এই সঙ্গে সঙ্গে তার মনে 
একট উত্তেজনা, শিহরণ বয়ে গেল । এই মৃতদেহ কার? অন্ধকার আলোয় 
সব কিছ ভাল করে দেখা যায় না। লোকাঁটর মুখ দেখবার জন্যে বায়রন তার 
1সগারেটর 'লাইটার' ধরাল। মৃত” লোকাঁটর মূখ তার পাঁরাচিত! এ হল 
[িষেণচাঁদের মৃতদেহ । শকষেণচদ ইজ ডেড' | আঁবশ্বাস্য । তাকে খুন করা 
হয়েছে । বায়রন ভাবতেই পারল না যে তার সহকারী কষেণচদের এইরকম 
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মৃতু ঘটবে । অথাং তাকে খুন করা হবে। 

বায়রন গায়ে হাত দিয়ে বুঝতে পারল মান্র ঘণ্ট? দুই আড়াই আগে তাকে 
খন করা হয়েছে । কারণ মৃতদেহ তখনও গরম ছিল। বায়রন আরো দেখতে 
পেল কিষেণচীদের হাতের ম্‌ঠোয় নযেছে লাল রুমালের একটুকরো অংশ। 
লেডিজ রুমাল। আর সেই টুকবো কাপড় থেকে তীর আঁপয়াম সেল্টের গন্ধ 
ভেপে এল। তাহলে নিশ্চয় কোন মাহলা এই বাঁড়তে এসোছলেন। আর 
যে মাঁহলার কথা তার মনে হল সেই মাঁহলার এ 1ভয়াণগুর এই স্মাগলারদের 
বাড়তে আসা ীবস্ময়কর বটে। বায়রন দেখতে পেল ষে রুমালের এককোণে 
নামের একাঁট আদ্যক্ষর লেখা ছিল। সেই আদ্যক্ষরাট হল ৭)? । অসন্তব, 
এই "1? আদ্যক্ষর লেখা রুমালটি কার 2 কোন ছেএলর না মেয়ের । হঠাৎ তার 
একজনের কথা মনে হল । মূখে হাঁসি ফুটে উঠল। 

বায়রন ভাবল কষেণচাঁদের মৃতদেহ এই পড়োবাঁড়তে পড়ে থাকতে দেখলে 
প্ীলশ এবং চৌগুলে এই খবর নিশ্চয় পাবে। কারণ এখানে পীলশ মৃতদেহকে 
খুখঙ্গে বার করলে এক্ষ্যাণ এই বাঁড় তল্লাশি করবে। হয়ত অনেক আপাঁতুকর 
জাঁনস খুজে বার করবে । বার়রন এখনও এই কেনের পুরো তদন্তের ভার 
প্ীলশের হাতে তুলে দতে চায় না। ভাঁবষ্যংও আদৌ দেবে ?কনা বায়রন 
সেইটে স্থির করে উঠতে পারোন। 

বায়রনের গাঁড় বাঁড়র বাইরে ছিল ৷ বাররন গাঁড় আনবার জন্যে বাঁড়র 
বাইরে গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে বায়রন তার গাঁড় নিয়ে বাঁড়র ভেতর ঢুকল 
কন্ত্ু খোলা মানে যখন সে মৃতদেহ খুজতে গেল, তখন দেখতে পেল মৃতদেহ 
ওখানে নেই । মৃতদেহ উধাও হয়ে গেছে । কোথায় গেছে এই মৃতদেহ 2 

এই পড়ো বাঁড়র রহস্য, ?িষেণচাঁদের খুন, সবই তার কাছে এক ঘন জাঁটল 
ধাঁধা বলে মনে হল। কছ-ক্ষণ পরে বায়রন বোম্বাইতে ফিরে এল । 

৩ ৮ ০ 

পরের দিন বায়রন শেরটনের বারে গিয়ে জাকিয়ে ববল । আবদুলকে ডেকে 
বলল, একট “ফোর ফিঙ্গার অথ ডবল ডবল স্কচ দাও। শেরটনের বার থেকে 
সে তার ইনফরমার বেণীপ্রসাদকে টোলফে।ন করল । বালল, শোন বেণী, আম 
শেরটনের বারে বসে আছ। এক্ষান এসে আমার সঙ্গে দেখা কর। 

আমার দেরী হবেনা যর বেশীশ্রসাদ জবাব পিল। 

বেণীপ্রসাদ ছল বার়রনের আত 'বিপ্বপ্ত পূরান ইনফরমার । খবর সংগ্রহের 
বাপারে এবং ছোটখাটো ফরমায়োশ কাজ খুব সুষ্ঠুভাবে করত। বেপীপ্রসাদ 
বহুবার বায়রনক্কে বাভন্ন কেসের তদন্তে সাহাধ্য করেছিল। 

একট; বাদে বেণীপ্রসাদ শেরটনের বারে এসে উপাস্থৃত হল। 

বায়রন বেণীপ্রসাদকে বলল, বেণী তুম কখনও নাটকে আভনয় করেছ ? 

বেণীপ্রমাদ অবাক হয়ে বলল, স্যর এযাকাঁটং কেন, আম স্কুলে তিন-চার বার 
মৃত সৈনিকের প্যর্ট করোছলাম। তবে আম খবর সংগ্রহ কাঁর। নাটকে 
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অভিনয় করা আমার পেশা নয় । 

তাহলে আজ তোমাকে আঁভনয় করতে হবে। শন্তু আঁভনয়, কাঁঠন রোল । 
তুমি হবে নাটকের হিরো ৷ নাটকের হিরোইন হলেন এক পরমাসুন্দরশ, সেক্সী 
মাঁহলা । বয়স আঠাশ 'ব্রশের কোঠায় হবে। মেয়োট কে আম জান না। তবে 
আমি তার পূর্ব পারচয় জানতে চাই । দু-একবার তার অতাঁত পাঁরিচয় জানবার 
চেস্টা করৌছলাম। কিন্তু আমার সব চেষ্টা ব্যথ” হয়েছে । তাই এবার ভাবাছ 
মেয়েটির বেডরুমে ঢুকে ঘর তল্লাশি করে দেখব ওর অতীত জীবনের কিছ? জানা 
যায় কনা 2 মেয়োটর নাম শিরীন ভাট । অপেরা হাউসের কাছেই এক ক্ল্যাট 
বাঁড়তে থাকে ৷ মেয়েটি দেখতে যেমান সুদ্দরী, তেমাঁন বাঁদ্ধমতী, না বলব 
অসম্ভব, অসম্ভব ধূর্ত । মাঁহলা স্পাই হবার যোগ্যতা মেয়োটর আছে । 

বেণী, এই শিরীন ভাটের ঘরে ঢুকতে গেলে বেশ কিছংক্ষণের জনো তাকে 
ঘরের বাইরে রাখতে হবে। তাকে ঘরের বাইরে রাখবার দাঁয়ত্ব তোমাকে দতে 
চাই । তুমি এই মেয়োটকে একটা 'মথ্যা অজুহাত "দিয়ে বাঁড়র বাইরে ধরে 
রাখবে। তুম ওর কাছে 'নজের পাঁরচয় দেবে তুমি হলে বোম্বাই-এর ফল 
দুনিয়ার পারচালক । তুম শিগগনীরই একটা ছবি তোর করবার চেষ্টা করছ। 
এই ছাঁবিতে তুম শিরীন ভাটকে িরোইনের রোল দিতে চাও। তুম 
আমাদের উাকলবাব্‌ নারায়ণ দুবেকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। বলবে দুবে হল এই 
ছবির প্রযোজক । অবাঁশ্য শিরীন ভাট এই ছাবতে কোন রোল করবেন না 
আমরা জাননা । সম্ভবতঃ না। আর যাঁদ আভনয় করতে রাজ না হ'ন তাহলে 
তার চরিত্রে একাঁট 'দিক অর্থাৎ আম যা সন্দেহ করাঁছ সেই দিকটা পারচ্কার, 
স্পম্ট হবে। আমরা জান যে শিরীন ভাট নে মাস্কেটিয়াস” ক্লাবে হেস্টেসের 
কাজ করছে। মেয়োট খুব দ্রুতজীবন অথনৎ আমরা যাকে বাল 'ফাস্ট-লাইফ' 
পহন্দ করেন। তার বঙমানে টাকার প্রয়োজন আছে । 

তাঁম এই ?শরীনের সঙ্গে আর শাসনেমার রোল নয়ে কথা বলবে । মোটা 
টাকার প্রাতশ্রীত দেবে। এইভাবে কথা বলে তাঁম মেয়েটিকে ঘণ্টা চারেকের 
জন্যে রেস্তোরায় ধরে রাখবে । এ সময়ের মধ্যে আম ওর ঘর খানাতল্লাশি করব। 

বেণীপ্রসাদ বায়রনের নিদেশগ্াাল মন দিয়ে শুনল । বলল, আপান কোন 
চন্তা করবেন না । আপান যা বলেছেন আম আপনার নিদেশনহযায়ী কাজ করব 

সং গং নর সং 

'মারয়াম তার জন্যে প্রাতক্ষা করাছল। 

কেউ আমাকে টেলিফোন করেছিল 2 বায়রন মরয়ামকে জিজ্ঞেস করল। 

হয স্যর, অনেকে । এই বলে 'মারয়াম তার নোটবই থেকে একগুচ্ছ নাম 
পড়তে লাগল । ইভন, আলবেলা, রুকসানা, লাভাঁল শাকসেনা ( বায়রনের নতন 
বান্ধবী) তানিয়া, রমলা--' 

বায়রন এবার 'মারয়ামকে বাধা দিয়ে বলল, না নিরিয়াম ওদের সঙ্গে আমার 
কথা বলবার কোন ইচ্ছা নেই ৷ বরং তম শবনমকে দাও-.ওর একটু খোঁজ 


১০৮ 


নতে হবে। 


টকছুক্ষণ বাদে শবনমের সুরেলা কণ্ঠস্বর টৌঁলফোনের অপর প্রান্ত থেকে 
শোনা গেল। 

ডাঁলং বায়রন, তুম কোথায় 2 কোথা থেকে কথা বলছ 2 তোমার 
সেক্রেটারী কাঁ জান তার নাম, আমার গলা শুনলেই বলে, তুমি বাইরে গেছ! 
মেয়েটি বচ্ডো জেলাস। 

সে্েনটারী ঠিক কথাই বলেছে শবনম । বদ্ডো একটা শস্তু, জাটল কেস হাতে 
নিয়োছি। যতক্ষণ এই তদন্তের সমাধান না হয়, ততোঁদন অন্য দিকে আর মন 
দতে পারছি না। 

শুনে খযীশ হলাম তুমি একটা শঙ কেস হাতে নিয়েছ। আম তো 
ভেবেছিলাম তুমি অনা মেয়েদের নিয়ে ঘোরাফেরা করছ । এ ইভন, লাভা, 
আলবেলা, রুকসানা ওগুলি তো মেয়ে নয়, ওগ্ীল হল ডাইনীর দল। এসব 
দাস্য মেয়েগীলকে আম ভাল করে চান। ওরা পারলে তোমার রন্ত চুষে 
খাবে। 

আমার জন্যে কোন চিন্তা কর না! আম শুধু এক “মাকড়সার জালের রহস্য 
জানবার চেষ্টা করাছ। 

'মাকড়সার জাল' 2 'বাস্মত গলায় শবনম 'জজ্ঞেস করল । 

ই যতসব নোংরা কাজের আর এক নাম হল “মাকড়সার জাল । 

বলছ কী? এতো সদ্বোনেশে কাজ । এতে অনেক বিপদ আছে'-'শবনমের 
গলায় উৎকণ্ঠার স্বর ছিল। 

এজন্যে তুম কোন চিন্তা কর না! আম জাঁন কী করে এই মাকড়সার জাল" 
থেকে বৌরয়ে আসতে হয় । যাক কাজটা শেষ হলেই আম তোমাকে নিয়ে 
ড্যান্স, ডিনার এবং নাইট ক্লাবে যাব। 

সাঁত্য বলছ বায়রন। তুমি আমাকে নিয়ে নাইট ক্লাবে যাবে । না, একথা 
আঁম বিশ্বাস করতে পারাছ না-""কবে নিয়ে ষাবে বায়রন ? আম এাদন তোমার 
প্রতীক্ষায় বসে থাকব। শবনমের কণ্ঠম্বরে উত্তেজনা ছিল ! 

বায়রন গলার স্বর ান্ট করে বলল, কন্ধু ডার্লিং আমার কেসের সমাধান না 
হওয়া পর্যন্ত আম তো ন্জরবন্দী হয়ে আছ। তাই ববে নিয়ে যাব, সেই 
দিনাট এখনও ঠিক বলতে পারছি না-** 

তোমার এই কেসাঁট খুবই জটিল-**শবনম 'মাঁন্টি গলায় এই প্রশ্ন করল। 

হ্যা ডালি, বর্তমানে কেসাটি জাঁটল বটে তবে ভাঁবষ্যৎ এই কেস জাঁটল 
থাকবে কনা সাঁগক বলতে পারাছনে-..শোন শবনম, তুমি অরুণদাস জাভেরীর 
নাম শনেছ ? 

হ্যা ওকে আম প্রায়ই শমডনাইট, ক্লাবের বারে আর একট মেয়ের সঙ্গে 
ঘুরতে দেখোঁছ । 

হ্যা, এই অরুণ্দাস জাভেরী'এক নোংরা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়েছে । 
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বোগ্বাই'র শহরতলী ভিয়াগুর কাছে এক 'াবলাসী নৌকো 'ডন জযয়ান' 
মোটরবোটের মালিক অস:কার বারগাঞ্জাকে খুন করা হয়েছে। অরুণদাস 
জাভেরাীঁও গঃরুতররূপে আহত হয়েছে । অবাঁশ্য এখন ভাল হয়েছে । গতকাল 
অরুণদাস তার উকীল নারায়ণ দুবের কাছে স্বীকার করেছে যে সে অসকার 
বারগাঞ্জাকে গল করে হত্যা করেছে । এই স্বীকারোব্র পারণাম কী হবে 
জান 2 অরুণদাসের ফাঁস হবে। কারণ খুনীর সাজা হল মৃতুাদ্। আম 
জানি অরুণদাস হাসপাতাল থেকে বেরোলেই পগলশ তাকে গ্রেন্তার করবে। 

এবার শবনম বায়রনের কথায় বাধা দিয়ে বলল, এসব মারাঁপটের কাহনী 
শুনতে আমার একেবারেই ভাল লাগেনা । আঁম শুধু শুনতে চাই-"*লাভ 
““শাভ"'"'সেক্স'*' 

বায়রন শবনমের কথায় বাধা দিল । বলল, জান প্রেমের কাহনী শুনলে 
তান গোটা দযীনয়াকে ভূলে যাও! এবার বল তোমার বয়ফ্রেণ্ড দীপচ'দের 
ক খবর ? 

আত সচ্জন ব্যান্ত ৷ 'এ পারফেন্ট জেণ্টেলম্যান' ৷ কী চমৎকার 'মাম্ট স্বভাব । 
দেখতে একেবারে গ্রীক দেবতার মত | এছাড়া কোন 'জাঁনস না চাইতেই দীপচাঁদ 
আমাকে নিত্য নতুন প্রেজেণ্ট কিনে দিচ্ছে"! আর গ্রাতাদনই আমাকে 1জজ্ঞেস 
করছে আম কবে ওকে বিয়ে করব। অবাশ্য আম ওকে কোন পাকা কথা 
দিইাঁন। যতাঁদন না তোমার কাছ থেকে কোন স্পন্ট জবাব না পাই-.. 

বেশ একাঁদন সন্ধ্যায় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব। 

সাঁত্য বলছ ঃ আমার মন ভোলাচ্ছ না তো? শবনমের গলায় মান 
প্রেমের সুর ছিল। 

সাঁত্য বলাছ। অরুণ্দাস জাভেরীর কেসটার সমস্যা হয়ে যাক। 

চমৎকার | সোঁদন দীপচ'দ আমাকে জিজ্ঞেস করাছিল তোমার কী খবর. 
আম কাল ওকে বলব তুমি অরুণদাস জাভেরীর কেসে জীঁড়য়ে পড়েছ। এছাড়া 
অরুণদাস যে অসংকার বারগাঞ্জাকে খুন করেছে সেই কথাও বলব । 

হয দীপচাঁদ "মাস্ট নো এভরাথিং । থ্যাঙ্কস শবনম, এই বলে বায়রন 
টেলিফোন ছেড়ে দিল। এত সহজে যে দাবার চাল দে'য়া যাবে একথা বায়রন 
ভাবোৌন। তাই বায়রন মনে মনে আনন্দ অনুভব করল । 

সং ৯ ঁ 

বায়রন তার দপ্তরে ফিরে এসে 'মারয়ামকে বলল একটা দুঃসংবাদ আছে। 

উৎস্ুকী মরিয়াম ভিজ্ঞেস করল ক দুঃসংবাদ । 

£ কাল রান্রে ভিয়াওড শহরে কোন এক অপারাচত ব্যাস্ত আমাদের সহকা'র 
[কিষেণচদিকে খুন করেছে । 

8 কিষেণচাঁদকে খুন করেছে আপাঁন কী বলছেন স্যর? িরিয়াম যেন 
বায়রনের কথাগুলি বিশ্বাস করতে পারলনা । 

বায়রন 1ঞাঁরয়ামকে গত রান্রের পুরো আঁভজ্কতার কাঁহন? বলল। 
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কিষেণচাঁদের মৃত্যু সংবাদে মারয়াম দুঃখিত হল । িষেণচাঁদের সঙ্গে তার 
দীর্ঘদিনের বন্ধৃত্ব ছিল। আজ সেই বন্ধত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হল। 

£ খবরটা শুনে আমি দ্‌ঃখিত হলাম । 

করবার কিছ? নেই মারিয়াম । থাক নতুন কোন খবর আছে ? 

৪ হণ দিল্লী থেকে আইবী"র ডিরেন্র মাধবনশংকর লোক দিয়ে আপনার 
কাছে একি ?বশেষ জরুরী গোপনীয় চাঠ পাঠিয়েছেন: ডবল কভার ! টপ 
[লন্রেট চাঠি--.। 

মিরিয়াম বায়রনকে সেই চিঠিখানা দিল । 

বায়রন ডবল কভারের মীলমোহর খুলে চিঠখানা পড়তে লাগল । চাঠখানা 
মাধবন শংকরই লিখেছেন ! খামের উপরে লেখা ছিল "বিশেষ জরুরা' । 

বায়রন 'চাঠখানা পড়তে লাগল । 

টপাঁসন্রেট 

'বান্তিগত'.শুধুমান্র বায়রন ঘাউসের জন্যে? । 

ই তৃমি এই কেসের জন্যে যে তথ্য সংগ্রহ কবে পাঠয়েছ সেই খবরগযীল 
কৌতহেলদ্দীপক, এবং প্রয়োজনীয় । তোমার চিঠি পাবার পর আমার মনে হচ্ছে 
আমরা ঠক পথই অনুসরন করাছ ! শিকার ধরা পড়বেই । 

£ এবার তোমার তদন্তের জন্যে দচারটে প্রয়োজনীয় খবর 'দাচ্ছ। ভবিষ্যৎ 
তদন্ত করবার জন্যে তোমার এই খবরগ্ীল দরকার হবে। যাঁদও খবরগাঁল 
গোপনীয় তবু মনে হয়, প্রয়োজন বোধে খবরগাল ব্যবহারও করতে পার 
আমরা বহুপারশ্রম করে এইসব খবর সংগ্রহ করেছি । খবর সংগ্রহ করবার জনো 
টেলিফোনের লাইন ট্যাপ করোছি, ইনফরমারদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করোছি, 
বাঁড়র ঝি, চাকবদেন বশ করে তাদের কাছ থেকে খবর গকনোছ । ক ভাবে 
খবরগাঁল পেয়োছ মাঝে মাঝে াঠর সাইড লাইনে খবরগুলর সূত্র বলে 
দিয়োছ। এবার খবরগুীল কী বলছি। গপ্পের কাহনর আকারে খবরগাঁল 
দিচ্ছি ! 

তোমার 'নশ্চয় মনে আছে ভন্ুর, নামে এক পাঁকন্তানী স্পাই আমাদের 
কাছে ভারতবর্ষে যে সব পাঁকন্তানী স্পাইবা কাজ করছে তাদের নাম ঠিকানা এবং 
দলের 'বাভন্ন কাজকর্মের খবর এবং কোন কোন সরকার দপ্তর থেকে খবর সংগ্রহ 
করছে তার পুরো বিবরণী বিক্রী করতে চাইছিল । আমরা এখনও "ভন্রের' সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে পারাঁন। আমরা খবর পেয়োছ যে শত্রুদল অর্থাৎ পাঁকন্তাননী 
ইনটোলিজেন্সের কতারা “ভ্র'কে খুজে বেড়াচ্ছেন। কারণ তারাও কোন এক 
গুন্রে খবর পেয়েছেন ভক্কর' তাদের দলের 'বাবধ ধরণেয় খবরাখবর, সদস্যদের 
নাম ঠিকানা আমাদের কাছে বিক্রী করতে চাইছে । তারা এই খবর পেয়ে আতংকিত 
হয়েছে । কারণ তারও জানে যাঁদ ভিক্টর এই খবর আমাদের দেয় আহলে তারা 
সবাই ধরা পড়বে । এই কারণে "ভক্টর'কে ধরার জন্যে তারাও সচেম্ট হয়েছে । 
এদের 'ভষ্টরকে' খণুজে বাব করবার প্রচেষ্টার একাঁট ছোট ববরণী 'দাচ্ছ। 
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দিল্লী, ডিফেন্স কলোনণ । 

রান প্রায় সাড়ে দশটা । একি শোখানগ্বাড়র মালিক মুহম্মদ ইকবাল 
তার বসবার ঘরে আঁস্বর হয়ে পায়চার করাছলেন ! 

[তান একট লোকের জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন । 

একটু বাদে একাঁট লোক ঘরের ভেতর ঢুকল । 

মুহম্মদ ইকবাল ঘাঁড়র 'দকে তাকালেন । 

পরে তানি অগন্থককে বললেন £ দিলদার, রাত সাড়ে দশটা বাজে । আম 
ছটা থেকে তোমার জনো দেরী করছি। 

অগু্বকের নাম দিলদার হাসান। দলদার তার জবাবে বলল, আপনার 
কাছে যে ছটার সময় দেখা করতে হবে 'সুইটি' এ খবর আমাকে দেয়নি । 

[ মাধবন শংকর সাইড লাইনে গলখেছেন £ আমাদের এই খবরের সূত্র হল, 
'নুইট', 'মাই ডাঁ্লং” নাইট ক্লাবের িসেপশানন্ট | সুইটি, আমাদের ইনফরমার, 
বাপ-মা বাঙ্গালী । মাই ডাল নাইট ক্লাবের মালিক হলেন মুহম্মদ ইকবাল 
পাঁকন্তানী, তবে পাশপোর্ট বাঁটিশ । এ কাবে কাঁ হয় না হয় সেই খবর জানবার 
জন্যে আমরা “সুইটিকে' এ ক্লাবে টাকা দিযে পৃষাঁছ । মূহম্সদ ইকবাল একথা 
জানেন না।) 

“মূহস্মদ ইকবাল বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন আশা 
কার দিল্লী এবং বোম্বাইতে কেউ তোমাকে 1চনতে পারোন । কারণ দশবছর আগে 
তুম ঘখন বোম্বাই শহরে বসবাস করতে তখন বোম্বাই পীলশের খাতায় তোমার 
নাম 'হল গোলাম রঙ্গল, সমাগলার। 

এবার দিলদার হাসান জবাব দিল £ আম বোম্বাইতে কারু নঙ্গে দেখা 
কারান । বোঘ্বাইর কান্টমম, ইমিগ্রেশান আমাকে চিনতে পারোন। 

মুহম্মদ ইকবাল এই জবাব শুনবার পরে কিছঃক্ষণ চুপ করে রইলেন । একট. 
ভাববার পর বললেন £ দিলদার এক বিশেষ জরুরী কাজ ?নয়ে তোমাকে আবার 
বোম্বাইতে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু তোমাকে সাবধান হতে হবে কেউ যেন 
তোমাকে চিনতে না পারে কিংবা জানতে না পারে গোলাম রসুল আবার বোগ্বাইতে 
[ফিরে এসেছে। 

দিলদার হাসান জিজ্ঞেন করল £ আমাকে কী করতে হবে স্যর ? 

আমরা একটা লোকের সন্ধান করছি। যেমান করেই হোক লোকটিকে খুজে 
বার করতে হবে। লোকটির নাম হল “ভন্কুর' । অবশ্য আমরা জাননা এই 
শভঙ্ঈর' কে এবং কী তার পাঁরচয়। ভবে আমরা জান এই "ভঙ্র' হল আমাদের 
দলেরই একজন ব*বাসঘাতক, যান আমাদের সবাইকে, অর্থাৎ পুরোদলকে 
ভারত সরকারের কাছে 'বান্র করবার চেষ্টা করছেন। তান আমাদের দলের 
সদস্যদের নাম, দলের কাজকর্মের পুরোখবর এবং ভারত সরকারের গবাঁভন্ন দপ্তরে 
আমাদের যে সব ইনফরমারেরা কাজ করছে তাদের নাম,ঠিকানা, ভারতের আইবীর 
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দপ্তরের কাছে 'বিন্র করবার চেস্টা করছেন । যাঁদ এই বীবশ্বাসঘাতক আমাদের 
দলের কাজকর্মের খবর ভারত সরকারকে দেয়, তাহলে আমরা সবাই ধরা পড়ব। 
অতএব “ভিন্ুর আমাদের দলের সদস্যদের নাম, ঠিকানা, কাজকর্মের খবরাখবর 
আইবী"র কাছে বিন্রী করবার আগে "ভন্টরের' আসল পারচয়কে জানতে হবে 
এবং তাকে খুন করতে হবে যেন লোকটা মুখ না খুলতে পারে । এবার কী 
করে এই ভিন্তরকে খুজে বার করবে তার প্ল্যান তোমাকে বলে দাচ্ছি-"" 

দিলদার হাসান আগ্রহ সহকারে মুহম্মদ ইকবালের কথাগুলি গিলতে 
লাগল। মুহম্মদ ইকবাল বলতে লাগলেন £ 

বোম্বাইতে কাম্ব!লা হিলে এক বিখ্যাত ধনণ ব্যবসায়ী আছেন তার নাম হল 
জমনাদাস জাভেরী । এই জমনাদাস জাভেরীর তরুণী ভার্যা হলেন আমাদের 
আজকের শিকার । আমরা তাকে ব্লযাকমেল করব । 'সেক্স' ব্র্যাকমেলিং। ধারাল 
অস্ত্। এই অন্ন দিয়ে মেয়েদের খুব সহজেই বশ করা যায়। 

ডাল জাভেরী, অপূর্ব সুন্দরী, তান ছিলেন 'দল্লীর বিউাঁট কাম্পাঁটশনের 
'রান?, কিন্তু আমাদের কাছে তার পাঁরিচয় হল “সেক্স কুইন? ! 

ডাল জাভেরা কুমারী জীবনে ছিলেন ডাল মালহোন্রা। তার বাবা রায়চদ 
মালহোন্রা, ডিফেন্স 'ানাস্ট্রর আর্মস এ্যাণ্ড ইকুইপাঁমণ্ট* 1ডীভশনে কাজ 
করতেন। কছদন আগে তানি অবসর গ্রহণ করেছেন । তবে এ ডাঁভশনে 
তার প্রচুর বন্ধুবান্ধব আছেন। ভিফেম্স 'মানান্ট্রর এই 'আর্মস গ্যাণ্ড 
ইকুইপমেন্ট? ডিভিশন হল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ডিপা্টমেন্ট। এই সেকশন 
প্ল্যানং করে থাকে আগামীকালের যুদ্ধের জন্যে কী ধরনের অস্বের 
প্রয়োজন হবে এবং বিদেশ থেকে কী ধরনের অস্ত আমদানী করতে হবে। এই 
অস্ব বেচাকেনার মধ্যে রয়েছে কোট কোট টাকা 'নয়ে 'ছানামীন খেলা । 

রায়চাঁদ মালহোন্রা হলেন জ.য়ারী । জুয়ো খেলে তান ফকীর হয়েছেন। কিন্ত 
তার ভাগ্যে ছিল এক বড় মুল্যবান সম্পা্ত এবং এই সম্পার্ত হল তার অপূর্ব 
স্রন্দরী কন্যা ডাল মালহোন্রা। মধুর আকর্ষণে ভ্রমরা ছুটে আসে । ডাল 
মালহোন্রার রূপে পতঙ্গের মত পুড়ে মরবার জন্যে অসংখ্য স্তাবক এসেছিল । 
এর মধ্যে ছিলেন আমাদের এক বন্ধ; তার নাম হল্‌ 'গোলাপ* । 

মাধবনশংকর লিখছেন 'গোলাপ, হল ছদ্নাম। 'গোলাপ' রায়চাদ 
মালহোন্নৰা এবং ডাল মালহোন্নাকে তার হাতের মুঠোয় আনবার চেম্টা 
করছিন। ডলি মালহোন্রা গোলাপের কাছে ধরা দিয়েছিল। কারণ 
'গোলাপ' দেখতে ছিল অপূর্ব সুন্দর। তাকে দেখলেই মেয়েরা পাগল হয়ে 
যেতো । 

এই প্রেমের আকর্ণ ছাড়া,গোলাপ রায়চা্দ মালহোন্রাকে প্রচুর টাকা ধার দিয়ে 
সাহায্য করোছিল এবং বছ বিপদ থেকে উদ্ধার করোছল । এই সাহায্যের পেছনে 
আর একাঁট নেপথ্য উদ্দেশ্য ছিল । ডাল মালহোন্নাকে গোলাপের নিজের হাতের 
মৃঠোয় রাখতে চেয়েছিল । সময়ে অসময়ে ডলিকে ব্যবহার করে ভারত সরকারের 
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গোপন খবর বার করা ছিল তার উদ্দেশা ৷ রায়চদ মালহোন্রা গোলাপের 
কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ ছিলেন । 1তাঁন গোলাপকে ডিফেন্স 'মানাস্ট্রর অনেক 
গোপন খবর নিয়মত ভাবে দিতেন । এ ছাড়া রায়চাঁদ মালহোন্রার বন্ধ; ছিলেন 
জমনাদাস জোভেরী ৷ রায়চ'দদ মালহোন্রার প্রভাবে পরে জমনাদাস জাভেরা 
'আর্মস স্মাগালং, কাজ করবারে ফিনা্সং শুরু করাহলেন অথ অস্ত কিনবার 
জন্যে টাকা এ্যাডভান্স করতেন । যাক ওসব কথা । 

ঃ ডাল মালহোন্রা তার কমার জীবনে গোলাপের কাছে কতগ্াীল নয 
ছবি তুলোছলেন। গোলাপের সেই তোলা ছবিগনীল আমাদের কাছে আছে। 
এ 'নাড' ছার গুল হবে তোমার শিকার বধ করবার প্রধান অস্ত্র ॥ 

£ এবার বলব আমরা কেন ডাঁল জাভেরীকে এই “সেক্স” 'ব্ল্যাকমৌলং করাছ '" 
কারণ ডাল জাভেরণর স্বামী জমনাদাস জাভেরীর কাছে দুইটি এটাচী কেস ভর্তি 
কিহ কাগজপন্ন আছে এবং যার ভেতর রয়েছে আমাদের “মরণ কাঠ অথণং এ 
কাগঙ্গগুলি যাঁদ ভারত সরকারের হাতে পড়ে তাহলে আমরা সবাই ধরা 
পড়ব 1? 

£ [বশ্বাসঘাতক “ভদ্তর' জমনাদাস জাভেরীর কাছে গোপনীয় কাগজ ভাত দুইটি 
এটাচী কেস জমা রেখেছে । ডাল জাভেরাী নিশ্চয় জানেন এই এটাচী কেস দাট 
কোথায় 2 যেখানেই এ মুটবেশ দট থাক না কেন আমাদের এ সুটকেশ দুটি 
চাই । তুঁন স্ুটকেশ দাটর জন্যে ডাল জাভেরণীর কাছে সাহায্য চাইবে । সুটকেশ যাঁদ 
ব্যাঙ্কের লকারে জমা রাখা হয়ে থাকে আমরা ব্যাঙ্কের নাম, লকারের নম্বর এবং 
লকারের চাঁব চাই । আমরা ডাঁল জাভেরীর কাছ থেকে জানতে চাই ভিতরের 
আসল নাম, পাঁরচয় কী । তোমাকে আমাদের দলের তিনজন সদস্যর ছবি 'দিচ্ছি। 
ছাঁবগীলকে দৌখয়ে বজজ্ঞেণ করবে এই ছাবর মধ্যে শভক্টর' কে? ডাল জাভেরী 
এদের শনান্ত করবেন। ডাল জাভেঙ্নী যাঁদ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে 
অস্বীকার করেন তাহলে বলবে তার ন্যুড ছাঁবগর্ীল বোম্বাইর বাঁভন্ন সংবাদ পত্রে 
এবং মাঁহলা সাপ্তাহকে পাঠাব |” 

একটানা কথা বলে মুহম্মদ ইকবান কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করলেন। পরে 
দিলদার দিলদার হাসানকে 1জজ্ঞেস করলেন £ এবার বুঝতে পারছ তোমাকে কী 
করতে হবে। 

আপাঁন কোন চিন্তা করবেন না স্যর । আপনার প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করব। 

দিলদার বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল । মুহম্মদ ইকবাল বাধা দিলেন। 
বললেন £ শোন আর একটা কথা । আমাকে কক্ষনো কোন টোৌলফোন করবে না। 
কারণ দিল্লীর আইব আমার টেলিফোন লাইন ট্যাপ করছে । | মাধবন শংকর 
এখানে লল কাল 'দিয়ে লিখোছলেন বায়রন তোমার [নশ্চয় জানবার ইচ্ছে হচ্ছে 
আমরা মূহণ্মদ ইকবাল এবং দিলদার হাসানের এই কথাবার্তার খবর পেলাম কী 
করে। তোমাকে বলে রাখ, মুহম্মদ ইকবালের ব্যান্তগত চাকর, 'গোমেজ' হল 
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আমাদের মাইনে করা ইনফরমার ৷ তুমি হয়ত প্রশ্ন করতে পার আমরা মুদম্মদ 
ইকবালকে গ্রেপ্তার করাঁছ না কেন? 

£ আমরা শুধু মাত্র মুহম্মদ ইকবালকে গ্রেপ্তার করতে চাই না। আমরা 
পুরো দলকে ধরতে চাই | ] 

এই বলে মৃহম্মদ ইকবাল দিলদার হাসনকে ছাট দলেন । 


কাম্বালা হিল --জাভেরী মহল: 

ডাঁল জাভেরীর বেডরুমে তার বান্তগত টোলফোন তীব্র আঙনাদ করে উল । 

£ হ্যালো আম আম ডাল মালহোন্রার সঙ্গে কথা বলতে চাই । 

কুমারী জীবনের নাম শুনে ডাল জাভেরী যেন একটু আতংাঁকত হলেন! 
কী ব্যাপার ঃ তার কুমারী জঁবনের নামাট আজ কে স্মরণ করল । 

£ কী চান ? এখানে ডাল মালহোন্রা বলে কেউ থাকেন না। ডাল জাভেরী 
টোলফোনে প্রশ্নক্তাকে এড়াতে চাইলেন। কিন্তু এখানেই তার বিপদ কাটল না। 

£ তাহলে মিসেস ডাল জ্গাভেরীকে টোলফোনা দন । 

£ কথা বলাছ। আপাঁন কী চান ? 

£ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই । 

£ আমি অপাঁরচিত কারু সঙ্গে দেখা কার না... 

£ আমি 'গোলাপের' বন্ধু. 

£ 'গোলাপ' ! 'গোলাপগ' কে 2 

£ একী আপান এত শাগাগর 'গোলপকে' ভুলে গেলেন. 

এই দুই তিরনাঁট কথা শুনতে এবং বলতেই ডাল জাভেরা বেশ ঘাময়ে 
উঠোছলেন । 

“গোলাপ, নামাট শুনে ডাল জাভেরী শুধু আতংকিত নয় একট. ভয়ও 
পেলেন! কারণ ডাল জাভেরীর ছাত্রী জীবন ছিল রঙ্গীন এবং উদ্দাম। তার এ 
জখবনের প্রধান নায়ক ছিলেন 'গোলাপ” । গোলাপ যে আবার তার জীবনে 
ফিরে আসবে ডাল ভাভেরী কপ্পনা করেন ন। তিনি শুনোছলেন গোলাপ' 
ইংল্যান্ডে চলে গেছেন । তাহলে কাঁ “গোলাপ" এ দেশ ছেড়ে চলে ঘায় নি কিংবা 
হয়ত 'গোলাপ” দেশে ফরে এসেছেন। 

£ টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে কর্কশ, আদেশের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 
শুনুন, মিসেস জাভেরী, বাজে কথা বলে সময় নন্ট করতে চাইনে। আর্পান এবং 
আম দুজনেই জান 'গোলাপ'কে 2 এবার শুনুন কী করতে হবে। আজ 
[বকেল চারটের সময় 'কেম্পস" কর্নারের কাছে 'মুনলাইট" নামে একটি রেস্তোরা 
আছে । আতি আধুনক ভদ্র রেস্তোরা । আম ওখানে গিয়ে আপনার জন্যে প্রতীক্ষা 

করব। আমাকে চিনতে আপনার কোন অস্সীবধে হবে না । আমার চোখে থাকবে 
কালো চশমা, পরনে লাল সার্ট এবং হাতে "টাইমস অব হীওিয়া' পান্রকা থাকবে । 

'আজ আমার কোথাও যাওয়া একেবারে অসন্তব, ডলি জাভেরী আপাত্তর 
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নুর তুললেন। আজ রান্রে 'উইীলিংডন ক্লাবে, আমার ডিনার আছে। ডাঁল 
জাভেরী' ধীর শান্ত কণ্ঠে জবাব 'দিলেন' আশা করলেন গোলাপের বন্ধ, 
তার এই আপাত্তকে স্বীকার করে নেবে ৷ অপর পক্ষের গলার সুর আরোও তনক্ষু 
এবং কর্কশ হল । 

আজ আপনার আমার সঙ্গে দেখা করা একান্ত আবশ্যক। কারণ আঁম 
আপনার জবন মরন সমপ্যা য়ে আলাপ আলোচনা করব। মনে রাখবেন 
'গোলাপ' যে খবরগর্ণল আপনার কাছে পাঠিয়েছে এ খবরগদীল খ্দবই 
প্রয়োজনীয় এবং জরুরী । 

'গোলাপের' নির্দেশের কথা শুনবার পর ডাল জাভেরাঁ আর চুপ করে থাকতে 
পারলেন না। কারণ ?তিনি আশংকা করেছিলেন যাঁদ 1তাঁন 'মুনলাইট” রেন্তোরায় 
গিয়ে গোলাপের বন্ধ:র সঙ্গে দেখা না করেন ভাহলে লোকাঁট হয়ত কাম্বালা 
হলে জাভেরণ মহলে এসে হাঁজর হবে । তখন 'তাঁন কী করবেন £ 

ডাঁল জাভেরী বিপদ বাড়াতে চাইলেন না। 

[ বায়বন, ডাল জাভেরীর মনের এসব কথা আমার আন্দাজ অন.মান হাড়া 
আর ছুই নয়_মাধবন শংকর] ডাল জাভেরীর আর একাঁট কথা জানা 
প্রয়োজন ছিল । গোলাপের বন্ধ: তার কাহু্‌ থেকে কী চায় ? 

ক রগ ঞ 

সৈদিন জমনাদাস জাভেরগ বেশ তাড়াতাড়ি বাঁড় ?ফরোছলেন। 

তুমি এত সকালে--.ডাঁল জাভেরী তার স্বামীকে এই প্রশ্ন না করে পারলেন 
না। 

তোমাকে বলোঁছলাম আজ উইলিংডন ক্রাবে আমার এক বন্ধুকে ডিনারে 
নেমন্তন্ন করেছি । তোমার সঙ্গে আমার এই বন্ধুর পারচয় কাঁরয়ে দেব! 
কোন না কোনাঁদন ওকে তোমার দরকার হবে» 

ডাল জাভের চুপ করে রইলেন ?তাঁন বড় কাঁঠন সমস্যায় পড়লেন। 
[তান কণ করবেন ভেবে পেলেন না। এ্রদনে এবং একই সময়ে স্বামীর সঙ্গে 
তার ডিনারে যেতে হবে। আজ আবার তার জীবনে এক ঘন কালো মেঘ 
ঘাঁনয়ে এসেছে । অতখত দিনের জীবনসাথী 'গোলাপ' আবার তার জাঁবনে ফিরে 
আসবার চেন্টা করছে । ডাল জাভেরণ স্বামীর প্রস্তাবে কোন জবাব দিলেন না। 
চুপ করে রইলেন ৷ | বায়রন, জাভেবীঁ মহলে “গোপাল' বলে নতুন একটা চাকর 
কাজ করে । লোকাঁট আমাদের । মাধবন শংকর। । 

সোঁদন ডাল জাভেরী উইিংডন ক্লাবে গেলেন না। ক্লাবে না যাবার একটা 
অজুহাত দিলেন । জমনাদাস জাভেরী ডাঁল জাভেরণীর এই অজবহাতকে স্বীকার 
করে নিলেন । তাকে িষে যাবার জন্যে কোন আগ্রহ দেখালেন না । 

[ বায়রন, আমরা 'মুনলাইট রেষ্টোরায় আইবী'র কছু লোক রেখোঁছলাম । 
কারণ দিলদার হাসান এবং বোম্বাই'র স্মাগলার গোলাম রসুল যে একই ব্যান্ত 
একথা বোগ্বাইর আইবাী জানতে পেরোছিল ] 
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দিলদার হাসান প্রাতশ্রাতি সময় অন্যায় 'মুনলাইট রেন্তোরায়' তার 
শিকারের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল । একটু বাদে ডাঁল জাভেরীও মুনলাইট 
রেস্তোরায়' গিয়ে উপাস্থছুত হলেন । তানও চোখে একটা কালো চশমা পরে 
নিয়েছিলেন । তার আসল পাঁরচয় যেন কেউ জানতে না পারে। | বায়রন, 
বোম্বাই'র আইবাঁ দুর থেকে ডাল জাভেরী এবং দিলদার হাসানের একাঁট 
ছবি তুলেছিল । ছবিটি আম তোমাকে পরে পাঠাব । ] 

দিলদার হাসান সময় নন্ট করল না । প্রথমেই [জিজ্ঞেপ করল 'গোলাপ' জানতে 
চেয়েছে আপাঁন কেমন আছেন । শুধু স্বাস্থ্য নয়, মমমেজাজ । 

গোলাপ কে? তাকে আম চান না... 

নিশ্চয় চেনেন । তাকে চেনেন বলেই আজ আপান নিজের সমস্ত কাজ ছেড়ে 
আমার কাছে ছুটে চলে এসেছেন । জানতে চান গোলাপ? কেমন আছে। 
কোন এক সময়ে "গোলাপের সঙ্গে আপনার গভীর প্রেম ছিল । তখন 'গোলাপ' 
বলতে আপাঁন এত উন্মাদ 'ছলেন যে 'গোলাপের অনুরোধে আপাঁন দেহের 
ব্তর খখলতে লঙ্জা বোধ করেনান। 

ডাল জাভেরীর মুখ রান্তম হয়। প্রায় চিংকার করেই বললেন এসব আপাঁন 
কী বলছেন? মিথ্যা কথা । আম আপনাকে পৃলিশে ধাঁরয়ে দেব । 

দিলদার হাসান হাসল । বলল ডাকুন পাালশ। আম আপনার সঙ্গে 
কোন অসভ্য ব্যবহার করিনি । শুধু আপনার পুরানো বন্ধ;র কথা বলাছলাম । 
এদন আপাঁন বন্ধ;র কথায় বন্ত্রহীনা হয়োছলেন । কৈ তখনতো কোন লঙ্জা 
বোধ করেনান। আজ অতাত কুমারী জীবনের কাহনী শুনতে লঙ্জা পাচ্ছেন 
কেন 2 প7ীলশ এলে ওদের কাছে আপনার ন্ুযুড ছাবগযীল দেব' ওরা দেখুক 
অপাঁন কত সং 'ছলেন 

আপান নোংরা, মথো কথা বলছেন. 

আপাঁন নোংরা কাজ করবেন, আর আম সেই কথা নিয়ে আলোচনা করলেই 
দোষ হল। 

এবার ডাঁল জাভেরী একটা প্রম্ম না করে পারলেন না। জজ্ঞেস আপান্‌ 
প্যাকমোলং করছেন । বলঃন কত জন ? 

আবার দিলদার হাসান হাসল 2 বলল আম কোন টাকা চাইনা । আর 
আম তো আপনাকে র্যাকমেল করাছনা ৷ সাঁত্য কথা বলাছ ।' 

এবার দিলদার হাসান তার গলার স্বর গন্তীর করল। বলল, মসেস 
জাভেরী আম কোন টাকা চাই না। আম চাই খবর। আর সেই খবর 
আমাদের কাছে মূল্যবান । 

খবর ! আপাঁন কী বলছেন ? ডাঁল জাভেরীর এই ছোট প্রশ্নে ছিল 
বস্ময় এবং কৌতূহল । 

হা, শুনুন আমরা একটা লোককে খুজে বেড়াছি। এই লোকাঁটকে 
আপাঁন চেনেন। তার নাম হল "ভক্টুর' । আমরা জানতে চাই এই ভিন্নরের 
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পারচয় কী? ভদ্র আপনার স্বামীর কাছে দুটি এটাচ কেস জমা রেখেছে । 
এটচি কেস দুটি কোথায় লুকানো আছে। বাড়তে না কোন ব্যাত্কের 
লকারে। আমরা লকার িংবা ?সন্দূকের চাঁব চাই | কারণ আমরা এ দুটি 
এটাচ কেস চাই । যেমাঁন করে হ'ক আপান এসব খবরগঠ্ীল আমাকে দেবেন 
এবং এ সঙ্গে সঙ্গে এটাচী কেস দটি। 

ভল জাভেরী হঠাৎ যেন মনে বন ফিরে পেলেন। বললেন দেখুন, 
ভন্গরকে আম জানি না। আপাঁন কী বলতে চাইছেন জান না। আম 
ভেবোছলাম আপান টাকা চাইবেন । 

আম ছিণ্চুক বুাকমেলার নই ॥। টাকার জন্যে আপনার কাছে আঁসান--ত। 
বললামতো আমরা ভিন্নরের পরিচয় জানতে চাই এবং ভিন্টর যে দুট এটাচী কেস 
আপনার স্বামীর কাছে জমা রেখেছে এ এটাচী কেসগ্যীল চাই । এটাচী কেস 
না দিতে পারলে ব্যাত্কের লকারের নম্বর এবং লকারের চাঁব দিতে হবে। 
এ ছাড়া আপনার কাছে চারটি ছবি রাখাঁছ, এই ছবিগযীল দেখে বলুন এর মধ্যে 
1ভ্র কে? 

ডাল জাভেরী বললেন আম িক্রকে ভাল করে চান না। অস্পন্ট একবার 
দেখোঁছলাম । 

এই ছাবগীল দেখলে আপাঁন হয়ত 'ভন্তরকে চিনতে পারবেন । 

গোলাপের বন্ধ; দিলদার হাসান চারটি ছাব টোবলের উপর রাখল । 

ডাল জাঁভেরী এই শয়তানের হাত থেকে ছাড়া পাবার চেন্টা করাছলেন ! 
এযার রেহাই পাবার একটি পথ খুলে পেলেন। তান ঠিক করলেন প্রথম যে 
ছবট দেখবেন সেই ছবিকে তান 'ভিন্টর বলে শনান্ত করবেন । 

বগল থেকে একাঁট ছবি বের করে ডাল জাভেরী বললেনঃ আমার মনে 
হয় এই ছাবাঁট হল 'ভিন্রের । 

“গোলাপের? বন্ধুও এ ছাঁবাঁট দেখে একট অবাক হল। কারণ দীখ* পনের 
কুঁড় বছর আগে গোয়াতে গোলাম রুল এই ধরনের মুখের আদল আছে এমাঁন 
একটি লোককে চিনত । হ্যা এই লোকটি ছিল তার পরম বন্ধ । নাম ছিল 
অস্কার বারগাঞ্জা | 

অস্কার বারগাঞ্জা এবং ভিন্টুর যে একই ব্যাস্ত একথা দিলদার হাসান 
শ্বাস করতে চাইল না। নিশ্চয় ডাল জাভেরী শনান্ত করতে ভুল করেছেন। 

আপাঁন ছাবাঁট ভাল করে দেখুন । হয়ত কোন ভুল করেছেন । 

এবার ডাল জাভেরাঁ গোলাপের বন্ধ;র মনে বিশ্বাস স্থান্ট করবার জন্যে বেশ 
জোর দিয়ে বললেন ঃ হ]1 এ ছবি হল ভিন্রের । 

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দিলদার হাষান বলল £ দেখুন আজ আপনাকে 
বললাম আমাদের মানে “গোলাপ” আপনার কাছ থেকে কী চায় । আজ থেকে ঠিক 
সাতাঁদন পরে এই দিনেই, এই সময়ে, এই 'মুইনলাইট রেন্তোরায়' আম কিংবা 
আমার কোন বন্ধু আপনার সঙ্গে দেখা করব। 
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এীদন আপাঁন আমাদের কাছে ভিরের পুরো পারচয় দেবেন । এটাচী কেস 
দুইটি দেবেন। এ ছাড়া যাঁদ এটাচী কেস না দিতে পারেন তাহলে বলুন 
এটাচ্ী কেস কোথায় এবং কার কাছে আছে-*। এটাচী কেস যাঁদ ব্যাঙ্কের লকারে 
থাকে তবে ব্যাঙ্কের নাম, লকারের চাঁব চাই, মনে থাকবে, আজ থেকে 
তিক সাতাঁদন পরে... এই বলে দিলদার হাসান ওখান থেকে চলে গেল! 
গোলাপের বন্ধূ চলে যাবার পর ডল জাভেরীও চলে গেলেন। একটু বাদে 
আই বীর কাউণ্টার ইনটোলিজেন্সের লোকেরা এসে দিলদার হাসান যে সব গ্লাসে 
এবং টোবলে তার হাত রেখোঁছল সেইগ্গীলর ছাঁব িল। তারা এ সব ছাবগ,লি 
ফরেন'সক ডিপার্টমেন্টে পাঠয়ে দিল কারণ আই বী জানতে চায় দশ বছর 
আগে যে স্মাগলার গোলাম রমস্থুল বোস্বাই থেকে পালিয়ে পাকন্তানে চলে 
'গয়োছিল এবং আজকের ?দলদার হাসানের আঙ্গুলের ছাঁব একই না ? 

৪ র্ঘ ং চু 

'মুনলাইট ক্লাব' থেকে বোঁড়য়ে এসে দিলদার হাসান সোজা ভ্রুফোর্ড মার্কেটের 
প্ীলশ স্টেশনে গেল | প্দীলশের কাছে তার পাশপোর্ট জমা ছিল। বিদোশ, 
বাটশ নাগাীরক বলে বোম্বাই'র পীলশ ?দলদার হাসানের পাশপোর্ট নিয়ে 
গিয়োছল । রাঁটন চেকআপ তবু দিলদার হাসান মনে কোন শান্ত পেল না। 
কারণ প্রাতম্‌হুতে 'দলদার হাসান আশংকা করাছল পহীলশ হয়ত তার অতাঁত 
দীবন খুজে বার করবে । জানতে পারবে যে দলদার হাসান নামটি হল তার 
সুখোষ। বোম্বাইর পঠীলশের চোখে ধুলো দেবার একাঁট কৌশল । কারণ দশ 
বছর আগে বোম্বাইর পনীলশের খাতায় তার নাম লেখা ছল গোলাম রস.ল, 
সমাগলার । গোয়া থেকে সে মদ "মাগল করে বোম্বাইতে' নিয়ে আসত । এ সময়ে 
বোম্বাইতে প্রাহাবশানের যুগ ছল । পরে গোলাম রসুল পালয়ে পাকিস্তানে চলে 
যায়। আজ গোলাম রস্গুল দিলদার হাসানের ছদ্মনাম নিয়ে আবার বোম্বাইতে 
1ফরে এসেছে । 

ক্রফোর্ড মার্কেটের পালিশ সেশনের ইনসপেক্টর কামাথ দিলদার হাসানকে 
বললেন £ আপাঁন কোন 'িন্তা করবেন না মিঃ হাসান। আমরা এক্ষুটীন আপনার 
পাশপোর্টট ফেরৎ 'াচ্ছ। এই বলে কামাথ দলদার হাসানের পাশপোর্ট নিয়ে 
এলেন। পরে পাশপো্৮ দিলদার হাসানের হাতে তুলে দয়ে বললেন মিঃ 
হাসান, একবার পাশপোোটর ছবির সঙ্গে আপনারা চেহারাটা 'মাঁলয়ে নিই. এবার 
বলুন, পাণপোটের ছাব আপনারই তো ? 

দিলদার হাসান ইনসপেক্টর কামাথের সামনেই বসোঁছল। এ জায়গায় 
বাঁতিটা অতো টঙ্জল ছিল না! 

[দিলদার হাসান তার পাশপোর্টের ছাবাট একট: অন্যমনস্ক হয়ে দেখাছল। 
পরে বলল £ হ্যাঁ এইটে আমার ছবি । 

ইনসপেন্টুর কামাথ বললেন £ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমাদের আঃল 
কাজ ছিল পাশপোটের ছাবর সঙ্গে আপনার ছাঁবাট একটু ?মালয়ে দেখা । 
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আর্পনি যখন পাশপোটের ছবাট আপনার ছ'ঁব বলে স্বীকার করে ?1নয়েছেন 
আমাদের আর বলবার কিছ নেই, ধন্যবাদ। এই নিন আপনার পাশপোর্ট। 

এই বলে ইন্সপেক্টর কামাথ তার পাশপোটণট দিলদার হাসানের হাতে 
তুলে দিলেন । 

এবার দিলদার হাসান খুীশ মনে ন্ুফোর্ড মার্কেটের পৃলিশ স্টেশন থেকে 
বোঁড়য়ে এল । 

পরে হোটেলে ফিরে এসে দিলদার হাসান নিজের মারাত্মক ভুল বুঝতে 
পারল । হোটেলের উল্জ্বল আলোয় সে দেখতে পেল পাশপোটর যে ছবিকে 
যে নিজের ছাঁবি বলে স্বীকার করে নিয়েছে এ ছাঁবাট তোলা হয়েছিল দশ বছরে 
আগে। পীলশ তুলোছিল। এঁ সময়ে পুীলশের খাতায় তার নাম ছিল গোলাম 
রসুল, স্মাগলার'*। এই ছবি দেখলে পুরাণ দিনের গোলাম রস্থুল এবং আজকের 
দলদার হাসান একই ব্যান্ত এই বিষয়ে কারু মনে কোন সন্দেহ হবে না। 

সমন্ত বিষয়াঁট চনত করে দলদার হাসান দ্বিতীয় মারাত্মক ভুল করল, কারণ 
পাশপোট'রি ছাঁব নিয়ে সে যেভুল করেছিল সেই কথাটি দিল্লীতে মুহম্মদ 
ইকবালকে জানান দরকার | মুহম্মদ ইকবাল দিলদার হাসানকে বার বার সাবধান 
করে বলোছলেন আমাকে কক্ষনো কোন টোলফোন করবে না। প্রয়োজন হয় 
“সুইটিকে" খবর দেবে । 

স্যর আমি দলদার হাসান বলাছ--- 

কে? মুহম্মদ ইকবাল জিজ্ঞেস করলেন । 

দিলদার হাসান--" 

এ নামের কাউকে আম 'চীননা "মহম্মদ ইকবালের এই জবাব শুনে দিলদার 
হাসান স্তাম্ভতত হল। কা বলছেন মুহম্মদ ইকবাল ? দিলদার হাসান নামে 
কাউকে 1তাঁন চেনেন না। এইতো চারাঁদন আগে দিল্লীতে তারা দুজনে বসে 
কত গন্পগুজব করোছল । আজ মুহম্মদ ইকবাল না চিনবার ভান করলেন 
কেন? নশ্য় এর পেছনে কোন রহস্য আছে । 

দলদার হাসান ভাবল, জাহান্নামে যাক ডাল জাভেরী। এছাড়া সাতাঁদন 
বাদে ডাল জাভেরীর সঙ্গে তার দেখা করবার কথা ছিল। দল্দার হাসান ঠক 
করল আজই সে দিল্লীতে ?ফরে গিয়ে জানতে চাইবে মুহম্মদ ইকবাল তাকে 
না চিনবার ভান করলেন কেন ? 

এছাড়া আর একাট বাপারে ?দলদার হাসানের মনে চিন্তা হবার  বশেষ কারণ 
ছিল । কারণ ?দলদার হাসান যখন ডাঁল জাভেরীকে তার নোংরা ছবিগ্ীল দেখাল 
তখন [তান কোন বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। বরোং সহজ মনে কথা বলতে 
লাগলেন। দিলদার হাসান ভাবল ?মসেস জাভেরীর চিন্তা না হবার একাঁট মান 
কারণ হতে পারে । হয়ত ছাবগীল জাল। হয়ত সাতাঁদন বাদে ডলি জাভের? 
পলশ [নিয়ে মুনলাইট রেন্তোরায় এসে হাঁজর হবেন তখন ?দলদার হাসান কা 
করবে ? কারণ এতঙ্গণে প্দালশ দলদার হাসানের আসল পারচয় জানে । এঁদকে 
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মুহম্মদ ইকবাল বলছেন তান 'দলদার হাসান বলে কাউকে চেনেন না। এই 
পাঁরাস্ছিততে দিলদার হাসান 'দল্লশতে ফিরে আসাই শ্রেয়ঃ বলে মনে করল। 
নীচ ব ক রী 

এদকে মহম্মদ ইকবাল 'িল্লতে দিলদার হাসানকে দেখবার আশা করেনান। 
কিন্তু রাত এগারটার পর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে মুহম্মদ ইকবাল খন 
দিলদার হাসানকে তার চোখের সামনে দেখতে পেলেন তখনই তাঁন রেগে আগুন 
হলেন। তান এত রান্নে দিলদার হাসানকে দেখবার আশা করেনান। এ 
মুহূতে স্থির করলেন গদলদার হাসান মান্ট গো” । তাকে হত্যা করতে হবে । এই 
লোকটি ষাঁদ আর বোৌশাদন দিল্লীতে থাকে তাহলে শাগরই দিল্লীর পুলিশ এসে 
তাকে গ্রেপ্তার করবে । 

তুম এখানে ! মুহম্মদ ইকবাল বেশ রুক্ষ, ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন । 

মুহম্মদ ইকবালের গলার স্বর শুনে দিলদার হাসান ভাবল তাহলে মুহম্মদ 
ইকবাল সাঁত্য কোন কারণে তার উপরে রাগ করেছেন । রাগের কারণ 
কীঃ মুহম্মদ ইকবাল তার সঙ্গে টোৌলফোনে কথা বলতে চানান। এখন 
তাকে ধমক 'দয়ে ?জজ্ঞেন করছেন কা ব্যাপার, এত রান্রে তুমি এখানে এলে 
কেন 2 

স্যর আমি ষখন বোম্বাই থেকে টোৌলফোন করছিলাম তখন আপান বললেন 
আপান আমাকে চেনেন না। অথচ চার পাঁচাদন আগে আপান আমাকে দেখে 
কতখহশ হয়োছলেন । তাঁই জিজ্ঞেস করতে এলাম আপাঁন কী সাঁত্য সাত্য 
আমার উপর রাগ করেছেন । 

দিলদার হাসানের মুখে একথা শুনবার পর মুহম্মদ ইকবাল আরো রেগে 
গেলেন । সামান্য একটা প্রশ্ন করবার জন্যে দিলদার হাসান বোম্বাই থেকে 
দিল্লীতে চলে এসেছে । গদ্দভি। তান ইসলামাবাদকে বহুবার অনুরোধ 
করোছলেন দলদার হাসানের মত একটা গাধাকে ভারতে পাঠওনা । এছাড়া 
পুলিশের খাতায় িলদারের নাম লেখা আছে। এবার [তান দিলদার 
হাসানকে নিয়ে কী করবেন? তান আগেই ঠিক করে নয়েছিলেন দিলদার 
যাঁদ বোঁশক্ষণ বেচে থাকে তাহলে পাঁকন্ত।ন স্পাই চত্র ধরা পড়বে । 

দিলদার হাসান বলতে লাগল স্যরঃ ডাল জাভেরী আমাদের সঙ্গে 
সহষোধ্গিতা করতে রাজ হয়েছেন। আগামী সাতাঁদন পরে একই সময়ে একই 
দনে এ মুনলাইট রেস্তোরায় আম কংবা আমাদের অন্য কোন বন্ধদ গোলাপের' 
নাম ব্যবহার করে ওর সঙ্গে দেখা করব। তখন ডীন আমাদের সব খবর দেবেন, 
অথ কোথায় 1ভন্করের এটাচী কেস দুটি রাখা হয়েছে, কোন ব্যান্ডে, লকারের 
চাঁব কোথায় এবং কয়েক ঘণ্টার জন্যে লকার িংবা [সন্দুকের চাবিও আমাদের 
এনে দেবেন। আমার সব দাবকে তান স্বীকার করে নিয়েছেন। মুহম্মদ 
ইকবাল মন দিয়ে কথাগ্দল শুনলেন। তান কোন মন্তব্য করলেন না। 
দিলদার হাসান বলতে লাগল মিসেস জাভেরী ওর ন্াড ছাঁবগ্ুলি দেখে 
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অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। 'গোলাপ' যে তাকে বুযাকমেল করবে এ তান আশা 
করেন 'ন। 

তুম কোন ছবি ওকে দাওাঁনতো 2 মুহম্মদ ইকবাল গন্তীর গলায় প্রশ্ন 
করলেন। দিলদার হাসানকে শ্বাস করতে তার মন চাইছিল না। 

নাসার। হ্যা আর একটা কথা ৷ আপাঁন আমাকে যে ফটোগ্ঠাল দিয়োছিলেন 
এ ফটোগুলি দেখে মিসেস ডাল জাভেরী একট ছাঁবকে "ভন্তর” বলে শনান্ত 
করেছেন। 

এই বুল দলদার হাসান ফটো কয়াঁট টোবলের উপরে রাখল ৷ পরে একাঁট 
ছবি দোঁখয়ে বলল এই ছাঁবাঁট দে'খে মিসেস জাভেরী বললেন, এই লোকটির 
নাম হল ভঙ্র” | 

একথা বলার সময় ?দলদার হাসান মুহম্মদ ইকবালকে কোন আভাষ হীঙ্গত 
দিল না যে ছবিরলোকটির সঙ্গে কোন একসময়ে, তার গভীর বন্ধ্ত্ব ছিল: 
দিলদার হয়ত মনে মনে আন্দাজ অনুমান করোছল যে এই ধরনের কথা বলবার 
অনেক বিপদ, অস্তাবধা আছে । এখানে চুপ করে থাকাই ভাল । 

মুহম্মদ ইকবালও শনান্ত করা ছাঁবাটকে দেখে 'বাস্মত হলেন। কারণ এই 
লোকটিকে তান ভাল করে চেনেন । এই লোকাঁটকে সাতাঁদন আগে মোটর বোটে 
খুন করা হয়েছে । ডাঁল জাভেরী ীকংবা দিলদার হাসান কেন বলছে যে ফটোর 
লোকই হলেন "ীভন্ুর' | নিশ্চয় এর ভেতর কোন জালয়াত কারসাঁজ আছে । 
কারণ মিসেস ডাঁল জাভেরী যে ছাঁবাঁটকে ভর” বলে শনান্ড করেছিলেন সেই 
লোকাঁটর আসল নাম ছিল অস্কার বারগাঞ্জা । 

এবার মুহম্মদ ইকবাল কড়া দদ্টিতে দলদার হাসানের দিকে তাঁকয়ে বললেন 
দলদার,তুম ষে ছাবাঁটকে আমাকে "ভন্ুর' বলে দৌখয়েছ সেই ছাঁবাঁট হল অস্কার 
বারগাঞ্জার, বোস্বাইর আগার ওয়ালডের রাজা । তুমি কিংবা ডলি জাভেরখ 
আমাদের বিল্রান্ত করবার চেস্টা করছ । আমাদের কাছে 'মথ্যে কথা বলছ। 

দিলদার হাসান বলল, ছবি দেখে আম ও বুঝতে পেরোছলাম এই ছবি 
শনান্ত করবার ভেতর নিশ্য় কোন রহস্য আছে। 

হয ডাঁল যাঁদ এই ছাবিকে ভিন্র বলে থাকেন তাহলে জেনে রাখো এ ছবি 
এভক্রের' নয় । মসেস জাভেরী আমাদের ধোঁকা 'দয়েছেন। বাক তুম বাও। 
এরপর আমার বাড়তে আর এসোনা। যা কিছ বলবার 'সুইাটিকে' বলবে। 
আমার বাড়তে এলে তুমি বিপদে পড়বে । গুডনাইট... 

মুহম্মদ ইকবালের মুখে গনুডনাইট' শুনে দিলদার হাসান অবাক হল । হঠাং 
মূহম্মদ ইকবাল তার সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করলেন কেন ? এই নিষেধ করবার 
পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন কারণ লুকানো আছে । গোলাম রম্মুল দীঘদন 
স্মাঞ্গীলংর কাজ করেছে । কিন্তু ”পাই'র কাজ যে কত বিপত্জনক এবার সে 
উপলাধ্ধ করল। 

দিলদার হাসান মুহম্মদ ইকবালকে 'গুডনাইট' বলবার সুযোগও পেলনা । 
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সে অন্ধকার রান্তায় বৌড়য়ে পড়ল । একটা ট্যাক্সী করে সে পরান "দল্লগর 
তার হোটেলে ফরে যাবে। কিন্তু দিলদার হাসান ট্যাক্স ন্ট্যা্ড অবাঁধ যাবার 
যোগ পেল না। 

হঠাৎ সে দেখতে পেল দ:র থেকে একটি ট্রাক উত্জ্বল বাতি জ্বালিয়ে তার 
দকে এগিয়ে আসছে । হেডলাইটের আলো ক্রমেই তীক্ষ; তীর হচ্ছে । ওকী 
হেডলাইট যে তার 'দকেই এীগয়ে আসছে । গাঁড়র এ উল্ভ্বল আলো তার চোখকে 
ঝলসে দিল। তারপরেই শোনা গেল দিলদার হাসানের করুণ িংকার ! 

ট্রাক দিলদার হাসানকে চাপা 'দিয়ে চলে গেল । 

নং সহ সং চে 

1দলদার হাসানের মৃতদেহ মাটিতে পড়ে রইল । 

পরের দিন সংবাদপন্রে একাঁটি ছোট খবর বেরুল যে বোম্বাইর বিখ্যাত 
সাগলার গোলাম রসঃল ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে মারা গেছেন । িছাদন আগে 
বোম্বাই প্ীলশের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে গোলাম রস্থুল পাকিস্তানে 
চলে গিয়োছলেন । সাতাঁদন আগে তান দিলদার হাসান নাম দিয়ে বাঁটশ 
পাশপোট নয়ে এদেশে এসোঁছিলেন । আসবার কারণ জানা যায় নি। পুলিশ এ 
সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতে গররাজি। 

সং রং & ঁ 

ডাল জাভেরীর সঙ্গে বায়রনের দেখা করা প্রয়োজন ছিল । 

1বকেলে বায়রন কাস্ধালা হলের জাভেরী মহলে গিয়ে উপাস্থৃত হল। 
নময়ে ডাল জাভেরণ বায়রনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন 
না। তবু সে যখন ডাল জাভেরীকে খবর পাঠাল যে বিশেষ একটি জরুরী 
বষয় ?নয়ে আলোচনা করবার জন্যে সে জাভেরা মহলে হাঁজর হয়েছে তখন ডাঁল 
জাভেরণ দেখা করতে রাজ হলেন। 

কীব্যাপার 2 আপাঁন আজ এখানে এলেন কেন 2 ডাল জাভেরী জিজ্ছেস 
করলেন। তার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে অঙ্জাবধা হল না তান বায়রনকে দেখে 
সন্ন্ট হননি । 

বায়রন বেশ কিছ:ক্ষণ ডলি জাভেরীর দিকে তাঁকিয়েছিল। মনে মনে ডলি 
জাভেরীর রূপের প্রশংসা করল । এছাড়া মেয়েটি যে বাঁদ্ধমতী এই বিষয়ে 
তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। সহজে ভেঙ্গে পড়বার পানী নয়। 

বলুন, আপনার প্রয়োজন কী 2 ডাল জাভেরীর এই ছোট প্রশ্নে বরান্তির 
আভাষ ছিল। 

বায়রন হাসল । বলল, অরুণদাস আমাদের উকিলের কাছে এক দীঁঘ€ 
'ব্বীত দিয়েছে । সেই 'বরবীততে অরুণদান তার ?নজের দোষ স্বীকার করেছে.*. 

বাধা দিলেন ডাল জাভেরী। বললেন, আম ভেবোছিলাম আপাঁন একজন 
দক্ষ, প্রবীণ উীকল এই কেস লড়বার জন্যে নিয়োগ করবেন। কিন্তু একজন 
শয়তান উাঁকলকে দিয়ে এ কাজ করাবেন ভাবান। আপনার উকীল কেসটা 
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ভগুচল করে দেবে। 

বায়রন কোন মন্তব্য করল না। শুধু বলল, আরো কিছু নৈরাশ্যজনক 
খবর আপনাকে দেবো । অরুণ তার 'বর্বাততে বলেছে সেই গ্যাল করে. 
অসৃকার বারগাঞজাকে খুন করেছে । অরুণদাসের এই স্বীকারোির পর তাকে 
বাঁচানো সম্ভব হবে না। শুধু আপনাকে একটা প্রশ্ন করব। আপান কী এর 
মধ্যে অরুণদাসকে দেখতে হাসপাতালে 'গয়োছলেন 2 

ডাল জাভেরী কোন স্পন্ট জবাব দিলেন না। শুধু বললেন, ডান্তার 
বলেছেন অরুণ বর্তমানে ভালই আছে । তাকে শিগ:গীরই ছেড়ে দেয়া হবে। 

একথা আম জান িীসেস জাভেরী । তবে হয়ত আপান জানেন না যে 
অরুণদাপ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই পীলশ তাকে গ্েন্তার করবে। 

ডলি জাভেরী চুপ করে রইলেন । 

বায়রন বলল, অরুণদাস এক দীর্ঘ, লম্বা বিবাত দিয়েছে । এ বিরবাতি থেকে 
আমরা অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পেরোছি। এ সব তথ্য আমার তদন্তের 
কাজে সাহায্য করবে । যাক আপনাকে কয়েকাঁট আপ্রয় প্রশ্ন করব। আপাঁন 
যাঁদ প্রশ্রগীলর জবাব দেন তাহলে এই খুনের তদন্তের একটা দিক পাঁরত্কার 
হবে। আপাঁন অরুণদাসের সমবয়সণ ছিলেন। আপনাদের দুজনের 
মধ্যে কী কোন গভীর, গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠোছল । ধরুন আম যাঁদ বাল 
যে আপনার স্বামী যখন আপনাকে বিয়ে করেছিলেন তখন অরুণদাস আপনাকে 
ভালবাসত। কারণ অরঃণদাস আশা করেছিল সে আপনাকে বিয়ে করবে। কিন্তু 
তার বাবা যে দুম করে আপনাকে বিয়ে করবেন একথা সে কখনও ভাবোন। 

বায়রনের একথা শুনবার পর ডাল জাভেরণর মুখ রান্তম হয়ে উঠল। তান 
1চধকার করে বললেন, আপাঁন অসভ্য । আপনার এই প্রশ্নের কোন জবাব দেব 
না। আপাঁন এ বাঁড় থেকে বৌরয়ে যান। 

বায়রন অবাঁশ ডাঁল জাভেরাীর কথায় কান দল না। তার মুখে হাঁস লেগে 
পছল। বলল, মিনেস জাভেরী একটা খুন, স্মাগ্লিং-এর তদন্তের কেসে হাজার 
রকম নোংরা কথা নিয়ে বাজারে আলাপ আলোচনা হয় । এইসব কথা 1ভাণ্ত করে 
আমাদের কেস তদন্ত করতে হয়। যাক আপনাকে একটা কাহিনী বলব। 
কাহনীগুল আমি খুবই বিশ্বস্ত সুনে পেয়েছি । সেই সূত্রাট কী এখনও বলব 
না। ভাঁবষ্যতে বলব । 

আম জান অস্কার বারগাঞ্জা কিংবা তার বন্ধুরা অরুণদাস জাভেরী এবং 
আপনাকে নিয়ামতভাবে 'বুযাকমেল' করছিল । 

আমাকে কেউ ব্ল্যাকমোলং করোনি কিংবা করবার চেন্টা করোন। আপনার 
এই অস্কার বারগাঞ্জাকে আম চান না, মিসেস ডাঁল জাভেরণ প্রাতবাদের 
কণ্ঠে জবাব দলেন । 

হাসল বায়রন। বলল, নোংরা ঘটনা নিয়ে তদন্ত করা হল আমার পেশা । 
আমার কানে এইসব নোংরা কাহনণ বাতাসের আগে চলে আসে । আপান 
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প্রতিবাদ করেছেন যে কোন নোংরা ঘটনার সঙ্গে আপাঁন জাঁড়ত ছিলেন না এবং 
অস্কার বারগঞ্জাকে আপাঁন চেনেন না। হয়ত আপাঁন আংাঁশক সাত্য কথা 
বলেছেন। আচ্ছা আপাঁন যখন দিল্লীতে ছিলেন তখন 'গোলাপ' ছিল আপনার 
প্রোমক । আপনাদের টি মধ্যে যে প্রেম, ভালবাসা ছিল একথা আপাঁন 
অস্বীকার করতে পারবেন না--" । এবার বলুন এই 'গোলাপ' কে 2 

ডাল জাভেরী আবার জোরে টি করে বললেন, 'গেট আউট ফ্রম মাই 
হাউস |” আপাঁন না গেলে.. 

না গেলে কাঁ করবেন পা জাভেরী 2 লোক 'দিয়ে জোর করে বের করে 
দেবেন। তাহলে সবাই আপনার অতাঁত জীবনের চীরন্রের কথা জানতে পারবে । 
না, অমন ভুল করবেন না। 'নিজের কেচ্ছা ঢাক 'পাঁটয়ে সবাইকে শোনাবেন না । 

আপাঁন নিশ্চয় জানতেন ষে আপনার বাবা রায়চাঁদ মালহোন্রা আপনার স্বামী 
জমনাদাস জাভেরীর কাছ থেকে প্রচুর টাকা ঝণ করোছলেন । না, বলব অন্য কোন 
কারণে তার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছিলেন ৷ কারণাঁট কি আপান জানতেন । অবশ্যি 
টাকা না নিয়ে তার কোন উপায় ছিল না। নইলে বাজারে, ডিফেন্স মানাস্ট্রতে 
খবর চালু হয়ে ষেত যে আপনার বাবা রায়চাঁদ মালহোন্রা হলেন একজন জয়ারা 
এবং জুয়ো খেলে তিনি সর্ব হারয়েছেন। এই অপবাদের হাত থেকে রেহাই 
পাবার জন্যে আপনার বাবা রায়চাঁদ মালহোন্রা জমনাদাস জাভেরীর সঙ্গে 
আত্মীয়ের সম্পর্ক স্থাপন করোছলেন। 

এই সময়ে অরুণদাস জাভেরাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় হল। তার উপর 
আপনার 1কছু দুর্বলতাও হয়েছিল। অরূণদাস ছিল অজ্পবয়সী, সুপুরুষ, 
বত্তবান, না বলব ধনী ব্যবসায়ীর একমান্র সন্তান। অরুণদাস প্রথমে ড্রাগস 
খেতো না। কিন্তু যোদন জমনাদাস জাভেরী দূুম্‌ করে আপনাকে বিরে করলেন 
সেদিন থেকে অরুণদাস নেশা করতে শুরু করল । প্রথমে 'ড্রৎকস, তারপরে 
ড্রাগন । 

অরুণদাস আপনাকে দিল্লীর জাভেরী এ্যাণ্ড সন্সে একটা ভাল চাকুরি 
দিয়েছিল । এ সময়ে আপাঁন জমনাদাস জাভেরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনানি। 
পরে জমনাদাস জাভেরী একাঁদ সরুণের ঘরে আপনাকে দেখতে পেয়ে আকৃষ্ট 
হলেন । আপনাকে তার 'ব্যগ্ডগত” সেক্রেটারী হিসাবে তার বোম্বাই'র দপ্তরে 
নিয়োগ করলেন । 'আপান উচ্চাকাঙ্্ষী, এবং এছাড়া একটু বয়স্ক পুরুষ 
আপনাকে বোৌশ আকর্ষণ করে থাকে" । 

অরুণদাস বুঝে উঠতে পারলেন না কেন তার বাবা আপনাকে তার 
ব্যান্তগত সেক্রেটারী করে বোস্বাইতে নিয়ে গেলেন। তাহলে কী জমনাদাস 
জাভেরর্ প্রথম দর্শনেই আপনার প্রেমে পড়োছলেন না আপনাকে তার ব্যান্তগত 
সেক্রেটারগ, হিসেবে নিয়োগ করবার অন্য কোন কারণ ছিল । অরুণদাস জাভেরীর 
দেয়া বিবৃতিকে অনুসরণ করে আমরা এই সেক্রেটারী নিয়োগের ব্যাপারে যে 
নেপথ্য কারণ এবং কাহনী ছিল তার মোটামুটি একটি ছবি এখানে তুলে ধরব। 


৯: 


অরুণদাসের 'ববৃতি থেকে আমরা জানতে পারি যে বোস্বাইতে এসে আপান 
জমনাদাস জাভেরাঁর সঙ্গে কাজ করে তার ব্যবসায় অনেক গোপন কারকারবারের 
খবর জানতে পারলেন । জানতে পারলেন যে জমনাদাস জাভেরী একজন ধনা 
ব্যবসায়ন, শেয়ার মাকেটের রাজা, তবে তার ব্যবসান্ন উন্নতির পেছনে রয়েছে 
বাভন্ন ধরনের অবৈধ আইনাঁবরোধী কাজকারবার। জমনাদাস গোপনে স্মাগালংর 
কাজকারবারে ফিনা*স করতেন। তান বিদেশের সুইস ব্যাঙ্কে মোটা টাকা 
জমা রেখেছেন। তিন প্রতিটি এক্সপোটস্ইম্পোটের 'আগুার ইনভয়োসং করে 
থাকেন। এবং সব শেষে জমনাদাস জাভেরী আর এদেশে কিছু কিছু দুজ্কৃত- 
কারগদের সঙ্গে একন্র হয়ে কিছ: মারাজ্মক ?জীনস এদেশে আমদাঁন করে এসেছেন । 
শুধু তাই নয় বিদেশ থেকে যে সোনা স্মাগল করা হয় এবং এদেশে যে ড্রাগস 
আনা হয় সেই ব্যবসার ?ফনান্সং জমনাদাস জাভেরী করে থাকেন। এ হল 
জমনাদাস জাভেরীর অবৈধ কাজকারবারের একট সংক্ষিপ্ত বিবরণী । 

বায়রন একটানা তার কাঁহনী বলে গেল। তার এই কাহিনী শুনবার 
পর ডাঁল জাভেরী চিংকার করে বলে উঠলেন। বললেন, সব আপনার মনগড়া 
মিথ্যে কাঁহনী, রূপকথা । আপাঁন আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন-*" 

বায়রন শুধু হাসল, বলল, না মিসেস জাভেরী এই কাহিনী নিভে'জাল 
সাঁত্য । এ কথা প্রমাণ করবার মতো তথ্য আমার কাছে আছে । আপনি হয়তো 
জানেন না যে গোলাপের" এই বম্ধুর উপরা দিল্লীর আই বাঁ কড়া নজর রাখাঁছল। 
আই বার সেই রিপোর্ট আম পেয়ে গোছ এবং আইবাীর 1রপো্ের তথ্যর উপর 
ভীত্ত করেই আপনাকে এই কাহনী বললাম। 

আর একটা কথা মিসেস জাভেরী । আপনারা দুজনে মানে গোলাপের বদ্ধ 
এবং আপাঁন খন “মুনলাইট? রেস্তোরাঁয় বসে কথাবাতা বলাছলেন তখন আই 
বীর লোক আপনাদের পেছনের টোঁবিলে 'ছল এবং আপনাদের সমন্ত কথাবার্তা 
রেকর্ড করে নিয়েছিল । একাঁদন এ আলাপ-অলোচনার রেকর্ড চালিয়ে আপনাকে 
সব কথা শোনাব। এ আলাপ-আলেচনা এবং আপনার 'নজের গলা শুনলে 
আপনি বুঝতে পারবেন আমার এই কাহনীসাত্য না মিথ্যে । এ ছাড়া অরঃণদাস 
আমাদের উকীল নারায়ণ দুবের কাছে যে বাত দিয়েছে সেই বিবীত থেকে 
আমরা অনেক কিছ; নতুন তথ্য জানতে পেরোছি। অরুণদাসের এই বাতি 
আপনাকে চমক লাগয়ে দেবে । আপাঁন জানতেন অরুণদাস আপনাকে ভালবাসত 
এবং আপনাদের দুজনের মধ্যে প্রেম ছিল। আজ বাইরের সমাজ জানে যে 
অরুণদাস হল আপনার সতাীনের ছেলে । কিন্তু আপনাদের বন্ধুমহলে সবাই জানে 
যে আপনারা দুজনে ছিলেন প্রোমক-প্রোমকা । আপাঁন ঘটনাচক্রে এবং বলব 
অর্থের লোভে পড়ে জমনাদাস জাভেরীকে বিয়ে করেছিলেন । এই বিয়ে করে 
আপান স্ুখ-শাঁন্ত পাননি । অবশ্য জমনাদাস জাভেরীরও আপনাকে বয়ে করবার 
পেছনে একটি নেপথ্য কারণ ছিল। তান আপনাকে বিয়ে করে আপনার মুখ 
বন্ধ করতে চেয়োছলেন। কারণ আর্পান জমনাদাস জাভেরীর অনেক গোপন 


৯৬ 


কাজ-কারবারের খবর জানতে পেরেছিলেন । জমনাদাস জাভেরাী ভেবোছলেন 
যাঁদ তান আপনাকে ধিয়ে করেন তাহলে আপাঁন নিশ্চয় আর মুখ খুলবেন 
না। যাক এবারে আপনাকে অরুণদাসপের বিবাঁত পড়ে শোনাব । এই ববাতিতে 
অরুণদাস অনেক সাঁত্য কথা বলেছে । বলতে পারেন এক চমকপ্রহ কাহনাী। 
0100) 85501817501 (01) 1106101)-_ 

এই বলে বায়রন তার পকেট থেকে এক গুচ্ছ কাগজ বের করে বলল £ 
মিসেস জাভেরা এবার অরুণের বিবাত শৃনৃন--"বায়রন পড়তে লাগল-_ 

'আমার নাম অরুণদাস জাভেরী । বাবার নাম জমনাদাস জাভেরী। তান 
হলেন দেশের এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী, শজ্পপাঁত এবং বোদ্বাই-র শেয়ার বাজারের 
রাজা, এবং তার 'বাঁভন্ন ধরনের ব্যবসা আছে । তান এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যবসা 
করে প্রচুর পয়সা করোছলেন। এছাড়া আমার বাবার দেশের রাজনোতিক মহলে 
বেশ প্রভাব প্রাতিপপাত্ত আছে এবং অনেক রাজনৌতিক দলকে 'তান নিয়মিত মোটা 
ডোনেশন দিতেন । 

“এতবড় ব্যবসায় এবং সম্মানী লোকের একমাত্র সন্তান হয়েও আমার কেন 
এই অধ্পতন হ*ল সেই কাঁহনী একট: বন্তারত করে বলা প্রয়োজন । 

আম দিল্লীতে পড়াশুনা করোছ । পড়াশুনা শেষ করে বাবার 'দল্লীর 
ব্রা9 আফসে কাজ শুরু করেছিলাম | দিল্লীর সমাজে এবং বন্ধুমহলে আমার 
একমাত্র পাঁরচয় ছিল আম এক 'বাশন্ট ধনণ ব্যবসায়ীয় একমান্ন সন্তান। তাই 
আমার বন্ধু, 'বশেষ করে বান্ধবীর কোনো অভাব ছিল না। সুন্দরী অগ্সরার দল 
আমার চারপাশে ঘোরাফেরা করত 

আম 'দিজ্লীর সমাজের 'বাভন্ন লা, িনারও ককটেল পাঁটিতে প্রায়ই 
যোগ দিতাম। একাঁদন এক ককটেল পার্টিতে আমার একাঁট অপূর্ব স্সন্দরী 
মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল । মেয়োট দেখতে ছিল একেবারে “সেক্স বন" ৷ 

এই “সেক্স বস্বের' নাম ছিল আই'রন সেন । বাবা বাঙালি, মা ছিলেন ফরাসি। 
বাবা-মা'র 'ডভোর্স হয়ে গিয়েছিল । 

একাঁদন আইরিন সেন আমাকে তার আর এক বান্ধবীর সঙ্গে পারচয় 
কাঁরয়ে দিল। মেয়েটি আইারনের চাইতে সেক্সী এবং আকর্ষণীয়া ছিল। 
মেয়োটর কালো হরিণ চোখ আমাকে মুগ্ধ করল। মেয়োটর নাম ছিল ডাল 
মালহোন্রা । বাবার নাম রায়চাঁদ মালহোন্রা। 

ডাঁলকে দেখামান্র আম তার প্রেমে পড়ে গেলাম । যাকে বলে 'লাভ গ্যাট 
ফান্ট সাইট” । ডাঁল আমার সমবয়সী ছিল। ডাল ও আহীরন জয়ো 
খেলত, পয়সা এবং জীবন নয়ে। তিন তাস, পোকার, রুূলেট সব রকম জুয়ো 
খেলবার অভ্যাস তাদের ছিল । 

আমরা সবাই দ্রুত জীবনে, বিদেশেই যাকে বলে 'ফান্ট' লাইফ'এ বিশ্বাস 
করতাম ৷ ড্যান্স, ককটেল-ডনার-পার্ট ছিল প্রাতাদনের জীবন । আম দেখতে 
পেলাম দিজ্লীর সমাজে ককটেল পাঁ্টতৈ এবং তাস খেলার আসরে ডাঁলর প্রচুর 
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শাবক ছিল । এই সব স্তাবকদের মধ্যে একি ভারা সুন্দর ষুবক ছিল। ছেলোট 
পেশায় ছিল ফটোগ্রাফার । ছেলোটিও জুয়ো খেলার বাদশা ছিল। ডর এই 
ছেলোঁটর প্রীত প্রচণ্ড দূর্বলতা ছিল । ছেলোটর নাম ছিল বসন্ত সাহনী | ডাঁলকে 
আকড়ে ধরবার জন্য এবং কাছে পাবার জনা আম তাকে আমাদের 'দল্লধর 
আঁফসে বেশ মোটা মাইনেতে চাকার দিলাম । ভেবোৌছলাম ডাঁলকে এই 
চাকার দিয়ে বশ করতে পারব। কিন্ত কিছদন পরে নিজের ভুল বুঝতে 
পারলাম । কারণ ডাঁলকে আমার দফতরে চাকার দিয়ে আম এক নতুন 
প্রীতিদ্বদ্বীকে ডেকে আনলাম । আর সেই প্রাতদ্বম্ী হলেন আমার বাবা 
জমনাদাস জাভেরী । আম কখনই কজ্পনা কারান আমার বাবা ডালর প্রেমে 
পড়বেন এবং তাকে বিয়ে করবেন। কারণ িছ্াদন আগে আম বাবাকে 
বলোছলাম যে ইচ্ছে করলে আপাঁন আবার বিয়ে করতে পারেন। তখন বাবা 
আমার এই প্রন্তাব হেসে ডীঁড়য়ে 'দিয়োছলেন । 

বাবা কী কারণে ডাঁলকে বিয়ে করোছলেন জান না। বাবা যৌদন ডাঁলকে 
বিয়ে করলেন সৌদন থেকে জীবন সম্বন্ধে আমার এক প্রবল বিতৃককা এবং ঘেন্বা 
ধরে গেল। ডাল অবাশ্য আমাকে আড়ালে বোঝাবার চেক্টা করল যে এই বিয়ে 
তার ইচ্ছাকৃত নয় । একটা ঘটনার পারাচ্ছীতিতে পড়ে সে বাবাকে বিয়ে করেছে । 
সেই ঘটনা কি ছিল আমি জান না। 

সে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল ষে আমার প্রাতি তার মনের দুরবলতা এখনও 
আছে এবং ভাবষ্যতে থাকবে । এ ছাড়া ডলি আমাকে আরো বলল যে বসন্ত 
সাহনী অথধি এ ফটোগ্রাফার ছেলেটি যার সঙ্গে তার প্রেম ছিল, সেই ছেলোটকে 
সে তার মন থেকে মুছে ফেলেছে । 

এবার আমার এই কাহিননীকে ?তিনভাগ্গে ভাগ করব। 

প্রথমে কী করে, কেন এবং কাঁ পাঁরীশ্থীতিতে আমার অস্কার বারগাঞ্জার 
সঙ্গে আলাপ পাঁরচয় ও হৃদ্যতা হয়োছল সেই ঘটনা বলা দরকার । আমার 
অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে প্রথমে দেখা হয়েছিল মহালক্ষ্মী রেসকোর্সে। 
আম জুয়ো খেলবার জন্য প্রায়ই বোম্বাই, বাঙ্গালোরের রেসকোর্সে যেতাম । 
একবার মহালক্ষ্মী রেসকোর্সে আম একটি ঘোড়ার উপর মোটা টাকার 
বাজ রেখেছিলাম । পরে শুনতে পেলাম আমার ওই বাঁজ জতবার কোনো 
আশাই নেই । খবরটা শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আম যখন এই 
বাজ য়ে চিন্তা ভাবনা করছি এবং ভাবছি কাঁ করব তখন দেখতে পেলাম 
এ রেসে একটি লোক বউঁট কুইন" ঘোড়ার উপর বাজি রাখছে । পরে লোকাঁট 
খুবই মৃদ5স্থরে বঁককে ধলল £ কাউকে বল না। এ হ'লো অস্কার বারগাঞ্জার 
ঘোড়া । জাঁকরা সবাই এই বারগাঞ্জার লোক ৷ তাই অস্কার বারগাঞ্জার ঘোড়া 
বাজ িতবেই। এ সময়ে রেসকোসে জকিদের আসল মানব ছিল অস্কার 
বারগাঞজা । 

মহালন্ষ্মীর রেসকোর্স আম অস্কার বারগাঞ্জার নাম বহুবার শুনোছলাম। 
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জঁকদের এবং ট্রেনারদের উপর তার কী আধপত্য এবং প্রভাব ছিল সেকথাও 
জানতাম। তাই এই লোকাঁটকে দেখবার এবং জানবার জন্য প্রচণ্ড শখ হয়োছল । 
তখন ক ছাই জানতাম এই অস্কার বারগ্াঞ্জা আমার জীবনের শান হয়ে 
গাড়াবে। কারণ পরে জানতে পেরোছলাম লোকটি হল এক বিষধর কালকেউটে 
সাপ! ওর ছোবল খেলে কিংবা ওর সম্পর্কে এলে কেউ বাঁচেনা । 

পরে আম অস্কার বারগাঞ্জার আসল পাঁরচয় পেলাম । 

'একাঁদন আমার এক বন্ধু বলল £ শুধু রেসকোর্সে কেন, বোম্বাই শহরে যত 
নোংরা, ময়লা কাজ করা হয় তার সঙ্গে অস্কার বারগাঞ্জার নাম জাঁড়য়ে আছে। 
নোনা-হেরোন-হাঁসস স্মাগালং এবং বু ফিল্ম-এর কারবারে সে নরক, পাতালের 
রাজা । 

এই গুজবের সত্য মিথ্যা যাচাই করবার কোনো লুষোগ আমি পাইনি। 
শুধু তাই নয়-_অনেকের বন্তব্য ছিল অস্কার বারগাঞ্গা শদধু স্মাগলার নয় সে হল 
বিদেশী স্পাইচন্রের এজেন্ট । 

'একদিন ঘটনাচক্রে বোম্বাইর কুখ্যাত 'থনী মাচ্কেটিয়া” ক্লাব বারে আমার 
অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে আলাপ পাঁরচয় হ'লো। সেই পাঁরচয় থেকে অস্‌কার 
বারগাঞ্জা হ'লো আমার পরম বন্ধ: । এবং পরে সে হ'লো আমার পরামর্শদাতা । 
এবার থেকে আম 'নয়ীমতভাবে থিএ মাস্কোঁটয়ার্স ক্লাবে যেতাম । 

বাচনর এই 'থএ মাস্কেটিয়ার্স ক্লাব ৷ বলা যায় এ হল শয়তানদের আহ্তা। 
অনেকে বলত 'থশ্র মাস্কেটিয়ার্স ক্লাব হ'লো বোম্বাইর “পাপ ভবন” | দর্যীনয়ার 
সব ধরনের পাপ কাজ এখানে করা হ'তো ৷ সবাই বলত এই সব পাপ কাজের 
গুরু হ'লো-_অস্কার বারগাঞ্জা। সে বোম্বাইর কোনো ক্ষ্যাটে অথবা বাঁড়তে 
থাকত না। বোদম্বাইর এক শহরতলণ 'ভয়াগুতে সমুদ্রের এক লাক্সার বোটে 
থাকত । এ লালসার বোটও ছিল পাপের আছ্ডা-'জুয়ো খেলা, ড্রাগসখাওয়ী। 
মেয়েমানূষ নয়ে সব রকমের অন্যায় কাজ ওখানে করা হ'তো। ওখানে রূলেট 
খেলাও হতো । কখনও লাক্সর বোটে করে বারগাঞ্জা মাঝ সমহ্দ্রে চলে যেত। 
গুজব ছিল ম।ঝ সমুদ্রে বোট নিয়ে যাবার কারণ হ'লো সোনার বদলে কোনো 
বিদেশী কোম্পানীর জাহাজে হাসিস, হেরোন তুলে দিত। স্মাগালং। 

'থণ্র মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে ড্রাগস খাওয়া ছাড়া আম ওখানে জুয়ো, তনতাস, 
রুলেট খেলতে শুরু করেছিলাম । প্রাতাদনই কয়েক হাজার টাকা বাজতে 
হারতাম ৷ আর টাকার দরকার হলে অস্কার বারগাঞ্জার কাছে টাকা ধার করতাম। 
এবং অস্কার বারগাঞ্জার কাছে ঝণপন্র ইংরাজতে যাকে বলা হয় £ ০ লিখে 
দিতাম। অবাশ্য এ সব “ঝণপন্্রে' অস্কার ধারগাঞ্জাই টাকার অঞ্ক বাঁসিয়ে নিত। 
আম শুধু সাদা কাঞ্জজে চোখ বুজে সই করে দিতাম। প্রায়ই অস্কার বারগাঞ্জা 
আমাকে বলত £ তোমার বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসো। পরে অসৃকার 
বারগাঞ্জা আমাকে বলল; তোমার সংমা ডাল জাভেরী তোমার বাবাকে পরামর্শ 
দচ্ছেন যেন তোমাকে কোন টাকা না দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, আম কোথায় 
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যাই, কী কার, কার সঙ্গে মেলামেশা কাঁর সব কিছু জানবার এবং খবর নেবার' 
জন্য বাবা একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিষন্ত করেছেন। অস্কার বারগাঞ্জার 
মুখে শুনতে পেলাম এই প্রাইভেট ডিটেকাঁটভের নাম হল বায়রন ঘাউস। 

একাঁদন অস্কার বারগাঞ্জা আমাকে বলল £ তোমার বাবা যাঁদ তোমাকে টাকা 
দিতে অস্বীকার করেন তাহলে তুম তাকে ভয় দৌঁখয়ে টাকা আদায় করবে । 
তুম তাকে বলবে ষে 'তানি বিদেশের সুইস ব্যাচ্কে টাকা রাখছেন এবং এ ব্যাঙ্কের 
নাম, একাউণ্ট নম্বর সব তুমি ইনকাম ট্যাক্সকে দেবে । দেখবে তোমার বাবা 
তোমাকে টাকা দিতে আর আপাতত করবেন না। 

£ আম অস্কার বারগাঞ্জার ফাঁন্দ মেনে নিতে পারলাম না। কারণ সরকারের 
এবং ইনকাম ট্যাক্সের কাদের সঙ্গে বাবার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। ফলে বাবাকে 
এসব ব্যাপার নিয়ে কোনো দিন কোনো ঝামেল। করতে হয়ান । 

পরে বারগাজা বললো £ তাহলে তোমার বাবাকে বল যে তার সুইস ব্যাঙ্কের 
এ্যাকাউন্ট নন্বর তুম সংবাদপন্রকে দেবে । এবং বাজারে রাঁটয়ে দেবে ষে তান 
বিদেশ' ব্যাঙ্কে টাকা 'ডপোঁজট রাখছেন । 

এই ব্ল্যাকমেল প্রথা কাজ করল। এরপর থেকে বাবার কাছ থেকে নিয়ামত 
ভাবে টাকা আসতে লাগল । এঁ সময়ে দেনা মেটাবার জন্যে আমার প্রচুর অথের 
প্রয়োজন ছিল। কারণ প্রাতদিন তাস, রূলেট খেলে অজস্র টাকা হারাছলাম । 
এছাড়া অমৃকার বারগাঞ্জার কাছে সাদা কাগজে [.0-্য. লিখে দিচ্ছিলাম । 

ঠিক এই সময়ে আমার জীবনে আবার এক বড় পাঁরবর্তন এলো । আমার 
জীবনে এলো এক অপরুপা সুন্দরী নারী । দুধে আলতায় রং, ডানা কাটা পরী, 
দেখলেই মনে হবে মেয়োটর বাবা কিংবা মা দেশী । পরে শুনোছলাম মেয়োট 
দীর্ঘকাল ধরে লগুনে ছিল । মেয়েটির নাম ছিল শিরীন ভাট । 

থণী মাস্কেটিয়াস ক্লাবের রুলেট খেলার আসরে শিরখনের সঙ্গে আমার 
প্রথম পারচয় হয়োছল । আমার মতো শিরীনও রূলেট খেলতে ভালোবাসতো । 
জুয়োর ফাঁকে অবসরে আমার সঙ্গী হিসেবে মাঝে মাঝে ড্রাগস খেত। তবে 
নয়ামত ভাবে হেরোন বা হেসিস খেত না। 

একাদন পরে শিরীন আমাকে বলল ঃ তার বাল্যজীবন প্যারসে কেটোছিল। 
শিরীন প্যারিসের মেয়েদের মতো উগ্রপগ্রী না হলেও ছটফটে, স্মার্ট এবং প্রগাঁত- 
শীল মেয়ে ছিল। শিরীন কয়েকাঁদনের মধ্যেই আমার বিশেষ ঘানন্ঠ হ'লো । 
আমি ডাঁলকে ভুলবার জন্যে শিরীনকে কাছে পাবার চেষ্টা করলাম । একাঁদন 
আম ইচ্ছে করে ডাঁলকে বললাম যে আমি শিরীন নামে একটি মেয়েকে ভালো- 
বাঁস। আম দেখতে চাইলাম এই সংবাদের কী প্রাতিক্রিয়া ডালর উপর হয়। 
দেখলাম কোনো প্রতীক্রয়া হ'লো না। কেন জাননা আমার মনে হল হয়তো 
ডাঁলর 'দল্লীর জীবনের পুরানো প্রোমক আবার তার কাছে ফিরে এসেছে । 

শিরীনের সঙ্গে আমার মেলামেশা বন্ধুত্ব এত গভীর হয়োছল যে বাজারে একটি 
মুখরোচক গুজব রটল যে শিরীন হ'ল আমার রক্ষিতা" । আম শিরীনকে নিয়ে 
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রাত কাটাবার জন্য ল্যামংটন রোডের কাছে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করোছলাম। 
অবাঁশ্য শিরীনের অপেরা হাউসের কাছে একটি ফ্ল্যাট ছিল। ওটাই ছল ওর 
ঠিকানা । এছাড়া আম ল্রুফোর্ড মার্কেটের কাছে বোম্বাই হোটেলে গিয়ে পট 
খেতাম। এ হোটেলে থে মাস্কোটয়ার্স ক্লাবের একজন অংশীদার, মাল 
থাকত । 

মাঞ্জল কোনো এক সময়ে আমার দপ্তরে কাজ করত । মাঁঞ্জলই আমাকে 
প্রথমে থিল মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে নিয়ে িয়েছিল। আর সেইখানে মীঞ্জলই 
আমাকে অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে আলাপ পাঁরচয় কারয়ে দিয়েছিল । 

একাঁদন শিরীন আমাকে সাবধান করে বলল অস্কার বারগাঞ্জা তোমাকে 
ঠকাচ্ছে। তুম সারাক্ষণ ড্রাগসের নেশায় বেছ"*শ হয়ে থাকো । এঁ সময়ে সে এক 
সাদা কাগজে হ্যাগুনোটে তোমাকে দিয়ে সই কাঁরয়ে নেয় । এছাড়া তোমার 
কিছু সই জাল করা হয়েছে । এখনও সময় আছে, সাবধান হও । জেনে রাখো 
অস্কার বারগাঞ্জা তোমার নাম ব্যবহার করে তোমার বাবাকে ব্র্যাকমেল 
করবে। যেমান করেই হোক অস্কার বারগাঞ্জার কাছ থেকে এ [-০9-0- গুলো 
তোমাকে আদায় করতে হবে। নইলে পরে অস্কার বারগাঞ্জা তোমার কাছ 
থেকে এমন একটা মোটা টাকা কিংবা অন্য কিছ: চেয়ে বসবে যে তুম বিপদে 
পড়বে । 

আম িরীনের কথায় যান্ড খুজে পেলাম । কীকরে এ [.০9-৮. কাগজ- 
গনীল আদায় করা যায় সেই 'নয়ে ভাবতে লাগলাম । 

এখানে আর একটা কথা বলা দরকার । থু মাস্কোঁটয়ার্স ক্লাবে র প্রধান 
অংশীদার হল লোটন সদর । এই লোটন সদর হল আর এক বড় শয়তান। 
লোক ঠকানো, মেয়ে বিশ্রী করা, এবং স্মাগালং হল তার বড় ব্যবসা । শ্স্কার 
বারগাঞ্জা এবং লোটন সদরি ছিল হারহর আত্মা । গশরীন লোটনকে ভালো 
করে চনত । বলোছিল ষে লোটনের বন্ধুদের সঙ্গে তার বিশেষ পারচয় আছে। 

'একটঢা দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে । অস্কার বারগাঞ্জা এসে আমাকে 
বলল-.'অরুণ, তোমাকে এক গোপন কথা বলব। এ ব্যাপারে তুম আমাকে 
সাহায্য করতে পার । তুম চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্মের নাম শুনেছ 2 

বাবার মুখে এই জয়েলার ফার্মের নাম শুনোছলাম। এই কোম্পানীতে 
বাবার প্রচুর শেয়ার ছিল । 

আম জিজ্ঞেস করলাম কেন বলতো ? 

£ শোন এই জঃয়েলারা ফার্ম বিশ্বাবখ্যাত। কারণ এদের নানা শাখা দেশে 
এবং বিদেশে ছড়িয়ে আছে । এরা সরকারের অনুমাঁত নিয়ে বিদেশ থেকে সোনা 
কনে আনে এবং পরে এ সোনা দয়ে এদেশে গয়না ইত্যাঁদ বানায় । এদেশে 
গয়না বানাবার খরচ কম ৷ পরে গয়না দেশে রপ্তানী করে দেয়। এই সোনা 
আমদানী করবার জন্য কাস্টমস চাঁদনীমল জুয়েলারী ফাম্ম থেকে কোনো ডিউটি 
আদায় করে না। তবে এই সোনা আমদানণ রপ্তানীর জন্য কোম্পানীকে বেশ 
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মোটা টাকা কাণ্টমসের কাছে (সাঁকডীরাট রাখতে হয়। এমাঁন ভাবেই সোনার 
সঙ্গে ওরা এদেশে ডায়মন্ড আমদানি করে এবং এ ডায়মণ্ড কেটে বিদেশে রপ্তানি 
করে। এছাড়া এই কোম্পানীর আরো দূাট কোম্পানী আছে। 

£ এবার তোমাকে বলাছি এই 1পাঁকউীরাটির টাকা কত 2 প্রায় এক কোট 
টাকা । এই মোটা অঙ্কের টাকা কে গসাঁকটারাঁট রাখে 2 তোমার বাবা । কারণ 
তান হলেন চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্দের প্রধান অংশীদার অথাৎ বড় মালিক । 

কোন এক সময়ে এই চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের একজন মালিক ছিলেন 
চগ্ীরাম চাঁদনীমল । তোমার বাবা ছিলেন চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্মের আর 
একজম অংশীদার এবং চাঁদনীমলের ঘাঁনচ্ঠ বন্ধ; । হঠাৎ একাঁদন শোনা গেল যে 
হৃদরোগে চাঁদনীমলের মৃত্যু হয়েছে । মরবার আগে চাঁদননমল তাঁর শেয়ারের 
একটা মোটা অংশ তোমার বাবার কাছে বিক্রু করে গিয়োছলেন এবং শেয়ারের 
বাঁক অংশ তাঁর ভাগ্নে দ্যাল্চাঁদ নানকানীকে দিয়ে গেছেন । নানকাণী এই 
কোম্পানীর ডিরেক্টর হবার সময় লগুনে থাকতেন । চাঁদনশমল তার ভাগ্নেকে 
কাঁড় পার্সেন্ট শেয়ার লিখে দিয়োছলেন ৷ কোম্পানীর ষাট অংশের শেয়ারের 
মালিক হলেন তোমার বাবা । আর বাকা কুঁড় পারসেন্টের মালিক হলেন 
রামচাঁদ খেমপ্রকাশ ৷ তান চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্মের আর একজন অংশীদার 
ওসমান আবদাল্লার কাছ থেকে কুঁড় পাসেণ্ট শেয়ার কিনে নিয়েছিলেন । 
মনে রেখো এই চাঁদনমল জুয়েলারধ ফা: প্রাতিব্ছর বেশ কয়েক কোট টাকা 
মুনাফা করে থাকে ৷ এই কোম্পানীর আরো দুইটি কোম্পানী, এক্সপোর্-ইমপোট 
এবং হীঞ্জানয়ারং কনস্ট্রাকশন কোম্পানী আছে এবং এরা প্রচুর টাকা লাভ 
করে থাকে । 

একাঁদন শোনা গেল যে এই বিদেশী মুদ্রার প্রাফটের ভাগ 'নয়ে তোমার 
বাবার সঙ্গে রামচাঁদ খেমপ্রকাশের ঝগড়াবিবারদদ হয়। এই ঝগড়ার কছদিন 
পরে রামচাঁদ খেমপ্রকাশও হৃদরোগে আচ্ান্ত হয়ে মারা গেলেন। অবাঁশ্য তার 
মৃতুার ছ্ান ছল গোয়া । 

অস্কার বারগাঞ্জা একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগল রামচাঁদ 
খেমপ্রকাশের জুয়েলারি ফার্নে কাঁড় পাসেণ্ট শেয়ার ছিল । সেই শেয়ারগ্াীল 
তোমার বাবার কাছে আছে । এখনও শেয়ারগ্ীল বাজারে বিক্রী করা হয়ান 
কিংবা অন্য অংশনদার দ:?়ীলচাঁদ নানকানীকে দেয়া হয়ান |, এবার বলাছ আম 
কী চাই? রামচাঁদ খেমপ্রকাশের এ কুঁড় পাসেণ্টি শেয়ার । এ শেয়ার আম 
যেন পাই । এই শেয়ার পাবার কাজে তুম আমাকে সাহায্য করবে । 

অসংকার বারগাঞ্জার এই প্রস্তাব শুনে আম 'বাস্মত ও হতভম্ব হয়ে গেলাম । 
আমার মনে পড়ল শিরীন আমাকে সাবধান করে বলোছিল লোকটা একদিন 
তোমাকে বেকায়দায় ফেলে তোমার কাছ থেকে ভালো মুনাফা আদায় করবে। 
হয় টাকা না অন্য কোন 'কছু ; আজ অস্কার বারগাঞা সেই মুনাফা আদায় 
করবার চেষ্টা করছে। এবার বুঝতে পারলাম কী কারণে অস্কার বারগার্জাকে 
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শয়তানের রাজা” বলা হয় । 

'আম এর জবাবে বললাম বাবা যাঁদ এ শেয়ারগ্যীল বিল্রশী করতে রাজ. 
না হ'ন»* | 

আমার জবাব শুনে অস্কার বারগাঞ্জা জোরে হেসে উঠল। বলল 
উাঁন যাঁদ তোমার কথা না শোনেন, তাহ'লে কার কথা শুনবেন £ কারণ তুমি 
হলে জমনাদাস জাভেরীর একমান্র সন্তান। আজ তুম জাভেরণ সাম্রাজ্যের 
যুবরাজ । কাল তুম হবে এ 'বশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট | আর শোন, উন যাঁদ 
এ শেয়ারগুলি না দেন তাহলে শেয়ারগুি তুম চুর করে আমাকে এনে দেবে। 
তারপর শেয়ারগীল 'নয়ে আম কী খেলা খেলব তার পথ পরে তোমাকে বাংলে 
দেব। 

'অরুণ এবার শোন, এই কাজের পারবে তুমি কী পাবে? আজ অবাঁধ 
তম আমার কাছ থেকে যে টাকা ধার করেছ সেই হ্যাগুনোট গাল তোমাকে 
ফেরং দেব. । 

'আঁম চপ করে রইলাম । কারণ অস:কার বারগাঞ্জার কথার জবাব দেয়া 
বেশ কাঁঠন কাজ ছিল । তার প্রাতাঁট কথার মধ্যে ই'দরের কল ছিল । কথার 
একটু এঁদক ওাঁদক হলে বিপদে পড়বার সন্তাবনা ছিল। শিরীন ঠিক কথাই 
লোৌছল। তোমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে অস্কার বারগাঞ্জা বেশ এক বড় জাল 
ফেলবে । সাবধানে থেকো । আজ অসংকার বারগাঞ্জা সেই জাল ফেলেছে । 
প্রশ্ন হ'লো আম কী এ জালে ধরা দেব? অসংকার বারগাঞ্জা চাঁদনসমল 
এুয়েলারী ফামের কীড় পাসেন্ট শেয়ারের অংশীদার হতে চায়। এাঁদকে আম 
যাঁদ অসকার বারগাঞ্জার কথামতো কাজ না কার ভাহলে আমার বিপদ হবে 
বৈকী ।? 

“আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অসকার বারগাঞ্জা আবার বলতে লাগল ঃ 
অরুণ তুম একাজ করতে ভয় পাচ্ছ! তাহলে তোমার বাবার কাছ থেকে 
শেয়ারগীল আদায় করবার আরেকটা পথ বাতলো 'দাঁচ্ছ ! অবশ্য এবার যে পথের 
হাদশ তোমাকে পাচ্ছ এই পথ অনুসরণ করবার অনেক বপদ আছে । সামান্য 
ভুলন্রুটি হলে শুধু তোমার বাবা নন, তুমিও বিপদে পড়বে । এবার আম 
যা বলাঁছ সেই কথা মন দিয়ে শোন। তোমার বিমাতা ডলি জাভেরীর 
বাপের নাম হ'ল রায়চীদ মালহোন্না। তান 'ডফেন্স 'মানাস্দ্রতে এক 
গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। তাঁর দপ্তরের এই বভাগের কাজ হ'ল বদেশ 
থেকে অন্দর কেনা । আর রায়চাদ মালহোন্রার কাজ হ'ল কী কী অন্পর এবং 
কবে সেই অস্দ্রের দরকার হবে তার 'হসেব নিকেষ করা । রায়চাদ মালহোত্রা 
এইসব গুরত্বপূর্ণ 'টপ সক্রেট' খবর তোমার বাবার কাছে এবং 1বদেশিদের 
কাছে 'ন্রী করেন! রায়চাঁদ মালহোন্রার টাকার দরকার, আর তোমার বাবার 
প্রয়োজন হ'লো খবরের । কারণ এ খবরকে ভীত্ত করে তোমার বাবা বিদেশ 
থকে অস্ত নয় করেন । অতএব দহ'জনের মধ্যে বেশ সহজ দেনাপাওনার সম্পূক 
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আছে । আবার এই অন্দর আমদানীর মধ্যে হেরাফারও আছে। এই 
হেরাফিরকে বলা যায় 'আর্মস স্মাগালং | এই “আর্মস স্মাগালং-এ, 
তোমার বাবার সান্রয় কোনো ভূমিকা আছে কিনা জাননা । তবে থাকা অসম্ভব 
নয়। তবু বাজারে যাঁদ তোমার বাবা এবং রায়চাঁদ মালহোন্রাকে জাঁড়য়ে কোনো 
গুজব রটান যায় তাহলে কী হবে? তুম জেনে রাখো আজকের দিনে 
লোক মথ্যে গুজবে বৌশ শ্বাস করে । অবাঁশ্য গুজব যাঁদ মধ্যে ও মুখরোচক 
হয় তাহলে আর কোনো কথাই নেই। এবার তোমাকে বলাছ আম কী ধরনের 
গুজব বাজারে ছড়াবো ॥ প্রথমত বলব জমনাদাস জাভেরী হলেন সরকারে 
পোষ্যপূত্র । তান সরকারের কাছ থেকে 'বাভন্ন প্রকারের সাহায্য পেয়ে থাকেন ' 
সরকার ঝড় বড় কন্ট্রাকট তাকে দে'য়া হয়। এছাড়া এইতো সোঁদন চান 
কিনবার অন্য সব ব্যবসায়ীর টেগুারকে তুচ্ছ করে তাকে দশ কোটি টাকার চাঁন 
আমদানী করার অনুমাত দে"য়া হ'ল। এবার এ চান কী আদৌ বিক্রী করা হবে 
এবং হলে কী দরে বাজারে বিন্লী করা হবে? এছাড়া তোমার বাবা ডিফেন্স 
মানাস্ট্রর জন্য বাভন্ন অন্দর আমদানী করে থাকেন। আবার মোটা টাকার 
কণ্ট্রান্ট । এই অপ্ন আমদানীর আতীরন্ত অস্ত এনে সেগল চোরাবাজারে বিক্রী 
করছেন এবং যাঁদ বাজারে আর একটা গুজব রটানো যায় তোমার বাবা হলেন 
এক ?বদেশী সরকারের হাতের কলের পুতুল তাহলে সবাই একথা বিশ্বাস করবে । 
কারণ জেনে রাখো গুজব হলো সব চাইতে মারাআ্মক অস্ত এবং মানুষের সব 
চাইতে বড় শত্রু । এই ধরনের গুজব তোমার বাবার শ্ুনামের হান করবে। 
এবং ব্যবসার বাজারে তার ক্ষত করবে। 

অসংকার বারগাপ্জার কথাগুলি শেষ হবার আগেই আম বলে উঠলাম 'অথাং 
তুম বলতে চাইছ আমার বাবা হলেন আমস স্মাগলার এবং বিদেশী শান্তর 
স্পাই । 

অস্কার বারগাঞ্জা হাসল। বলল £ আম কিছুই বলাছনা, আমি চাই 
তোমার সহযোগতা । তুমি আমাকে এই শেয়ারগ্ীল পাবার সাহায্য 
কর। আম মুখ বন্ধ করে রাখব। তোমার ঝণ পন্রগ্দীল ফেরত দেব। 
যেমনি ক'রে হোক আমি এ চাদনীমল জুয়েলারি ফার্মের কুঁড় পার্সেন্ট শেয়ার 
চাই । ন্যায়, অন্যায়, চারজোচ্চার, যে করেই হোক, এ শেয়ার আমার আদায় 
করতে হবে। 

এবার আম আমার মনের কৌতূহল চাপতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম 
'তাম এই চাঁদনীমল জ.য়েলারীর ফাম্ের শেয়ার চাইছ কেন ? তোমার এই 
শেয়ার পাবার এত আগ্রহ কেন ? 

আবার শয়তান হাসল, বলল £ এ কোম্পানীর শেয়ার কিনতে চাইছি তার 
সঠিক কারণ এখনও বলবনা। সময় হলে সব বলব । তুমি আমার কথান-যায়া 
কাজ করলে তুম বেশ লাভবান হবে। 

আম এই কথার কোন জবাব না দেবার দরুণ অসংকার বারগাঞ্জা আবার 
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বলতে লাগল তোমার বাব জানেন কী করে লোকের মুখ বন্ধ রাখতে হয় ! 
কারণ তিনি এক দুনাীতর বালুচরের উপর বসে আছেন। এই বালুচরে বসে 
থাকলে শত্রুর এবং বন্ধুদের মুখ বন্ধ রাখাই তার বড় কাজ। বিশ্বাস না হয় 
তোমার 'বিমাতা ডাল জাভেরীকে জিজ্ঞেস কর এবং তান বলবেন জমনাদাস 
জাভেরী লোকের মুখ বন্ধ রাখার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারেন এবং 
পারবেন । 

এছাড়া তোমার সৎমাকে হাত করবার জন্যে কী করব জানো ? বাজারে প্রচার 
করব কোন এক সময় তোমার সঙ্গে তার দৌহক সম্পর্ক ছিল । বড়লোক বাড়ির 
কেচ্ছা, বিশেষ করে যে ঘরে বৃদ্ধের অলপ বয়সী সুন্দরী বউ আছে এবং যে যৌন- 
আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্ত, সেখানে এই ধরনের গুজব বেশ ভালো 'বিকোবে। তাই বলছি, 
ত্ীম আমাকে চাঁদনীমল জংয়েলা'র ফার্মের শেয়ারগুল এনে দাও। আর যাঁদ 
আনতে না পারো কিংবা আনচ্ছা প্রকাশ করো তাহলে আম কী করব তার 
আভাস কিছংক্ষণ আগে তোমাকে দয়োছ । 

সোঁদন অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে আর কথা বাড়ালাম না। বাঁড়তে ফিরে 
এসে ভাবতে লাগলাম এই শয়তানকে কা করে শায়েঞ্তা করা যায়। 

স সর বা 

অস:কার বারগাঞ্জা আমাকে যেসব কথাগুলি বলোছিল তারই একাঁট রূপরেখা 
'শরীীনকে দিলাম । শিরীন প্রথমে আমার কথাগুলি বিশ্বাস করতে চাইছিল 
না। সে বশ্বাস করল না অসংকার বারগাঞ্জা এত হীন, নিচু হতে পারে। 
'শরীন বলল £ অসংকার বারগাঞ্জা শয়তান । 

লোকাঁট শয়তান একথা তুমি জানতে । আম ভেবোছলাম অসকার 
বারগাঞ্জা তোমার বন্ধু আমার কথাগ্ালর মধ্যে বেশ 1কছুটা কৌতূহলের 
স্থর ছিল । 

* শোন অরুণ অসকার বারগাঞ্জার সঙ্গে কাজ কারবার করতে গেলে বন্ধুত্বের 
মুখোশ পরতে হয় বৈকী। বিশেষ করে আম যে ধরণের কাজ করে থাঁক, 
বোম্বাই শহরের নাইট ক্লাবে । কারণ নাইট ক্লাবে হোস্টেসের কাজ কারবার করতে 
গেলে অসকার বারগাঞজার মতো শয়তানকে রাগানো মানে নজের সর্বনাশ ডাকা । 
তাই আম চুপ করে থাঁক। কারণ অস্কার বারগাঞ্জার হাতে একদল দাঁস্য 
লোক আছে যারা মানুষ খুন করতে ভয় পায় না। তারা আইনের আওতার 
বাইরে । থাক এবার আম তোমাকে কয়েকটা প্রয়োজনীয় খবর দেব। উপযযস্ত 
সময়ে এবং পাঁরাম্থীতিতে খবরগ্দাল কাজে লাগালে হয়ত বিষে বিষক্ষয় হবে। 
অথং ব্য কমেলারকে ব্ল্যাকমেল করতে হবে। 

আম শিরীনের কথা শুনে অবাক হলাম । আম তার কথার মানে জানবার 
আগ্রহ প্রকাশ করলাম । 

৪ ব্যাপারটি কী খুলে বলতো? আম শিরানকে প্রশ্ন করোছলাম । 
অসকার বারগাঞ্জারকে বুযাকমেল করা সহজ কাজ নয়। 
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ণশরধন চিন্তা করল । বলল £ না এখনও স্পন্ট করে কিছু বলতে পারাছ 
না। অসংকার বারগাঞ্জাকে প্রথম দিন দেখেই আমার মনে হাজার প্রশ্ন উঠোছল। 
জানবার ইচ্ছা হয়োছিল এই অস্‌কার বারগাঞ্জা লোকটা কে? আমার এই 
প্রশ্নের জবাব পাবার জন্য 'থী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে'র মালিক লোটন সদরিকে 
এই প্রশ্ন করোছিলাম। 

লোটন আমাকে প্রথমে কোন জবাব দিল না। বেশ কিছংক্ষণ আমার দিকে 
তাঁকয়ে রইল। পরে বলল £ শিরীন বোম্বাই শহর হ'ল শয়তান, হায়েনাদের 
জঙ্গল। এই শহরে যা দেখবে সেইটে স্বীকার করে নেবে। বোশ কিছ] প্রশ্ন 
ণকংবা জানবার চেন্টা কোর না। তুম স্মন্দরী, শয়তান তোমার পেছ:? নিলে 
হয়ত আসড দিয়ে তোমার ম.খ পুড়িয়ে দেবে। তাই বলাছি অসংকার বারগার্জা 
এমন একজন লোক যার অতীত নিয়ে তদন্ত করা মানে আগুন নিয়ে খেলা করা । 
হ্যাঁ তামি জানতে চেয়োছলে অসকার বারগাঞ্জা কে 2 অসংকার বারগাঞ্জা হল 
'থ- মাস্কোটিয়ার্স ক্লাবের একজন মালিক । 

£ আম ভেবোছলাম মাঞ্জল তোমার পার্টনার । আম লোটনকে 'জজ্ঞেস 
করোছলাম । 

£ হাঁ, মাঁঞজজল আমার এই ক্লাবের একজন অংশীদার বটে তবে অস্কার 
বারগাঞ্জাও আরেকজন বড় অংশীদার । তবে তার শেয়ার সম্বন্ধে গছ বলতে 
চাই না। যাঁদও এই ক্লাবের বড় মালিক হলাম আমি । 

আ'ম ?শরীনকে 'জজ্ঞেস করলাম £ অস্কার বারগাঞ্জার অতীত নিয়ে তোমার 
জানবার আগ্রহ হ'ল কেন 2 

£ কারণ বোস্বাইতে আসবার কয়েকবছর আগে 'লগওনে আমার এক অস্কার 
বারগাঞ্জার সঙ্গে দেখা হয়োছল । এই দুই অস্কার বারগাঞ্জার চেহারার মধ্যে 
এমন সাদৃশ্য, মিল আছে যে প্রথমে আমার মনে সন্দেহ জাগোন যে থর 
মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে' যাকে দেখাঁছ সেই লোকটি লগুনের অস্কার বারগাঞ্জা নয়। 
চাল-চলন চেহারার মধ্যে অসম্ভব সার্দশ্য আছে***আমার মনে হল লগনের এবং 
বোস্বাইয়ের অসকার বারগাঞ্জার মব্যে চেহারা এবং হাবভাবের সাদৃশ্য থাকলেও 
দুজনের চারন্রের মধ্যে পার্থক্য আছে! কন অরুণ আম মনের সন্দেহ 
দর করবার সুযোগ পাইনি । তারপরে পর পর কয়েকাঁট ঘটনা এত দ্ুুত লয়ে 
ঘটে গেল যে অসকার বারগাঞ্জার অতাঁত 'নিয়ে এবার খোঁজ খবর নেয়া দরকার । 
আমাদের অস্কার বারগাঞজা নয়ে আরো একটু তদন্ত করতে হবে। হয়ত 
এই তদন্তে করে এমন কোন রহস্য জানতে পারব যে অসার বারগাঞ্জাকে 
ব্টাকমেল করবার সুযোগ পাব। 

এরপর অসকার রারগাঞ্জার চক্রান্তের ফাঁদ থেকে আমরা ক করে রেহাই পাব, 
সেইটে নিয়ে আম এবং শিরীন চিন্তাভাবনা করতে লাগলাম ৷ গশরীন আমাকে 
একটা উপায় বলে দিল। 1শরীন বলল ঃ অসার বারগাঞ্জাকে নিয়ে আমরা 
একটা খেলা খেলতে পার, কিন্ধু এই খেলা বপব্জনক | এই খেলায় সামান্য 
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ভুল হলে আমরা বিপদের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাব ! 

শোন পটার সালদানা নামে আমার এক বন্ধু আছে । তাকে ঠিক বন্ধ 
বলব না। বলতে পারো বিশেষ পাঁরাচত। লোকটা জাল ডকুমেণ্ট, জাল ছাঁব 
তোর করে। লোকটা বিশ্বাসী কিনা জান না। তবে মনে হয় না খারাপ ॥ তাকে 
য়ে আমরা চাঁদনীমল জ:য়েলারা ফার্মের কিছু আসল শেয়ার কাঁপ, বলতে পার, 
জাল নকল শেয়ার তোর করাব ৷ পরে এ জাল শেয়ারগুি অসকার বারগাঞ্জাকে 
দেব। আমাদের রথও দেখা হবে, কলাও বেচা হবে। 

শিরীনের প্রন্তাবাট লোভনীয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্ত 
কাজটি 'িবপঙ্জনক। আম এর জবাবে বললাম £ তুমি ঠিক বলেছে কাজাঁট 
কঠিন। বলতে পার, আমরা আগুন নিয়ে খেলা করছি । ধর" যাঁদ অসকার 
বারগার্সা জানতে পারে আমরা তাকে জাল শেয়ার সার্টিফকেট 'দিয়োছ 
তাহলে কা হবে ? 

£ অস্‌কার বারগাঞ্জা আদৌ জানতে পারবে না আমরা যে শেয়ারগুি 
দিয়োছ সেইগ্দাল জাল। কারণ পটার সালদানা খুব নির্খুত, নিপুন কাজ 
করে। শিরীন মাহম রেলোয়ে প্টেশনের কাছে থাকে । 

একাঁদন 'শরীনের সঙ্গে ইিটারের স্ট]াডওতে গেলাম । অসংকার বারগাঞ্জার 
মতো পিটারও ছিল গোয়ানীভা । এই খবরটা পেয়ে আমার মনে সন্দেহ হ'ল । 
তাহ'লে কাঁ পিটার সালদানাকে বিশ্বাস করা উঁচত হবে 2 শিরীন বলল ঃ 
ভয় পেয়োনা । পটার আমাদের সঙ্গে জালজোচ্ছার করবে না। একটু বাদে 
আমার মনের সন্দেহ আরো বাড়ল। কেন সেই কারণাট ব্যাখ্যা করে বলাছ। 
প্রথমত পটারকে দেখেই আমার খুব ভালো লাগল না। মোটা, লম্বা চুল এবং 
জুলাঁফ, দ:াটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধান। 

আমরা [পটারকে আমাদের তার স্টু্ডওতে আসবার কারণ খুলে বললাম । 

£ পিটার আজ তোমার কাছে একি গোপন এবং ?বপব্জনক কাজ করবার 
অনুরোধ য়ে এসোছ । আম জান এ কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ করতে 
পারবে না। শিরীন বলল । 

£ কাজটা কী? পিটার প্রম্ন করল। 

£ আমরা ছু ডকুমেন্ট জাল করতে চাই । অবশ্য তোমার এ কাজের জন্য 
আমরা উপযুস্ত পারশ্রামক দিতে রাজ আছি । 

কী ধরনের ডকুমেন্ট 2 পটার প্রশ্ন করল। 

£ এক কোম্পানীর শেয়ার সার্টীফকেউ। 

এবার পটার কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল ঃ এই ধরনের কাজ করবার জন্য 
আমার মজুরী একটু বোৌশ হবে। প্রাত ডকুমেপ্ট জাল করবার জন্য আম দশ 
হাজার টাকা নেব। 

আম কোনো চিন্তাভাবনা না করেই বললাম 2 আপাঁন এ টাকা পাবেন। 

কয়টি শেয়ার সা্টীফকেট 2 পিটার জিন্দেগ করল। 
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ঃ কুঁড়িটা। বলতে পার একটা ামটেড কোম্পানীর কুঁড় পাসেণ্ট শেয়ার 
সার্টিফিকেট । 
£আপান এ জাল শেয়ার সাটিশফকেটগুলি দিয়ে কী করবেন 2 পটার 
জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল। 
এবার আম এক মারাত্মক ভুল করলাম। পরে এই মারাআ্মক ভুলের 
জন্যে আমাকে বিশেষ অনুশোচনা করতে হয়েছিল । 
£ আমার এক বন্ধু আছে তার নাম অসংকার বারগাঞ্জা। আমরা এই জাল 
সার্টীফকেটগু'ল ওকে দিতে চাই-*. 
আমার মূখে অসংকার বারগাঞজার নাম শুনে পিটার সালদানা লম্বা শিস দিয় 
উঠল । তার চোখে মুখে আবশ্বাসের দৃণ্টি ছুটে উঠল । এবার আমার মনের 
সন্দেহে আরো বাড়ল। আমি কোঁতিহলাঁ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম 2 আপাঁন 
অসংকার বারগাঞ্জাকে চেনেন" 2 
1পটার সালদানা আমার প্রশ্ন শুনে হাসল । বলল £ আপাঁন বড় কাঁঠন প্রশ্ন 
করেছেন । বোম্বাই শহরে থাকি, জালজোচ্ছার নিয়ে কাজকারবার কার । এতবড় 
জালয়াত অসংকার বারগাঞ্জার নামের সঙ্গে কছ পারচয় থাকা কি অসম্ভব 2 
£ তাহকে কী আপান আমাদের এই কাজাঁট করে দেবেন 2 এই ছিল আমার 
পরবতী প্রশ্ন । 
আপনারা হরতনের টেক্কার উপর ইস্কাবনের টেক্ার চাল দিচ্ছেন 
আপনাদের এই খেলার ধোগ 1দতে হবে বোক। অবাশ্য এ ব্যাপারে আম 
আপনাদের সাহায্য করতে রাঁজ আহি শুধু এক শতে । 
কী শর্ত? আম প্রশ্ন করলাম। 
আমার মুখ বন্ধ করে রাখার জন্য আরো একলাখ টাকা বৌশ দিতে হবে 
একলাখ ঢাকা বোঁশ দিতে হবে! আম যেন পিটার গালদানার জবাবকে বিশ্বান 
করতে পারলাম না। পাগল হ'ল নাকি! প্রাতি ডকুমেন্ট জাল করতে দশ হাজার 
টাকা নেবে। অথাৎ কীড়টি ডকুমেন্ট জাল করতে দুই লাখ টাকা । এবার মুখ- 
বন্ধ রাখবার জন্য আরো এক লাখ টাকা চাইছে । সাঁত্যই অসংকার বারগাঞ্জার 
নামাটি উচ্চারণ করে কী ভুলই না করেছি। এবার ভুলের প্রায়াশ্ত্ত আমাকে 
করতে হবে। 
£ ধরণ আম যাঁদ এটাকা আপনাকে না দিই- আম জবাব দিলাম । 
হাসল পটার সালদানা । বললেন, কিছুক্ষণ আগে হলে বলতাম, আপনার 
কাজ করব না। 'কন্ধু এন আপনাদের মনের কথা খুলে বলে আপাঁন বিপদকে 
ডেকে এনেছেন । আপনারা অস্কার বারগাঞ্জাকে ইকাবার জন্যে এক বরাট চন্রান্ত, 
ষড়যল্ত করেছেন এই খবর যাঁদ অস্কার বারগাঞ্ডার কাছে 'িন্রী কার তাহলে কা 
হবে? আম কিছু টাকা পাব এবং এছাড়া আপনাদের জীবন বিপ্প হবে 
এই বলে পিটার সালদানা হাসতে লাগল। 
শিরীন এতক্ষণ আমাদের আলাপ আলোঢনা শুনাছল। কোন মন্তব্য 
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করেনি। এবার শিরীণ মুখ খুলল। বলল ঃ পিটার আম জানতাম তুম সং 
গ্ুকীতর অন্ততঃ আমাদের সঙ্গে জালজোচ্চুরী করবে না। কিন্তু এখন দেখাঁছ 
তোমাকেও ি*বাস করা যায় না। আমরা যে কাজ করতে চাইছি সেই কাজে 
বপদ আছে জেনেই তোমার কাছে এসেছি । এখন দেখাছ তুমি আমাদের সঙ্গে 
শয়তানী করছ । 

পিটার এর জবাবে বলল £ না শরীন একবার যাঁদ আম কাজে হাত 'দিই, 
তাহলে আম কোন বেইমানী করব না, এ বিষয়ে নিশ্চন্ত থাকতে পার। 

£ বেশ কবে নাগাদ এই ডকুমেন্টগ্ীল কাঁপ করে দিতে পারবেন আম 
জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলাম । আর একটা কথা, আপান প্রাতশ্র2াতি দিয়েছেন, 
আমাদের এই কার্যকলাপের খবর অস্কার বারগাঞ্জাকে দেবেন না। 

এ টাকা পেলে আমি আপনাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ?কছু করব না। আপান 
দুদনের মধ্যে সব ডকুমেন্টের আসল এবং জাল কাপ গাল পেয়ে যাবেন । তবে 
শেয়ার সার্টিফকেটগনণল জাল করবার জন্যে আমার আসল সা'টিণফকেটগঠীলর 
প্রয়োজন হবে। 

£ আসল সাটপফকেটগীল আপাঁন কাল বিকেল নাগাদ পেয়ে যাবেন । 

£ বেশ তাহলে দুাদনের মধ্যে শেয়ার সার্টিফিকেট গ্রীল ফেরৎ পাবেন। 
আর একটা কথা বলব--*আমার কাজ এত ভালো হবে যে অসকার বারগাঞ্জা বা 
দুনয়া শুদ্ধ কেউ টের পাবেনা কোন ডকুমেন্ট আসল কিংবা কোনটা জাল। 

[পটারের কথা শুনে একবার তার মুখের দকে তাকালাম । হয়ত আমার 
এই চাউীনতে ছিল সন্দেহের দ্ৃন্টি বা পিটারের চোখ এড়াল না। 

£ আপাঁন কোন চিন্তা করবেন না। আপান আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, 
শিরীন আমাকে চেনে । কি বল শিরীন 2 পটার এই প্রশ্ন করে শিরনের 
মুখের দিকে তাকাল। শরীন চুপ করে রইল । 

£ আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব এই যে শেয়ার সা্িফকেটগুলি আপাঁন 
গাল করছেন ?কংবা করতে চইছেন, এই শেয়ার সাঁটাফকেটগ্াীলর মালিক কে? 
কারণ কোন জাল জ;য়াচরর কাজ আরন্ত করলে আমাদের পথঘাট বেধে নামতে 
হয়। 

ঃ শেয়ার সাটিশফকেটগযীলর আসল মালিকের নাম হল রামচাঁদ খেমপ্রকাশ। 
তবে [তান মারা গেছেন। শেয়ার সাটণফকে?গল এখন আমার বাবা জমনাদাস 
জ্রাভেরীর কাছে আছে। 

£ জমনাদাস জাভেরী আপনার বাবা? উন বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং 
দেশনেতা। আমি তো প্রথমে ি*বাস করতে চাইীন কিংবা ভাবান আপাঁন 
ভার ছেলে। কিন্ত্র এই শেয়ার সাঁটণফকেটগঠাল জাল করবার প্রয়োজন হল 
কেন? একাঁদন না একাঁদন আপাঁনই তো ভ্রমনাদাস জাভেরীর সম্পাত্বর 


উত্তরাধকার' হবেন। ্ 
$ বলতে পারেন অসকার বারগাঞ্ডজা শেয়ার সাটণফকেউগ্ীল আমাদের কাছ 
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থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছেন । কারণ উীনি চাঁদনীমল জয়েলারশী কার্মের ডিরেক্টর হতে 
চান। 

পটার সালদানার মুখ গম্ভীর হল। তান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে 
বললেন £ আম অসকার বারগাঞ্জাকে দোষ দেব না। কারণ আজ বাজারে 
সবাই জানে যে চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্ম শুধু এক বিশ্বাবখ্যাত ফার্ম নয়, এ 
হল এক বড় গোল্ড, ডায়মণ্ড, মা্চে্টস ফার্স। আর এই কোম্পানীর আরো দুটি 
কোম্পানী হল গোল্ড মাইন। জমনাদাস জাভেরী হলেন এই সোনার খাঁন 
বড় অংশীদার, বলতে পারেন বড় মালিক । 

আম এবং শিরখন টার সালদানার কাছ থেকে চলে এলাম । শুধু আসবার 
আগে পিটারকে বললাম £ আসল ডকুমেণ্টগুঁল নিয়ে আমরা কাল আসব। 

রঃ ্ ্ঁ 

সোদন আম কাম্বালা হিলে জাভেরবমহলে ফিরে এসোৌছলাম । ঠিক 
করেছিলাম যেমাঁন করেই হোক শেয়ার সার্টিফকেটগঠীল চুর করব। 

ডাল আমাকে জাভেরীমহলে দেখে বেশ অবাক হল । প্রথমে বিশ্বাস করতে 
চাইল না আম আবার বাবার কাছে ফিরে এসেছি। 

£ তুম ! বেশ উত্তোজত, আঁবশ্বাসের গলায় ডাঁল আমাকে 'জজ্ঞেস করল। 

£ হশ্যা আম । তোমার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে তুমি আমাকে দেখে 
অবাক হয়েছ এবং মোটেই খাাঁশ হওান। 

ডাল বাবাকে বয়ে করবার পরে তার প্রাত আমার প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা এবং বিদ্বেষ 
হয়েছিল । তাই আমার স্বরে রুক্ষতা এবং কর্কশতা ছিল 

ডাল আমার রুক্ষ গলা শুনে রাগ করল না এবং ম্লান হেসে বলল: 
তোমাকে দেখে অবাক হয়োছি একথা সাঁত্য । শোন, অরুণ, তোমার বাবার শরীর 
খারাপ। [তিন বর্তমানে বাঁচকাগড হাসপাতালে আছেন। তুমি গিয়ে ওর 
সঙ্গে দেখা কর। তোমাকে দেখলে ডান খুঁশ হবেন। 

£ বাবার সঙ্গে দেখা করবার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। 
আম আজ এসৌছি কাল চলে যাব। এবার বলতো আমার পেছনে ডিটেকটিভ 
লাগয়েছ কেন ? 

ডি আমার প্রশ্নের জবাব শান্ত কণ্ঠে দিল। বলল £ প্রাতি সপ্তাহে তুম 
তোমার বাবার কাছ থেকে নিয়মিতভাবে টাকা 'নাচ্ছলে ॥ তোমার বাবা বলেন £ 
তুম খারাপ সংসর্গে মিশতে শুরু করেছ । ওরা নিশ্চয় তোমাকে জোর করিয়ে 
এসব চিঠি লেখাচ্ছে। এই 'বষয়াঁট 'নয়ে তোমার বাবা তার সাঁলাসটর রতন 
বিলমোরিয়ার সঙ্গে কথাবাতা বলোৌছলেন। রতন বিলমোরয়া তোমার বাবাকে 
বললেন £ তুম কী করছ না করছ সেই খবর জানবার জন্য একজন প্রাইভেট 
[িটেকটিভ রাখা দরকার । জানা দরকার তুমি কোথায় কার কাছে আছো । 
আম অবশ্য এই প্রাইভেট িটেকাটভ নিয়োগ করবার প্রন্তাবাটর প্রতিবাদ 
করোছলাম। কিন্তু তোমার বাবা আমার কথায় কান দেন নি। বরং উন বলেন 
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ডাল, অর€ণ যাঁদ খারাপ লোকের সঙ্গে মেশে তাহলে আমার বিজ্ঞর ক্ষাত হবে। 
এমনকী আমার জীবনও 'বিপন্ন হতে পারে । আজ সারা দুনিয়া জুড়ে আমার 
ব্যবসার শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে আছে । 'বাভন্ন ধরণের ব্যবসা । আর জানো তো 
বাবসা করতে গেলে অনেক গোপন, নাষদ্ধ কাজ করতে হয়। যেমন ইনকাম 
ট্যাক্সকে ফাঁকি দেয়া কিংবা সরকারের আইন-কানুন বরোধী কাজ করা। 
আমার মনে হয় অরুণ নিশ্চয় এমন কোনো শয়তানের হাতে পড়েছে যে আমার 
চ্ষাত করবে । তাই সময় থাকতে সাবধান হওয়া ভাল। এর জন্য আম 
অরুণের গাঁতীবাঁধর, সামাঁজক জীবনের পুরো খবর চাই । জানতে চাই অরুণ 
কার সঙ্গে মেশে এবং কোথায় ষায়। সরকার কিংবা আমার শনুরা ষাঁদ 
এসব বে-আহীন কাজকারবারের খবর পায় তাহলে আমার বিপদ হবে । তাই 
সামি অরুণকে চোখে চোখে রাখতে চাই । 

এবার আমার জবাব দেবার পালা । আম ডাঁলকে আশ্বাস দিলাম, বললাম 
আমার জন্য কোনো চিন্তা করো না। আম বাবার গোপন কাজ কারবারের খবর 
'কংবা তার ব্যবসার কোনো খবর বাইরের কাউকে দেব না। তবে একটা তোমাকে 
কথা বলব । বাবার শুরা যাঁদ বাবার বিরুদ্ধে নোংরা গুজব রটায় এবং রটাবার 
চেত্টা করে তাহলে বাবা বিপদে পড়বেন । আজ বাবা সমাজে প্রাতান্তত হয়েছেন । 
অতএব, গুজব ম্যা অপবাদের ভয় তার থাকবেই । সবাই বলছে বাবার নাক 
শ্ইস ব্যাঙ্কে অনেক টাকা জমা রেখেছেন। লোকে আরো বলছে যে বাবা 
এইসব 'বদেশন মুদ্রা কোথায় পেলেন 2 সং না অসং উপায়ে এই রোজগারের 
সাকা । আম জান বাজারে এই গুজব আরো একটু প্রচলন হলে বাবার 
বিস্তর ক্ষাতি হবে। 


ডলি আমার জবাব শুনে চমকে উঠল, কিন্তু তার এই 'বম্ময় ছিল ক্ষাঁণকের । 
একট. বাদে সে নিজেকে সামলে নল । আমাকে আশ্বাস 'দয়ে বলল ৪ তুম 
বাজারের এই সব মিথ্যা কথায় কান দিও না। 

আম ইচ্ছে করেই ডাঁলর মনে ব্যাথা দেবার জনা বললাম £ বেশ এবার 
শাহলে তোমাকে আরো একটা কথা বলব। একথা শঃনলে তুম মনে ব্যথা পাবে, 
তবু তোমার এই কথা জানা দরকার । তোমার বাবা রায়চাঁদ মালহোন্না ডিফেন্স 
মনিন্উর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পদে কাজ করেন । এখন করেন কিনা জানিনা । 
[তিনি এ মানাথ্ট্রর অনেক টপ 'সন্রেট ফাইল 1নয়ে কাজ কারবার করেন এবং 
অনেক গোপন খবর রাখেন । তান জানেন ডিফেসস 'মানাষ্ট্রর প্রাত বছর কী 
ধরণের অদ্দ্ের প্রয়োজন হবে এবং কোন দেশ থেকে এই সব অস্ত্র কেনা যাবে। 
তান এইসব গোপনীয় খবর বাবার কাছে দিয়ে থাকেন এবং বাজারের আরো 
গুজব হ'ল এইসব আর্সের ব্যবসার এবং পয়সা করবার জন্য তুমি বাবাকে বিয়ে 
করেছ। তুমি আমার চাইতে বয়সে ছোট । বাজারের সবাই জিজ্ঞেস করছে 
বয়েসের এত ফারাক থাকা সত্তেও বাবা তোমাকে কেন বিয়ে করলেন 2 তাই 
বাজারের এই গুজব মৃখরোচক হবে এই াবষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ 
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নেই। 

ডলি চুপ করে আমার কথাগুলি শুনল । তাকে দেখে মনে হ'ল না আমার 
কথা শুনে যে একটু 'বিচাঁলত হয়েছে ॥ ধার শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল £ আমার 
বাবা একজন সং কর্চারধ, সরকারের কোনো গোপন খবর তান বাইরের কারো 
কাছে বিক্রী করেন না, এমন কী তোমার বাবার কাছেও নয়। আর আমাদের 
বয়ের কথা নিয়ে আম কোনো আলোচনা করতে চাইনা । শেষ কয়েকাঁট কথা 
বলবার সময় ডাঁলর গলা একট: কেঁপে উঠল । আম ভাবতে লাগলাম ডাল কি 
আমার কথা শুনে ভয় পেয়েছে 2 তাহলে কি অসংকার বারগাঞ্জা সাঁত্য কথা 
বলেছে ? অথাৎ ডাঁলর বাব্য রায়চাঁদ মালহোন্রা ডিফেন্স ্মানষ্টার টপ "সন্্েট 
খবর বাজারে, মানে আমার বাবার কাছে বিক্রী করছেন ? 

কিছক্ষণ চুপ করে থেকে ডাল আমার জিজ্ঞেস করল £ অরুণ বাজারে এইসব 
মধ্যে গুজব কে রটাচ্ছে বলতে পারো ? 

£ যে লোকাট বাজারে এইসব কথা ছড়াচ্ছে তার নাম হল অস্কার বারগাঞ্জা । 

£ অসংকার বারগাপঞ্জা। এই অসংকার বারগাঞ্জা লোকাট কে বলতে পারো ঃ 
ডাল ?জজ্ঞেস করল । 

£ তুম তাকে চিনবেনা । আম ছোট জবাব চেষ্টা করলাম ! 

£ বুঝোঁছ এই লোকটা তোগার কাছে হাঁসপ, হেরোন বন্রী করে? এই 
শয়তানই তোমাকে ড্রাগস খাবার তালিম দিচ্ছে" 

আম ডঁলর কথা শুনে মনের বিরান্ত প্রকাশ করলাম । বললাম £ একজন 
অপাঁরচিত লোক সম্বন্ধে এত হন মন্তব্য করা উচিত নয়। ডাঁল পাল্টা জবাব 
দল £ একজন ব্যাকমেলারের আবার পাঁরচয় কী? যারা অসভ্য ইতর তারাই 
ব্যাকমেলারের কাজ করে । 

£ এীনয়ে তোমার সঙ্গে কোনো আলাপআলোচনা করতে টা আঃ 
কর্কশ গলায় পাল্টা জবাব দিলাম । 

£ তাহলে তোমার বাবাকে বলব, তুমি ফিরে এসেছে ১ ডাল জিজ্ঞেস করল ' 

£ প্রয়োজন হবেনা । আমি বললাম । কারণ কালই আম ফরে যাব । 

এই বলে আঁম ডাঁলর ঘর থেকে ঝটকা মেরে বোরয়ে এলাম । আমার ডাঁলর 
ঘরে ঢ্‌কবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ডাঁলর সিন্দুক কোথায় আছে এইটে দেখতে হবে। 
আম মনে মনে ঠিক করলাম, সেই রান্রেই আম ডালর অনু্পান্থিতির সুযোগ 
নেব এবং তার অবর্তমানে তার সিন্দুক খুলবার চেষ্টা করব! 

সন্দুক কী করে খুলতে হয় এবং কণ করে লকারের কাঁমুনেশন ভাঙতে হয় এ 
বিদ্যা মাঞ্জল আমাকে শাঁখয়েছিল । চোরের রাজা মাঁজজল। মাঁঞ্জল ছিল আমার 
দপ্তরের পুরানো চাপরাশী। বর্তমানে 'থশী মাস্কোটয়ার্স ক্লাবের পাটনার | 
যখনই আমার টাকার দরকার হ'ত তখনই আম বাবার পিন্দুক ভেঙে টাকা নিতাম 
এবং এই ব্যাপারে মাঞ্জল আমাকে তালমা দয়োছিল। 

£ আমার মন বলতে লাগল চাঁদনীমল জয়েলাঁর ফার্সের কাগজপত্র সবই 
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ডাঁলর ঘরের 'গন্দুকে আছে । কারণ বাবার ঘরে কোনো সিন্দুক ছিলনা । 
এইসব গোপনীয় কাগজপত্র যে ব্যাঞত্কের লকারে থাকবে না একথা আন্দাজ করতে 
আমার 'বশেষ কোন অস্রাবধা হয়ান। 


নং € না 

সৌঁদন রানে ডালকে বাঁড়র বাইরে রাখবার জন্যে এক ফন্দী আঁটলাম। 
সন্ধ্যার একট; পরে আম এক পাক টোলফোন বুথ থেকে ডিকে টোলফোন 
করলাম । টোলফোনে কথা বলবার সময় মুখ রুমাল 'দিয়ে ঢেকে নলাম যেন 
ডাল আমার গলার স্বর চিনতে না পারে। 

£ হ্যালো ডাল জাভেরী 2 মুখে রুমাল দেবার জন্য আমার গলার স্বর ভারা 
শোনাচ্ছিল। কারো বোঝা কষ্টকর ছিল যে আম অরুণদাস জাভেরা কথা 
বলাছ। 

£ কথা বলাছ। ডাঁল জবাব দিল। 

আপনাকে এক্ষ্ান একবার বাঁচকাণ্ড হাসপাতালে আসতে হবে। মআাপনার 
স্বামী জমনাদাস জাভেরখ আপনার সঙ্গে কিছ প্রয়োজনধয় গোপনীয় কথা বলতে 
চান। 

£ এত রাত্রে 2 ডাঁলর গলায় 'বস্ময়ের রেশ ছিল । 

8 হাণ জমনাদাস জাভেরস এই হাসপাতালের একজন ভি, আই. পি. পেশেন্ট। 
আপাঁন তার স্ত্রী । যে কোন সময়ে আপান আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে 
পারেন । আপাঁন এক্ষীন হাসপাতালে চলে আসুন । 

£ আপাঁন কে বলছেন! ডাল 'জিজ্ঞেন করল। 

৪ আপনার নাম জানবার দরকার নেই । দেরী করবেন না! এক্ষযীন চলে 
আসুন! 

আমার গলার স্বরে কিছুটা উত্তেজনার স্তর ছিল 

£ আপান কি রতন বিলমোরয়কা কথা বলছেন 2 আপনার গলার স্বর এত 
ভার শোনাচ্ছে কেন? ডাল জিজ্দেন করল। আম টেলিফোনের লাইন কেটে 
দিলাম । 

আম বাঁড় ফিরে দেখলাম ডল তার গাঁড় নিরে বাঁচকাগ্ হাসপাতালে চলে 
যাচ্ছে। 

এবার আমার ডঁলর ঘরে যাবার পালা । আমি আর দোর করলাম না! 
ডাঁলর ঘরে 'গয়ে প্রথমে ওর সিন্দুক খুলবার চেষ্টা করলাম ৷ সব কাজই আমাকে 
দূত এবং তাড়াতাঁড় করতে হল। কারণ ডাঁল যে কোনো সময়ে ফিরে আসতে 
পারে। কারণ বাঁচকাগ কাম্বালা ?হলের কাছে । এবং ডাল যখন হাসপাতালে 
গিয়ে শুনতে পাবে জমনাদাস জাভেরী তকে ডেকে পাঠানাঁন তখন হয়ত সে 
বুঝতে পারবে টেলিফোনে কেউ তাকে ধাস্পা দিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে । সে 
ওখানে আর দৌঁর করবে না। তক্ষুনি বাড়ি ফিরে আসবে। 

এবার 'সন্দুকের লকার খোলা নিয়ে প্রশ্ন। আম জানতাম এই লকারের 
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কাম্বনেশন নম্বর ফি হবে। প্রথমে থাকবে বাবার কোনাঁদনে তার জন্ম 
হয়োছল । বাবার বয়স ছিল ৭২ এবং জন্ম হয়োছিল সোমবার ৷ অথাধি সপ্তাহের 
দ্বিতীয় দন মানে ২। জন্ম সাল হ'ল ৯৯১১। তাহলে লকারের পুরো 
কাম্বনেশন হ'ল £ ৭২২১৯১১। এবার আম এই নম্বর দিয়ে সিন্দুকের তালা 
সহজেই খুলে ফেললাম । 
প্রথমেই সিন্দূকের কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। চাঁদনীমল 

জুয়েলার ফার্মের শেয়ার সাঁটফিকেটগুলি ওখানে ছিল । এছাড়া আরো অনেক 
কাগজ ছিল। কিন্তু আমি এসব কাগজে কোনো হাত দিলাম না। শুধু ামচাঁদ 
খেমপ্রকাশের নামে যে শেয়ারগযাীল ছিল সেই শেয়ার সাঁর্টাফকেটগ্ীল বের করে 
নিলাম । কুঁড়টা শেয়ার সার্টীফকেট বের করে নতে বোশ সময় নিল না। 
তারপর অন্য কাগজগ্ীল গনয়ে নাড়াচাডা করতে লাগলাম । হঠাৎ 'সন্দুকের 
এক কোনে, একট ছোট প্যাকেট দেখতে পেলাম । কা আছে এ প্যাকেটে ? 
হাঁসস, হেরোন না মারউনা ! না এসবের কিছুই ছিল না। ছিল একগচচ্ছ 
নত ছাঁর-_আমার 'বমাতার । আর ছল প্রচুর ক্যাশটাকা এবং ডাঁলর গয়না । 
সোঁদন আঁম ক্যাশ টাকার প্রত কোনো দৃষ্টি দিলাম না। আম ডাঁলর নুযড 
ছবিগুলি দেখতে লাগলাম । যে সময়ে ডালর এ বস্হীনা ছাব তোলা হয়োছিল 
তখন ডাঁলর বয়স ছিল হয়ত কুঁড় কিংবা বাইশ ! এ সময়টা ছিল ডাঁলর ভরা 
যৌবন । লাস্যময়ী, সুন্দরী এবং আকর্ষণীয় ডালর এইসব নৃযুড ছবি কে তুলল ? 
খুব সম্ভবত ডলি যখন কলেজে পড়ত তখন এ সব বিবস্ত্রা ছাঁব তোলা হয়োছল । 
ছবিগুলি কে তুলোছল ? একাঁট ছাঁব পেছনে লেখা ছিল “রোজ” অথাং 
গোলাপ” | গোলাপ? কী! কারনাম আম ঠিক বুঝতে পারলাম না। 
হয়ত গোলাপ ছিল ডালর ছাত্রী জীবনের কোনো প্রোমক । আম জানতাম 
স্রন্দরী বলে ডাঁলর প্রোমক, গ্তাবকের অভাব ছিল না। হয়ত "গোলাপ" ছিল তার 
মধ্যে একজন । এসব কথা নয়ে আম যখন ভাবছি তখন পেছন থেকে কে 
জানি আমাকে ডাকল । 

£ অরুণ,এত রাত্রে তুমি আমার ঘরে, এই কণ্ঠস্বর ছিল ডালর ৷ এই বলে হঠাং 
ভাল খোলা 'সম্দুকের দিকে তাকাল এবং বিচ্মত উত্তোজত গলায় বলল £ এই 
সন্দূকের ডালা কে খুলল ? চোর এসেছিল না তুমি! চোর সন্দুকের ডালা 
খুলবার কঞ্চনেশন নস্বর কী কৰে জানল ! নিশ্চয় তুমি এই 1সন্দুক খুলেছ ! 
এই বলে ডাল দৌড়ে সন্দুকের কাছে গেল, গয়না, ক্যাশ 'মাঁলিয়ে দেখল টাকার 
কোনো গোলমাল হয়নি । পরে কী জান খদজতে লাগল। এবার আমার 
হাতের দিকে তাকাল । আমার হাতে তখনও ডালর নুযড ছাবগহীলর প্যাকেটাট 
ছিল। এ প্যাকেট দেখে ডালর মুখ পাংশুটে হল। আমাকে জিজ্ঞেস করল 
এই ছবির প্যাকেট তুমি কোথায় পেলে ! 

কোথায় পেয়োছ তুমি জান ?--আ'ম বললাম, আম জান আজ এই ছাঁবর 
প্যাকেট তোমার কাছে টাকা পয়সার চাইতে মূল্যবান। তাই নয় কী? আম 
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বললাম । 

ডাল তার পাঁশুটে মুখ নিয়ে বলল ৪ এঁ ছাঁবর প্যাকেট আমার, আম এ 
ছাঁবগদাল ফেরৎ চাই। 
যাঁদ না দিই! আমার জবাব ছিল ছোট । 
তোমাকে এই ছাঁবর কথা কে বলেছে ! 
গোলাপ ।॥ 

আমার এই ছোট জবাব যেন ডাঁলর মুখে চাবুক মারল । এবার সে মাঁরয়া 
হয়ে বলল £ এ প্যাকেট আমার চাই । আর শোন আমার জীবনে গোলাপ' বলে 
কেউ নেই। 

তাহলে তুমি স্বীকার করছ এ ছুবিগাল তোমার ? 

এবার ধমকের স্বরে ডাল বলল £ আমার ব্যান্তগত জীবন 'নয়ে কোনো 
আলোচনা কিংবা মন্তব্য করবার আঁধকার তোমার নেই । এ ছাড়া আমার ঘরে 
ত্বাম কেন ঢুকোঁছলে £ 

তখনও আমার বূকপকেটে চাঁদনীমল জঃয়েলার ফার্মের কুঁড়টা শেয়ার 
সার্টীফকেট ছিল। ভাবলাম আমার এ ঘরে বৌঁশক্ষণ দাঁড়য়ে থাকা খুব উঁচত 
হবেনা । যাঁদ ডাল এ শেয়ার সাঁটাফকেট গুল খণ্জে বেড়ায় তাহলে আম 
বিপদে পড়ব। অতএব ডঁলর ঘর থেকে চলে আসাই য্যান্তসঙ্গত বলে মনে 
করলাম। শুধু যাবার আগে ডাঁলকে বললাম £ তোমার ব্যান্তগত জীবন নিয়ে 
আম কোনো আলোচনা করতে চাইনা । তবে একটা কথা মনে রেখো । 
আজকের এই' ঘটনা নিয়ে কারো সঙ্গে কোনো কথা বলো না। যাঁদ কর, তাহলে 
আমাকেও এ নু্ড ছাবর কথা সবাইকে বলতে হবে । সবাই জানবে, তুম হলে 
এক নিক্ফোমানিয়াক মেয়ে । তুম নিশ্চয় চাওনা যে বাজারে-_াবশেষ করে যে 
সামাঁজক মহলে তুম ঘোরাফেরা করতারা তোমার এই নহ্যড ছবির কথা জানুক । 
তাহলে বিপদ তোমারই হবে । একথা বলে আম ওখান থেকে চলে এলাম । 

চে ঞ 

এই ঘটনা ঘটবার িছংক্ষণ বাদে আম শিরীনকে নিষে সালদানার স্টদাডওতে 
চলে এলাম । পটার প্রথমে আমাদের কাছ থেকে তার পারশ্রীমকের টাকা গুনে 
নিল। পরে বলল £ দ্যাদন পরে তুম আসল এবং জাল ফাঁপ গাল নিয়ে যেও। 

ধিটারের কথানুযায়ী দুদন বাদে ওর কাছে আবার গেলাম । পিটার 
আমার হাতে আসল এবং জাল কাঁপগ্ল তুলে দিল । তার তৌর করা জাল 
কাঁপগীদ এত নিখুত হয়োছল যে কোন শেয়ার সা্টাফকেটগীল কোনঢা জাল 
কোনটা আসল বোঝা বেশ কিন ছিল । 

এবার আম বাড়তে গিয়ে আসল নারটিফকেটগুলি আবার ডাঁলর সন্দ্‌কে 
রেখে দিলাম ৷ কিন্তু আমার চালে কিছ ভুল ছিল। কা ভুল ছল সেইটে পরে 
বলাছ। 

একাদন আম চাঁদন*মল জ.য়েলার ফাশ্নের শেয়ারগ্ীল অসংকার বারগাঞ্জার 
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হাতে তুলে দিলাম । বললাম £ আমার সই করা ঝণপন্রগ্াল ফেরৎ দাও, 
অসকার বারগাঞ্জা হাসল । বলল £ আগে যাচাই করে নই তুমি আমাকে যে 
শেয়ার সার্টিফিকেট গাল দিয়েছ সেগ্ীল সাচ্চা না জাল! আজকাল বাজারে 
প্রচুর জাল শেয়ার বিন্রী হচ্ছে মাঁহমের কাছে আমার এক পুরোনো সাগরেদ 
আছে । ডকুমেন্ট জাল করাই তার পেশা । তার নাম হ'ল পিটার সালদানা। 
তোমার শেয়ারগণীল একবার পিটার সালদানাকে দোঁখয়ে নিই। দৌখ পটার 
কী বলে? 

অসংকার বারগাঞ্জার মূখে পিটার সালদানার নাম শুনে স্তান্তত হলাম। 
বারগাঞ্জা কী বলছে? পিটার সালদানা তার পুরানো সাগরেদ ! আমি 
একবার শিরনের মুখের দিকে তাকালাম । তারও মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল । 
শিরীন অস-কার বারগাপ্জা এবং টার সালদানা দুজনকেই হয়ত চনত এবং 
হয়ত জানত, ?পটার হল অস:কার বারগাঞ্জার সাগরেদ । তাহলে জেনে শন 
শিরীন আমাকে পিটারের কাছে নিয়ে গেল কেন 2 নিশ্চয়ই এর ভেতর কোনো 
ষড়যন্দ্ চক্রান্ত আছে । শিরীন কি অসংকার বারগাঞ্জার অনুগত কোন স্পাই ! 
জানিনা । আমি যেন তার উপর সব শ্বাস হারালাম ৷ এই দ্নয়াতে সব কছ,ই 
সন্তব হয়। পিটার সালদানা যে আমার সঙ্গে জালিয়াতি করেছে এ বিষয়ে আমার 
মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। কারণ জাল শেয়ার সার্টীফকেটগদীল আম 
ডলির ?সন্দুকে তুলে রেখোঁছ এবং আসল শেয়ারগদীল অসকার বারগাপ্জার হাতে 
তুলে দিয়েছি । এরা সবাই শয়তান। এবার আম কী করব। নিজের পায়ে 
নিজেই কুড়াল মেরোছ। ?নজের বাপকে ঠাঁকয়োছি। আমার করবার আর কছদই 
[ছল না। 

পরে বিষয়াট নিয়ে শিরীনের সঙ্গে কথা বললাম । শিরীনও বেশ 'চান্তত হল 
তবে এই জালিয়াতির কাজ কারবারে ?শরীনের কোনও সন্্িয় ভূমিকা ছিল ক না 
বলতে পারব না। ছিরীনের এ সুন্দর মুখ দেখে আমার মন একথা বপগ্বাস 
করতে চাইল না। একথা যাচাই করবার মতো মানাঁসক অবস্থা তখন আমার হিল 
না। পরে একাদন একাঁট উড়ো চিঠি থেকে জানতে পারলাম অস্কার বারগাণ! 
বোম্বাই থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে । শিরীন বলল £ একথা সাঁত্যও হতে 
পারে, মিথো হ'লেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। শিরীন আরো বলল £ 
বারগাঞ্জার কাছ থেকে শেয়ারগুল উদ্ধার করে আনতে হবে। যাঁদ শেয়ার 
সাটিিফকেটগ্দল না দেয়, তাহলে বারগাঞ্জাকে পলশের ভয় দেখাতে হবে, এবং 
তোমার বাবাকে বলে পীলিশকে বলতে হবে যে তার কিছু মৃলাবান শেয়ার 
সাঁটফিকেট ছার গেছে। 

আম শিরণনের প্রস্তাবে যান্ত খু'জে গেলাম । এবার প্রশ্ন হল কী করে 
শেয়ার সাটণফকেটগ্যাল অসকার বারগাঞ্জার কাছ থেকে উদ্ধার করা যায়। 

একাঁদন রাত নটার পর িয়াগুতে গিয়ে আম অসকার বারগাঞ্জার সঙ্গে 
দেখা করলাম । এ রান্রে এ সময়ে আমাকে তার হাউসবোটে দেখে বারগাঞ্জা বেশ 
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অবাক হ'ল। ওর ধারণা ছিল যে আম সর্ধদাই হেরোনের নেশায় বেছ*শ হয়ে 
পড়ে থাঁক। এবং আগার চলাফেরার কোন শান্ত থাকে না। হঠাং সে আমায় 
দেখে বেশ অবাক হ'ল। আঁমকীচাই। এই ছিল তার চোখের দৃষ্টিভঙ্গী 
পশম । 

আম কোনো ভাঁণতা না করে সোজা ভাষায় বললাম তোমাকে চাঁদনীমল 
জুয়েলার ফার্ঠের যে শেয়ার সার্টীফকেটগুলি দিয়োছ আমার সেই শেয়ারগ্ীল 
ফেরৎ চাই । 

£ কেন? অসকার বারগাঞ্জা বম্ময়ের আভনয় করল। 

£ যে শেয়ার সার্টীফকেটগঠীল "দিয়েছি, সেগুলি জাল, এছাড়া আম টাকা 
ধার করবার জন্যে যে ধণপন্র এবং সাদা কাগজগনলতে সই করেছি সেগ্দাল 
ফেরৎ পাওয়া দরকার ! 

আমার দাঁব শুনে অসকার বারগাঞ্জা খুব জোরে হেসে উচল। আমাকে 
বিদ্রুপ করে বলল £ তুমি ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ । এছাড়া তুমি কোনো 
ভুলকরান। আমার হাতে যে শেয়ারগুঁল দিয়েছে সেগ্যীল সাচ্চামাল। 
জাল শেয়ারগন্ীল তোমার কাছে আছে ! অতএব এই শেয়ারগুঁল নিয়ে যাঁদ 
কোনো বিপদ হয় তবে তোমাকেই সাবধান হতে হবে, আমাকে নয় ৷ আর তোমার 
লেখা ঝণপন্ন ?কংবা হুগলি আমি এখন ফেরৎ দিতে পারব না, এবং দেবোই 
বাকেন? তুমি আমার কাছ থেকে যে টাকা ধার করেছ, সেই টাকা এখনও ফেরৎ 
দাওাঁন। 

আমার সই করা আঁধকাংশ ঝণপন্রগ্ীলর সই জাল করা হয়েছে- আম 
বললাম । আমার কথা শুনে অসকার বারগাঞ্জার মুখের হাসি মিলিয়ে 
গেল। কণ্তস্বরে রুক্ষতা ফুটে উঠল ' কোন ধণপন্রে তোমার সই জাল 
করা হয়নি। ঝণপত্র গুল সাচ্চা মাল। এছাড়া তুমি আমাকে যে টাকা 
ফেরৎ 'দয়েছ তার কোনো প্রমাণ নেই। শোনো তুম এবং শিরীন 
আমাকে ঠুকাবার যে প্ল্যান, চত্রান্ত করোছলে সেই ষড়যন্ত্র ব্যথ হয়েছে । তোমরা 
দুজনে গিয়ে যখন পটার সালদানার কাছে শেয়ার সাঁটণীফকেটগুলি জাল 
করবার প্ল্যান করলে সেই রান্রেই পিটার আমার হাউসবোটে এসে তোমাদের 
চক্রান্তের কথা বলল । আমরা দুজনে মিলে ঠিক করলাম জাল শেয়ারগাঁল 
তোমাকে দিয়ে আসল শেয়ারগ্টল আম নেবো । অরুণ তুম শিরীনের পাল্লায় 
পড়েছ; মেয়েটি একেবারে সাক্ষাৎ িষকন্যা। কাউকে ধরলে সহজে ছাড়বেনা । 
জৌকের মতো লেগে থাকবে এবং পরে তোমার আরো সর্বনাশ করে ছাড়বে। 

£ তুমি রূপকথা বলছ । শরীন কে এবং কী করে আঁম জাঁনি। আমি 
1শরীনের পক্ষ হয়ে বলবার চেষ্টা করলাম । 

আবার হাসল অসকার বারগাঞ্জা। বলল £ শিরীন, কে এবং কী তাঁন 
জানো? চমৎকার । কন আম জান তুমি শিরণীন সম্বন্ধে কিছুই জাননা । 

একট- থেমে বারগাঞ্জা আবার বলতে লাগল £ 'শরীন আমাকে দেখতে পারে 
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না! কেন দেখতে পারে না জানো? কারণ আম িরীনের রোজগারের পথ বন্ধ 
করে দিয়োছ ৷ ওর রোজগারের পথ কী ছিল » অন্যের বিছানায় গগয়ে রান্রবাস 
করা এবং অন্যকে কুশিক্ষা দেয়া । আম শিরীনকে বলেছিলাম তুম সুন্দরী, 
স্মার্ট গাল । সবার সঙ্গে রান্রবাস করে বাজার দর কামণওনা। আমার সঙ্গে কাজ 
কর। ভালো রোজগার হবে। নু শিরীন আমার সঙ্গে কাজ করল না। ওর 
টাকার বড় খাই। তাই তো তোমাকে ধরেছে । শিরীন জানে তুঁমকে এবং 
তোমার বাবার ব্যঙ্ক ব্যালাশ্স কত। কিন্তু শিরীন যাঁদ আলেয়ার সন্ধানে না ঘুরে 
আমার সঙ্গে কাজ করত, তাহলে এতাঁদনে রানশ হয়ে যেত। শিরীন আমাকে 
ঠকাবার চক্রান্ত করেছিল কেন জানো ? ভেবোছল আমাকে পুলিশের হাতে তুলে 
দেবে। কিন্তু অসকার বারগাঞ্জা অত সহজ পান্র নন্ন ! তাকে ঠাঁকয়ে কেউ পয়সাকাঁড় 
বানাতে পারে এমন লোক জন্মায়ান। তুম পিটার সালদানার সাহাষ্য 'নয়ে 
আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে যে গ্ল্যান করোছলে সেই প্ল্যান কার্ধাকরী 
হয়ান। বরং তোমারই এঁ গ্ল্যানের শিকার হয়েছ । বিশেষ করে তুমি 

এই সব কথা শুনবার পর আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। সোঁদন 
আঁমও প্রচুর নেশা করোছলাম। অসকার বারগাঞ্জা কেবল হেরোনের 
ইঞ্জেকশন নেয়ান, প্রচুর মদ খেয়েছিল ' দুজনেরই মেজাজই বেশ চড়া ছিল। 
অসকার বারগ্াঞ্জা ভেবেছিল আম হয়ত 'বাতীকিচ্ছির ছু ক'রে বসব। 
তাই সে ড্রয়ার খুলে একট রিভলবার বের করল । আম ভিয়াগুতে গোলমাল 
আশঙ্কায় নিজের সঙ্গে রভলবার 'নয়ে গিয়োছলাম । তাতএব গোলমাল আরো 
দানা বাধবার আগেই রিভলবার বের করলাম । হঠাৎ আমার যেন মনে হল 
আমার রিভলবার থেকে দ্যাট গুল বোরয়ে গেছে । অসকার বারগাঞ্জা আমার 
গুলিতে আহত হয়ে চেয়ার থেকে মাটিতে গাঁড়য়ে পড়ছে, কিন্ধু সে মাঁটতে 
লুটিয়ে পড়বার আগে আমাকে লক্ষ্য করে পরপর কয়েকাঁট গুল চালাল । 
সেই গলিতে আম আহত হলাম, তারপর কী হয়েছল, আমার স্মরণ নেই ।” 

নি হি নু 

অরুণদাস জাভেরাঁর দীত্ ববাত পড়বার পর বায়রন সেই বিবীত তার পকেটে 
পুরলো । টেবিলের ভ্রয়ার খুলে হুহীস্কর গ্লাসে একাঁট “ফোর 'ফঙ্গার মানে 
ডধল ডবল স্কচ হুইস্কি ঢালল ৷ ডাল জাভেরীকে বলল ঃ কছুক্ষণ একটানা কথা 
ঝলে আমার গলা শাাঁকয়ে গিয়েছিল । তাই ভাবলাম গলাটা একট; ভিজিয়ে নিই ' 
আপাঁন জানেন যে শুকনো গলায় আমি কোনো কথা বলতে পারিনা | এই বলে 
বায়রন একাঁট গ্লাসে কিছ ব্র্যাড ঢালল। ব্রাগুর গ্লাসাট ডলির হাতে তুলে দিয়ে 
বলল £ আজ হয়ত আম অনেক রুঢ় কথা বলেছি তাই আপনার মন বিষ, দেহ 
ক্লান্ত হয়েছে । ব্রা খেয়ে শরীরটা তাজা করে নিন। কারণ আমার এই 
কাহনীর ক্লাইম্যাক্সে শেষ হয় নি। আরো অনেক আপ্রয় কথা আমাকে 
বলকে হবে। 

ডাল ব্র্যাগুর প্লাসে চুমুক 'দল। তার ফ্যাকাশে মুখ নয়ে বায়রনের 
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মুখের দিকে তাকাল। হয়তো খ্রীতিমধ্যে ডাঁল আন্দাজ করে নিয়োছল যে 
"গোলাপের সঙ্গে তার যৌন সম্পর্কের কথা বাজারের অনেকে জানে ৷ হয়তে। 
কছ-াদন বাদে তাকে এবং 'গোলাপকে" জড়ুয়ে বাজারে আরো কিছ] কেচ্ছা 
রটবে। তখন সে কী করবে! তার শুকনো মুখ ও চেহারা দেখে বায়রনের 
কিছ.টা সহানুভূতি হ'ল । 

বায়রন আবার তার কাহনশ বলতে শুর; করল । £ মিসেস জাভেরী অরুণ 
যে বিবৃতি আমাদের উকাঁলের কাছে দিয়েছে তারপর তাকে খুনের হাত থেকে 
বাঁচানো কন্ট হবে। কারণ অরুণ স্বীকার করেছে সে অসকার বারগাঞ্জাকে খুন 
করেছে । অবশ্য আমাদের প্রধান এবং প্রথম কাজ হ*ল অরুণকে ফাঁপীর অপরাধের 
হাত থেকে বাঁচানো । কী করে ঝাঁচানো যায় তার একটা উপায় খুজে বার 
করতে হবে । কারণ এই কেসে জজসাহেব যাঁদ ?বরূপ হন, তাহলে তান কোর 
মনোভাব।অবলম্বন করতে পারেন । 

অরুণের এই বিবীত থেকে বোঝা যায় অরুণ ভয়াশুতে অসকার বারগাঞ্জার 
কাছে গিয়েছিল এ আসল শেয়ার সার্টীফকেউগহীল_ হ্যা প্রথমে অরুণ 
ভেবেছিল জাল-_ উদ্ধার করবার জন্য , অসংকার বারগাঞ্জা এ শেয়ার সাটফকেও 
গুল ফেরৎ দিতে অস্বীকার করে -এবার অরুণ কী করল ? অস্কার বারগাঞ্জাকে 
গুল করল । আপাঁন অরুণের স্বীকারোক্তি থেকে এসব কথা শুনলেন । 

কিছুটা র্রাণ্ডি গলায় ঢেলে দেবার পর ডাঁল জাভেরী বেশ একটু তাতা হয়ে 
[নিলেন। কারণ এতক্ষণ বায়রন যে সব ঘটনা শাঁনয়েছে তারপর কারো শরীরের 
প্লায় সবল-্বাভাবিক থাকতে পারে না' 

এবার ডাল জাভেরী একটু উচু গলার বললেন £ আপাঁন কা চান মিঃ ঘাউস। 
ব্যাকমেল করতে চান 2 বাজারে আমার চারন্র নিয়ে কেচ্ছা গাইতে চান ! আমার 
নামকে জাঁড়য়ে এমন একটা মুখরোচক স্ক্যাণ্ডাল রটাবেন যেন সবাই আপনার 
প্রীতাঁট অক্ষর বাস করবে । আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপান গুজব 
রটাবার জাদুকর | এই গুজব কেন রটাতেচান ? নিশ্চয়ই আপনার কোনো উদ্দেশ্য 
আছে 2 আপনাকে ডিটেকাঁটভ 'হসেবে নিয়োগ করে আমরা নিজেদের িপদকে 
ডেকে এনোছ। আম অনেকবার রতন বিলমো রিয়াকে বলেছিলাম বায়রন 
ঘাউসকে আমার একেবারে পছন্দ হয়না! লোকটা সবাঁকছুর মধ্যে নাক গলাবে। 
কিন্তু আসল কাজ-যে তথ্য আমরা জানতে চাই সেই খবর আজ অবাঁধ দতে 
পারেনান। এবার আমাকে ভয় দেখাবার জন্য আমার চাঁরন্রের উপর ষে রঙীন 
প্রলেপ 'দিয়েছেন--তা কেউ বিশ্বাস করবে না। যে ন্যুড ছাবর কাঁহনণ, 
গোলাপের কাহিনীর রও+ন ফানুষ উঁড়য়েছেন সেই কাহিনৰ থেকে প্রমাণ করতে 
পারবেন না আমি চারন্রহীনা । আপাঁন একটা বড় মিথ্যে কথা বলে আসল সত্য 
কথা চেপে যাবার চেষ্টা করছেন কেন। আপাঁন কী চানটাকা ? তাহলে আপাঁনামঃ 
রতন বলমো বিয়ার কাছে চলে যান উন আপনাকে দেনা পাওনা 'মাটয়ে দেবেন। 

ডাল জাভেরার উত্বোঁজত কণ্ঠ্বরে বায়রন বিচলিত কিংবা উত্তোৌজত হল না! 
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বরং হুইস্কর গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল ঃ মনে হচ্ছে ভালো পরান হুইদ্কি, 
'শভাস রগ্যাল' না 'বেল' হহীস্ক ! 

এই কথা বলে বায়রন আবার তার কাহিনন বলতে লাগল । 

কাউকে ব্র্যাকমেল করা আমার পেশা নয় [মিসেস জাভেরী। সত্যের 
সন্ধান করাই আমার কাজ। এ পর্যন্ত তদন্ত করে যা কিছু জানতে পেরেছি, 
আংঁশক আভাষ আজ আপনাকে লাম । আগেই বলোছ আমাদের তদন্ত শেষ 
হয়ান । আরো অনেক কিছু জানবার বাঁক আছে । আমরা জানতে চাই এই 'শরীন 
মেয়োটকে 2 জানতে চাই 'গোলাপ? কে 2 কিছু মনে করবেন না মিসেস জাভেরী 
'গোলাপের নাম এই কাঁহনীতে ঘুরে ফিরে আসছে । এই “গোলাপ কে তার 
পারচয় দতে পারত অস্‌কার বারগাঞ্জা। কিন্ত্ব আজ অসংকার বারগাঞ্জা বেচে 
নেই। তাহলে এই "গোলাপ, শিরীনের খবর কে দেবে 2 শভঙ্ঈর”--এবার 
আমরা আরেকাট নামের সঙ্গে পাঁরাঁচিত হলাম । হ্যাঁ আমাদের এই তদন্তের একাট 
বড় সূত্র হ'লো ভন্র । আমরা তার কাছ থেকে অনেক কিছু জানবার আশা 
রাঁখ। কিন্বু এই তদন্ত নিয়ে আমাদের এগোবার আগে আমরা জানতে চাই এই 
অসংকার বারগাপঞ্জা কে? 

আপাঁন আলেয়ার পেছনে ঘুরছেন মিঃ ধাউস, ডলি জাভেরী বললেন । এখন 
পযন্ত জানতে পারেনান অরুণকে এই বিপদে কে ফেলেছে-অসকার বারগাঞ্জা 
লা শিরীন! তাকে বিপদে ফেলবার উদ্দেশ্য কী? টাকা না অন্য কোনো 
উদ্দেশ্য আছে! অরুণ কাল খুনের অপরাধে আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে 
দাঁড়াবে । ঝলোছিলাম একজন পাকা ভালো উীকল দিন নইলে সমন্ত কেস দূর্বল 
হয়ে যাবে এবং আমরা অরূণকে বাঁচাতে পারব না । ডাল জাভেরী বিরান্তর কণ্ঠে 
বললেন। 

বায়রন প্রথমে হাসল- মেয়েদের মন ভোলান হাঁস, কিন্তু একটু বাদে তার 
মুখ হল শন্ত কঠিন। এবার সে বলল £ ?মসেস জাভেরী আম কিছুক্ষণ আগে 
বলোছি ষে আমরা যাঁদ শিরীন, ভষ্উউর, গোলাপের সম্বন্ধে কিছু জানতে পার 
তাহলে এই তদন্ত শেষ হবে। 

ডাল জাভেরী চুপ করে রইলেন কোনো কথা বললেন না। বায়রন আবার 
আর একাঁট 'ফোর ফঙ্গার” হুহীস্ক 'নয়ে বসল । পরে বলল £ হুহীস্ক না খেলে 
মন খুলে কথা বলতে পার না কিংবা চিন্তা করতে পার না। যাক এবার যাবার 
আগে আর একটি কৌত্‌হলোদ্দীপক কাহনী আপনাকে ঝলব। এই কাহনা 
আমার নিজস্ব তদন্তের ফল নয়। এ হল দজ্লশীর আই বীর [রিপোর্ট। এই 
[রপোটের কিছ; কিছ? খবর দিজ্লীর কতারা আমার কাছে পাাঠয়েছেন কারণ 
তাহলে আমার তদন্ত করতে জাবধা হবে। এবার আপনাকে সেই রিপোর্টের 
কছ;টা পড়ে থোনাচ্ছি। এই রিপোর্ট থেকে বুঝতে পারবেন যে আমাদের 
অন্ত অগ্রসর হচ্ছে কি না। অবাশ/ এর কিছ; আভাষ আপনাকে আগেই 'দিয়োছ । 

£ মসেস জাভেরী সোৌদন এই মুনলাইট রেস্তরা যে লোকটি আপনাকে 
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ব্যাকমেল করবার চেস্টা করাছল তার পারচয় আই-বীর অজানা নেই । আপান 
হয়তো তার আসল পাঁরচয় জানেন না। লোকাঁট আপনার কাছে কা পাঁরচয় 
দিয়োছল জান না। পাাঁলশের খাতায় লোকটির নাম লেখা ছল গোলাম রস্গল: 
এই গোলাম রস্থুল আসলে কে 2 এই লোকাঁট আর আপনার কাছে ফিরে আসবে 
না। লোকটি 'ছল পাঁকন্তানী-_স্পাই । ছদ্মবেশে লে।কটি গদলদার হাসানের নাম 
নয়ে এদেশে ঢুকৌছল। তার এদেশে আসবার কোনো ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু 
ইসলামাবাদের কতারা তাকে প্রায় জোর করেই এদেশে পাঠিয়েছিলেন। কারণ 
একাট বিশেষ অপারেশনের জন্য তার সাহায্যর প্রয়োজন ছিল। আর সেই 
অপারেশনের একট বড় 'শকার ছিলেন আপাঁন । গওঁক মিসেস জাভেরী চমকে 
উঠবেন না। বিশ্বাস করুণ এই গোলাম রস্থুলকে আপনার কাছে বু)যাকমেল করতে 
পাঠান হয়েছিল । 'কন্তু গোলাম রম্ুল ব্ল্যাকমেল করতে গিয়ে কয়েকাট মারাত্মক 
ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করল যার জন্য তার কারা আতাঁঙ্কত হলেন এবং "স্থির 
করলেন গোলাম রম্ুলকে এই সংসার থেকে বিদায় নিতে হবে । মাত্র কিছুদিন 
আগে গোলাম রস্ুলকে তার কারা এই সংসার থেকে বিদায় দিয়েছেন । 

এই গোলাম রসুল মানে দিলদার হাসান নাম নিয়ে যান এদেশে এসোছিলেন 
কোন এক সময়ে তিনি ছিলেন বোম্বাইয়ের 'বখ্যাত স্মাগলার, পিম্প। প্রথম দিন 
থেকে গোলাম রন্ুলকে বোম্বাইর ইমিগ্রেশন সন্দেহ করতে শুরু করে । কিন্তু পালিশ 
এই সন্দেহের কোনো আভাষ তাকে দেয়ান। বরং গোলাম রসুল নিজের ফাঁদে 
নজেই ধরা দিল । সে পনীলশের কাছে স্মাগলার গোলাম রসুলের ছণবকে জের 
হাব বলে শনান্ত করল। তরপর আই-বীর কাদের মনে আর কোনো সন্দেহ 
রইলনা যে গোলাম রস্গল এবং 'দলদার হাসান একই ব্যাস্ত । গোলাম রম্জল দুই 
ন্বর ভূল করল যখন সে হোটেল থেকে তার কঠা মুহম্মদ ইকবালকে টেলিফোন 
কএবার চেস্টা করল। এই টোৌলফোন বোম্বাই এবং ঞ্লশর আই-বী কারা 
ট্যাপ করে শুনোছল । কন্তু মুহম্মদ ইকবাল টোৌলফোনে কথা বলতে রাজ 
হলেন না । আই-বী বুঝতে পারল "মালার গোলাম রম্জলের ওরফে পাঁকণ্তানী 
গাই দিলদার হাসানের সঙ্গে মুহম্মদ ইকবালের কোনো একটা সম্পর্ক আছে। 
এবার আই-বীর মনে সন্দেহ সৃষ্টি হল-_-এই মুহম্মদ ইকবাল লে।কটি কে ! 
তান স্মাগলার স্পাইদের নিয়ে কী ধরনের কাজ কারবার করেন ! ব্যবসা ? 
কী ধরনের ব্যবপা? স্মাগালং, হেরোন, ড্রাগন এবং আরব দেশে মেয়েদের 
ববন্রীর বাবসা না খবর বেচাকেনার ব্যবসা 2 

আই-বী ধেমন গোলাম রসুল, মুহম্মদ ইকবালের অতীত এবং বর্তমান 
নিয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছিল মুহম্মদ ইকবালও ডিফেন্স কলোনতে বসে তার 
শতুন স্পাই দিলদার হাসানের [নব্ণাদ্ধতার কথা ভাবাঁছলেন । তান বুঝতে 
পারলেন পযীলশ এবার থেকে দিলদার হাসানের পিছ? নেবে । শুধু তাই নয় 
একবার দিলদার হাসান যাঁদ পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবে মুহম্মদ ইকবাল 
এবং তার বিরাট স্পাই চক্রের মুখোশ খুলে যাবে। অতএব মুহম্মদ ইকবাল 
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চ্ছর করলেন যে দলদার হাসানকে পাথবী থেকে দায় নিতে হবে। হহ 
মাস্ট কীল্ড ৷ যাঁদ তাকে খুন না করা হয় তাহলে মুহম্মদ ইকবালেরই বিপদ 
হবে। 

মুহম্মদ ইকবাল দিলদার হাসানকে দেখে বেশ বিরন্ত হয়োছিলেন কিন্তু দীর্ঘ 
কাল স্পাই, ইনফম্রের কাজকরে মুহম্মদ ইকবাল যে শিক্ষালাভ করেছিলেন তার 
মুল কথা ছল রেগে গেলেও মনের উত্তেজনার কথা তান কাউকে বলতেন না 
হাঁস মুখেই আলাপ আলোচনা করতেন, কথাবাতা বলতেন। এত রান্রে তার 
বাঁড়তে দিলদার হাসানকে দেখে তিনি ধমকের সুরে বললেন এত রান্রে এ বাড়তে 
তোমার আসা উচিত হয়ান। আসবার আগে অন্যের মাধ্যমে খবর পাঠানো কিংবা 
টেলিফোন করা উঁচত ছিল । দিলদার হাসান ধমক শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে 
রইল । তার মুখ দেখে বোঝা গেল না যে দিলদার হাসান তার ভুল বুঝতে 
পেরেছে । মদুস্বরে বলল স্থখকার কার স্যার আপনার কাছে আসবার আগে 
টোলফোন করা উচিত ছিল। কিন্তু আপাঁন আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে 
অস্বীকার করোছিলেন। 

আপনার সঙ্গে আবলম্বে দেখা করা আবশ্যক 'ছিল। এর পরে কা 
পদক্ষেপ নেবো তার নির্দেশ চাই! মিসেস জাভেরী আমাদের সঙ্গে 
সহযোগিতা করতে রাজ হয়েছেন। তান স্বীকার করেছেন যে ভষ্ঠর 
নমে একাঁট লোক তাঁর স্বামীর কাছে দুটি সুটকেস জমা রেখেছেন 
স্লাটকেস দুটি ব্যাঞ্কের লকারে আছে । সেই লকারের চাবি তাঁর স্বামীর কাছে 
আছে। তবে তান বলেছেন যে তান মোমের ছচ 'দয়ে এ চাবির একটি 
ডপ্রকেট আমাদের করে দেবেন । আমার মনে হয় ব্যাঙ্কের লকারের চাঁব সংগ্রহ 
করবার জন্যে বোম্বাইতে অন্য কাউকে পাঠানো দরকার । মিসেস জাভেরীব 
সঙ্গে দেখা করবার স্থান হ*লো মুনলাইট রেন্তোরা । 

এবার মুহম্মদ ইকবাল একটি প্রশ্ন না করে পারলেন না। হঠাং দিলদান 
হ!সানের বোম্বাই শহরের প্রাতি এত বৈরাগ্য হ'ল কেন ? 

তুমি বোম্বাইতে যেতে চাওনা কেন ? মুহম্মদ ইকবাল প্রশ্ন করলেন । 

স্যার একটা ছোট ঘটনা বলব, পীলশ আমার হোটেলে এসে আমার পাশ' 
পোর্ট নিয়ে গিয়োছল । ৰলে'ছিল পাশপোর্ট আম যেন প্ালশ স্টেশন থেকে 
ফাঁরিয়ে নিয়ে যাই । পরে পলিশ স্টেশন থেকে পাশপোর্ট নিয়ে এলাম । 

মুহম্মদ ইকবাল এই ঘটনার মধ্যে রঙীন নতুন কিছ? খুজে পেলেন না- তু 
কী বলতে চাও দিলদার 2 বিদেশীদের পাশপোর্ট চেক করবার জন্য থানায় নিয়ে 
যাওয়া আত নিয়মমাফক কাজ । এর মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই। 

£ না স্যর। পুলিশ যে ভাবে আমাকে প্রশ্ন করোছল--আঁম কতাঁদন এদেশে 
থাকব ইত্যাদ--পীলশের সেই প্রশ্নের ঢং আমার মনে ভয় স্বান্ট করোছিল। 

তুম যাঁদ ভয়ের কাজ না করে থাকো? তা'হলে ভয় পাচ্ছ কেন ঃ এবার 
তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করব । তোমাকে [তিনটি পাশপোর্ট সাইজের ফটে: 
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দিয়েছিলাম এবং বলোছলাম-__ছাবগুুলি মিসেস জাভেরীকে দেখিও-_আরো 
বলোছিলাম এই 'তিনাঁট ছবির মধ্যে কোনাট ণভঙ্টরে'র ছাবি তান যেন শনান্ত 
করেন। 

1তাঁন "ভন্টরের' ছাঁবকে শনান্ত করেছেন__এই বলে দিলদার হাসান একাঁট 
ফটো মুহম্মদ ইকবালের সামনে রাখলেন । 

'এই ছাঁবাঁট দেখে মুহম্মদ ইকবাল 'বাস্মিত গু অবাক হলেন । ছাঁবাঁট আর কারু 
নয় তারই পাঁরাঁচত বন্ধ; অসকার বারগঞ্জার । তার কাছে সমস্ত ঘওনা অসম্ভব, 
অবিশাস্য' বলে মনে হ'ল । বারগাঞ্জাই যে ভগ্র* একথা সহজে তার মন বিশ্বাস 
করতে চাইল না । এ কথা সাত্য অসকার বারগঞ্জা বহুবার তাকে এবং স্পাইচক্রুকে 
ব্যাকমেল ক'রে পয়সা নয়েছে । বারগাঞ্জার বন্তব্য ছিল পয়সা দাও, নইলে 
পালশকে বলব তোমারা এ দেশে কী করছ। স্পাইং করছ এবং দেশের 'বাভন্ন 
প্রাণের সন্পাসবাদীদের উস্কানি দিচ্ছ। তোমরা খুন-খারাপ করে দেশে 
অরাজকতা সৃন্টি করছ। 

কিন্তু বারগাঞ্জার সব চেস্টাই ব্যর্থ হয়েছে । 

ইতিমধ্যে দিলদারের কাছ থেকে খবর পাবার পর মুহন্মদ ইকবাল 
ইসলামাবাদের কাছে সিগন্যাল পাঠিয়ে বলেছেন অসকার বারগাঞ্জাকে খুব বেশি 
[শ্বাস করো না। ওর সম্বন্ধে আমরা কতগ্াল সন্দেহজনক খবর পেয়েছি। 
অসকার বারগাঞ্জা আমাদের খবর ভারত সরকারের কাছে 'বান্র করবার চেস্টা 
করছে। অসংকার বারগাঞ্জা এবং ঠিষ্টর 'একই ব্যান্ত । এই ধরণের সন্দেহ 
অবাঁশ্য ইসলামাবাদের করার্দের আগেই হয়োছল । আজ দলদার হাসানের কাছ 
থেকে তিনজনের ফটো পাবার পর সেই ধারণা বদ্ধমূল হল। 

মূহস্মদ ইকবাল বুঝতে পেরোছলেন যে অসকার বারগাঞ্জা হ'ল এক 
দুমুখো সাপ অর্থাৎ ডবল এজেন্ট । দুপক্ষ থেকেই টাকা খাচ্ছে এবং দুদলকেই 
খবর দিচ্ছে । এবার অসকার বারগাঞ্জার পারচয় কিছুটা জানা গেল । এছাড়া 
অস্কার বারগাঞ্জা স্মাগালংএর কাজ দেখত । মুহম্মদ ইকবাল আরো 
খবর পেয়োছিলেন যে হালে অসকার বারগাঞ্জার কার্ধকলাপে ইসলামাবাদ খুবই 
অসন্ুষ্ট হয়েছে । এবং বিষয়টি আরো ভালো ক'রে তদন্ত ক'রে দেখবার জন্য 
ইসলামাবাদ তাদের আর একজন স্পেশাল এজেন্ট এদেশে পাঠিয়েছেন । আজ প্রায় 
বেশ কয়েকবছর যাবং সেইণবশেষ এজেণ্ট ভারতে এসেছেন কন্তুঅস্কার বারগাজার 
সমস্য সমাধান করতে পারেনান। কারণ হালে স্মাগালং এর কাজ কারবার থেকে 
যে টাকা আয় হ'ত তার সাক অংশও অসকার বারগাঞ্জা পাকন্তানকে দেয় ন। 
মুহম্মদ ইকবাল প্রথমে দিলদার হাসানের কথাগদীল বিশ্বাস করতে চানান। 
বিশ্বাস না করবার কারণ হ'ল তিনি কোনো প্রকারেই অস্কার বারগাঞ্জাকে "ভদ্তর, 
বলে স্বীকার করে নিতে পারলেন না। বারগাপ্ধা যদ সাঁত্য সাত্য “ভ্টর'ই হয় 
তাহলে মুহম্মদ ইকবালের ভাঁবষ্যতে অনেক বপদে পড়তে হবে। এছাড়া 
[দিলদার হাসান মানে গোলাম রসুল যাঁদ ইসলামাবাদে গিয়ে খবর দেয় যে 
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অসকার বারগাঞ্জা এবং "ভঙ্গর' একই ব্যান্ত তাহলে মুহম্মদ ইকবাল শুধু তাঁর 
চাকুরী হারাবেন না। কয়েকবছর জেলও খাটতে হতে পারে। কারণ মুহণ্মদ 
ইকবাল অনেক ব্যাপারে অসকারের পরামর্শ মতো কাজ করেছেন । 

কী জান ভাবলেন মুহণ্মদ ইকবাল । তারপরে দিলদার হাসানকে বাঁসয়ে 
রেখে তান তার বেডরুমে গেলেন । এ ঘর থেকে 'তান তাঁর জহলাদ সুলেমান 
হায়দারকে টোলফোন করলেন। 

£ সুলেমান আমার ঘরে একাঁটি লোক বস আছে । আঁম জান লোক স্থানীয় 
পুলিশ দপ্তরে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছ? বলবে । লোকাঁটর মুখ বন্ধ 
করতে হবে। লোকাঁটকে আমার বাঁড় থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে যেন তাকে কবরে 
পাঠানো হয় । এই রাত্রই হল খুন করবার সব থেকে ভাল সময় । 

এদকে দিলদার ভাবতে লাগল মুহম্মদ ইকবালের আচার ব্যবহারের এত 
পারব্তন হল কেন? 'নশ্য় এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য আছে । দিলদার 
হাসান 'বপদের আশংকা করল । মন মনে ঠক করল কাল সকালের প্লেনে সে 
লগ্নে চলে যাবে । 

ঈ 4 

ডিফেন্স কলোনি রাত প্রায় বারোটা । বড় রান্তা, নির্জন, নীরব রাস্তা দিয়ে 
জ;তোর আওয়াজ বেশ স্পন্ট করে শোনা যায়। 

[দলদার হাসান এ রান্তা 'দিয়ে হটাছলদ। দুবার ঞাঁদক ও'দক তাকাল । 
রাস্তার কোথাও ঘযাঁদ একটি ট্যাক্সি পাওয়া যায়, তাহলে দিলদার তার পাঁরাঁচত 
কোনো এক হোটেলে চলে যাবে। 

একট. বাদে দুর থেকে একাঁট ট্রাক গাঁড়র আওয়াজ পাওয়া গেল । মাল্টা 
ট্রাক। ট্র্যাকের সামনের চোখ ঝলসানো বাত এসে দলদার হাসানের চোখের 
উপর পড়লো । 

তারপরেই শোনা গেল একটি মানুষের করুণ আতলাদ। ট্র্যাকের নীচে চাপা 
গড়ে গদলদার হাসান মারা গেল। 

দিল্লী পযীলশের খাতায় লেখা হ'ল পাঁকন্তানী এজেন্ট দিলদার হাসান 
যাকের নীচে চাপা পড়ে মারা গেছে । বোম্বাই পাঁলশের খাতায় লেখা হ'ল 
বোম্বাইয়ের কুখ্যাত স্মাগলার গোলাম রঙ্গল কাল রান্রে ট্রাকের 'নচে পড়ে মারা 
গেছে । 

আই বা'র কঠা মাধবন শংকর ফাইলে লিখলেন, আমাদের সময়মত, 
যথাযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত হিল যেন দিলদার ট্্যাকের নীচে পড়ে 
মারা না যায়। আমাদের 'দলদার হাসানকে রক্ষা করা উীচং ছিল। 
দিলদারকে বাঁচাতে কেন ব্যর্থ হয়েছি, সেই 'ানয়ে পুরো একটা তদন্ত হওয়া 
উাঁচত। এছাড়া এই ঘটনার পুরো একটা রিপোর্ট বায়রন ঘাউসের কাছে যেন 
পাঠানো হয়। 
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বায়রন চুপ করল । তৃতনরবার গ্লাসে হুইস্কি ঢালল। 'অন দি রকস, ফোর 
কিঙ্গার'__ এবার চেয়ারে হেলান দিয়ে ডাল জাভেরীকে জিজ্ঞাসা করল আমার এই 
কাহনী কেমন লাগল 2 'নিশ্য় এ কাহিন? সাঁত্য বলে বিধ্বাস হচ্ছে না। 

ডাল জাভেরী তার বিবর্ণ মুখ নিয়ে এতক্ষণ বায়রনের কথাগ্দীল শুনাছলেন । 
মূখ খোলেননি। এবার বেশ শুকনো গলায় বললেন £ আম রূপকথার রঙন 
ফানুষে একেবারেই 'ব*বাস করিনা । 

আম জনতাম আপান কী জবাব দেবেন! সাত কথাগাঁল বিদবাস করবেন 
না। তাই নয় কিঃ এবার আপনাকে আরেকাঁট কথা বলব 2 আমার এই 
রূপকথার রাজকন্যা বা নায়কা হলেন আপাঁন, মিসেস জাভেরা । 

£ডাল জাভেরী চিৎকার করে বলে উঠলেন ৪ লায়ার, মিথ্যা কথা 
ল্লবেন না- এই সব মিথ্যা কাহনণীর সঙ্গে আমার নাম জড়াবেন না। 

বায়রন পাল্টা জবাবে বলল £ আম মথ্যা কাহনীর সঙ্গে আপনার নাম জড়াই 
গন। আমার মনে হয় আপাঁন নজেকেই এইসব ঘটনার সঙ্গে জাঁড়য়েছেন। বেশ 
এবার অস্বীকার করুন, ঘটনার দিন রান্রে, অথং যোঁদন অরণদাসের গলিতে 
এপার বারগাপ্তা নিহত হ'ল এবং অরুণ আহত হলো, আপাঁন ক এই ঘটনার 
পরে ভিয়াণ্ডর হাউসবোটে উপাশ্থত 1ছলেন না ! 

£ না না, মিথ্যা কথা । এই জবাব দিতে গিয়ে ডাল জাভেরণর ঠোট কেপে 
এল | 

বায়রন ব,ঝতে পারল ডাল জাভের। বড় কান পাত্রী । সহজে এর মুখ 
কে কোনো কথা বার কনা যাবে না। গ্লাসে আর এক লম্বা চুমুক দিয়ে বলল £ 
মমেস জাভেরী, দিল্লীর বাট কুইন হওয়া হত সহজ কিন্তু জজ সাহেবের 
দাননে সাক্ষীর কাগগড়ায় দীড়য়ে জবাব দেওয়। খুবই কঠিন । আমার বলবার আর 
নত নেই | শুধ। বলবো আপাঁন হচ্ছে করেই সত্য কথা গোপন করছেন। কিন্তু 
আম আগেই বলোছ আপনার সাহায্য ছাড়া আমরা অরুণ্দাসকে আসামীর 
'নঠগড়া থেকে বের করে আনতে পারব না। 

ঃ তার দরকার হবে না। আপনার কোন সাহাষ্র প্রয়োজন আমাদের হবে 
দা। আর একটা কথা বলব, আপান তদন্তের খরচের জন্য আমার কাছ থেকে পাঁচ 
হাল্গার ঢাকা ানয়োহলেন। আম অনুনোধ করব আপাঁন খরচের হিসাব রহন 
'বল্মোরিয়াকে দিয়ে দেবেন । 

৫ নিশ্চয় [নশ্চয়, আপান খরচের পুরো [হসেবই পাবেন হ্যা আর একটা 
থা বলব। এই কাহনীর বহু ঘটনার স্দে আপান জাঁড়য়ে থাকলেও, আপান 
জে অপরাধজনক হয়তো কিছ? করেনান । অবশা এটা আমার ধারণা । সাত্যি 
মথ্যে পরে যাচাই ক'রে বলব। এছাড়া অরুণ আমাদের আইনজীবাঁর কাছে যে 
থাগুলি বলোছল সেই বিবৃতি শুনে আপান বিচালত হবেন না। আমাদের 
টউকীল এই বর্বীত পুীলশের কাছে এবং কোর্টে ও বরোধা পক্ষকে দেবেনা । এই 
ব্বীতর কথা অন্য আর কেউ জানতে পারবে না। ইচ্ছে করলে অরুণ পরে অন্য 
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আর একট 'বরাতি দিতে পারবে। 

এবার ডাঁল জাভেরী যেন সাম্বত ফিরে পেলেন। বললেন $ আম কোনো 
ঘটনার নায়কা নই | আপাঁন আমার কুমারী জীবনের কাহনন ?নয়ে তদন্ত করছেন, 
নু আমার সতীনের ছেলে অরুণকে বাঁচাবার জন্যে কোন তদন্ত করছেন না। 
সবাই বলবে সতীনের ছেলে বলে আম ওকে বাঁচানোর কোন চেষ্টা করছি না। 
বরং মৃত্যুর হাতে গেলে 'দাচ্ছ। 

£ মিঃ ঘাউস, আমার কুমারী জীবন 'িনয়ে কোনো দুঃখ কিংবা দ্ষেদ নেই। 
জুয়া খেলোহ, নেশা করোছি, পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করোছি । আমার দেহের 
ন্যুড ছবি তুলোছ । আজকাল হাই সোসাইটিতে' প্রায়ই এরকম প্রায়ই হয়ে 
থাকে _এতে লংজা পাবার ?কছু নেই । 

বায়রন হাসল । বলল সাঁত্য কথা, মিসেস জাভেরণ আপনার সাহসের প্রশংসা 
করব। আপনার যৌবন নিয়ে আপাঁন যে ছানামান খেলছেন সেই 'নয়ে আপাত 
করব না। 

এই বলে বায়রন বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালো । যাবার আগে অনুরোধের 
গলায় বলল £ মিসেস জাভেরী আপাঁন 'বনা কারণে গোলাপের পারচয় আমাকে 
দিচ্ছেন না।__এরা সবাই হ'ল আমার্দের তদন্তের চাঁব ৷ আপান সাহাধ্য করুন -- 

এই বলে বায়রন জাভের মহল থেকে বৌরয়ে এল । ডাল জাভেরা তাঁর 
সোফাসেটে বসে কাদতে শুরু করলেন । 

৯ ৯ ্ 

বায়রন যখন মহালক্ষ্মীতে শবনমের বাড়ীতে এসে পৌঁছল তখন রাত 
প্রায় বারোটা । 

শবনম অর্ধনগ্ন হয়ে তার সোফাসেটে বসে ন্টার ডান্ট' পড়াছল। 

বায়রন ঘরে ঢুকে শবনমের অর্ধনগ্ন দেহ দেখে বলল £ গুড হেভেম্স শবনম-_ 
কিছু জামাকাপড় পরে নাও । 

শবনম দৌড়ে এসে বায়রনের গলা জাঁড়য়ে ধরে বলল ঃ কেন আমার নগ্ন দেহ 
দেখে তোমার বাঁঝ লব্জা হচ্ছে-_এই পোষাকে কী আমাকে খারাপ দেখায় : 
আমি তো মনে কার আমাকে আরো সুদ্দরী দেখায় । 

“ডাল সন্ধ্যা থেকে তোমার প্রতীক্ষা করছি । ভাবাঁছ কখন তুম আসবে: 
এলে কনা রাত বারোটায়। নিশ্ন্ত হয়ে দ্ীমানট গল্প করব তারও কোন 
স্থযোগ তুম 'দিলে না । তুম যখন খীশ তখন এই ফ্ল্যাটে চলে আসতে পার, 
কারণ আম জান অন্ধকারে প্রেম, ভালবাসা আরো গভীর হয় । নাউ ডাল, 
লাভ মী কিস মখ-". 

বায়রন শবনমের কথার কোন জবাব দিল না। শুধু আলমার থেকে একা? 
ড্রোসং গাউন এনে শবনমের দেহের উপর জাঁড়য়ে দিল। শবনম কোন আপার 
করল না। পরে শবনম আবার বলতে লাগল £ তোমাকে আর একটা কথা বলব 
ডাঁলং। দাীপচাঁদ আমাকে পাবার জন্যে পাগল হয়েছে৷ কথায় কথায় বলছে 
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সুইট ডালং তুম যাঁদ আমাকে বিয়ে করতে রাঁজ থাক তাহলে আম তোমাকে 
লগ্নে ফ্ল্যাট নে দেব। দশপচাঁদ যে কী চায় আম বুঝতে পারাছ না। 

বায়রন 'মান্ট হাসল । বলল, তুম প্রেমের ভাষা বোঝনা এ কথা আম 
স্বকার করে নিতে রাঁজ নই। দীপচাদ তোমাকে ভালবাসে এবং তোমাকে 
বয়ে করতে চায়। আম জান তুমও দাঁপচাঁদের গভীর প্রেমে পড়েছ। 
নইলে আগে তুমি আমাকে রোজ রোজ টেলিফোন করতে, আজকাল তুম 
টৌলফোন করা বন্ধই করে দিয়েছ । 

শবনম বায়রনকে জাঁড়য়ে ধরে বলল, ডালং তোমার মুখে এসব কথা শুনতে 
ভাল লাগে না। বায়রন আম তোমাকে ছাড়া কাউকে চিন না, জান না" । 
তবে দপচাঁদ 'আমাকে পাবার জন্য পাগল হয়ে গেছে । রোজই বলছে আমরা 
দূজনে লগ্নে পারীতে গিয়ে ঘর বাধব। আর এঁদকে তুমি কাঁ বলছ ? 
[তোমার ঘর বাধবার কোন ইচ্ছাই নেই । এবার বল আম দীপচাদ ছাড়া আর 
কাছে যাই ॥ একটু থেমে শবনম আবার [জিজ্ঞেস করল 'বায়রন তুমি আমাকে 
বিয়ে করতে চাওনা কেন 2 বায়রন তার "মান্ট মন ভোলান হাস হাসল। 
বলল £ তুমি খুব ভাল প্রশ্ন করেছ। তবে আম কে, ক আমার পেশা, যাচাই 
করে দেখ। আম হলাম এক ভবঘুরে, বাউগ্জুলে ' আর তুমি? তুমি হলে 
এক তিলোত্তমা, সুন্দরী, অপ্সরা । তোমার চোখের ইশারা পেলে দেশের 
কোটিপাঁতরা তোমার কাছে ছুটে চলে আসবে । আর দীপচাদ সব বিষয়েই 
আমার চাইতে যোগ্য পাত্র । ওর টাকা আছে আর আছে সুখের কণ্টকহীন 
জশবন। শুনোছ লোকটার দেশেও প্রচুর টাকা আছে। 

এবার শবনম গন্তশর হল। বলল £ তুমি ঠিক বলেছ । দাপচাঁদের টাকার 
অভাব নেই ওবে লোকটা বডডো খামখেয়ালি । কখন যে কী করবে নিজেই 
জানে না। আমাদের বিয়েটা যে কবে হবে তা স্পন্ট করে খুলে বলতে চাইছে 
না। সদন আমাকে বলল £ ডার্লং, আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বয়ে 
করবনা । তবে এই িয়ের জন্যে তোমাকে আরো কয়েকটা দিন সবর করতে 
হবে। কাজ শেষ না করে আম বিয়ে করব না। 

বায়রন এবার জিজ্ঞেস করল £ আচ্ছা দীপচাঁদ কোথায় বলো তো ? 

£ আঃ ওর কথা বলছ কেন 2 আজা দিল্লী, কাল কলকাতায় আসছে ধাঠেহ। 
আমাকে বলে বাবসার জন্যে ওকে এই সব জায়গায় যেতে হয়। 

£ তাই বল, বায়রনের কণ্স্বরে নিরাশার আভাষ ফুটে উঠল । 

এবার শবনম 'বরান্তুর গলায় বলল £ তাহলে তুমি দীপচাঁদের সঙ্গে দেখা করতে 
এস্ছে? আমার সঙ্গে নয়। তু ভারী কঠোর নির্দয় । বায়রন শবনমকে 
সান্তনা দেবার চে্টা করল। বলল £ তুঁম কীযে বল? আম তোমার সঙ্গে 
লুকয়ে গোপনে দেখা করতে এসৌছ। তাই প্রথমে জিজ্ঞেস করে নিলাম 
বাঁড়র কত কোথায় 2 বাঁড়র কতা উপাচ্ছত থাকলে কগ আর 'গন্নীর সঙ্গে 
ল.াকয়ে প্রেম করা যায়। 
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তুম ঠিক বলেছ। তবে তোমার সঙ্গে আমার একটা ভিন্ন সম্পর্ক আছে 
একথা দীপচাঁদ জানে । আজকাল বোম্বাই সমাজের কায়দা কানুন জানো তো ঃ 
এখানে মেয়েরা স্বামীকে বৈঠকখানায় বাঁসয়ে প্রোমককে নিয়ে বেডরুমে যায়। 
যাক তোমাকে এবার একটা গোপন খবর দিচ্ছি। আমরা দু তিন দনের মধ্যে 
লগুন কিংবা প্যাঁরসে চলে যাব । দেখো আমরা যে চলে যাবো একথা অন্য 
কেউ ধেন জানতে না পারে । অবাশ্য তোমার কথা আলাদা । তোমার কাছে 
মনের সব কথা খুলে বলতে বাধা নেই। তুম হলে আমার প্রোমিক। 
প্রোমকের কাছে মনের গোপন কথা বলব নাতো কার কাছে সব কথা খুলে বলব। 
আর একটা কথা । দঈপচাঁদ আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে এবং আমি সেই 
প্রল্তাব আযকসেস্ট করোছ ! অবাশ্য দীপচ'দের কথায় বিয়ের প্রস্তাব এতাঁদন 
গোপন রেখোছলাম। দ্ীপচ'দ বলল এও আগে বিয়ের কথা সবাইকে বলে কী 
লাভ। অবাঁশ্য বিয়ে কবে হবে সেইদন এখনও ঠিক হয়ান। আজকাল 
আমাদের পাঁলান হল লাভং টুগেদার |, 

বায়রন এবার জবাব দিল £ দ্যাখো শবনম আমাকে তোমাদের বিষের 
তাঁরখ জানাতে ভুলো না। কারণ আম তোমার বিয়েতে যোগ দিতে চাই । 
এখন অবাশ্য আমার হাতে সময় নেই । তবে পরে হাতে প্রচুর সময় থাকবে ।, 

এবার শবনম 'বস্ময় প্রকাশ করল। অর্থ ?জজ্ঞেস করল £ তাহলে তোমার 
জাভেরী পাঁরবারের এ ছেলোটি কী জান তার নাম, অরুণ দাস জাভেরী যে 
হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জীঁড়য়ে পড়োছিল সেই রহস্যের সমাধান হয়েছে । আর একটা 
কথা স্পম্ট করে খুলে বলব। তোমার এ ডাল জাভেরীকে আমার একেবারেই 
পছন্দ হয় না। পাক্কা ঘ্নব। আমার কী মনে হয় জানো; এই খুনের, 
ঘটনায় ডল জাভেরীর একটা বিশেষ ভুীমকা আছে । থাকবেই তো। 
সতীনের ছেলে । ওকে জেলে পাঠাতে পারলে 'বষয় সম্পাত্ততো ওরই হবে। 
এছাড়া শুনাছ অরুণ দাসকে নাক প্যালশ গ্রেপ্তার করেছে । আম কন্ধু ভাবতে 
পার না, খুনের দায়ে অরুণদাসের গলায় দাঁড় ঝ.লবে। 

বায়রনের মুখ গন্তর হল। বলল £ আজ তুম আমাকে অবাক করেছ: 

কেন 2 শবনম এই প্রশ্ন না করে পারল না। 

কারণ হল এতাঁদন ভাবতাম, শবনম হল 'সেক্স কুইন'। এই 'রুপ সেঞ্জা 
দিয়ে তুমিও পুরুষকে জয় করেছ। কিন্তু আজ তোমার বুদ্ধি দেখে তারিফ 
করতে হচ্ছে যে দেহ সোন্দর্যর সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুদ্ধিও একটা বড় আকধণ। 
হ্যা তোমাকে একটা গোপন খবর 'দচ্ছি। কাউকে বলনা । অবাশ্য 
দীপচাদতো আমাদের ঘরের লোক । ওর কথা আলাদা । 

বল কী বলবে? উৎসুক হয়ে শবনম এই প্রশ্ন করল। 

£ অরুণদাস জাভেরণ স্বকার করেছে, ষে অস্কার বারগাঞ্জাকে সে নিজের 
হাতে গুলি করে খুন করেছে। 

£ তুমি বলছ কী বায়রন ? সাঁত্য কথা বলছ ? বলেছে অস্কার বারগাপ্জাকে 
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সে নিজের হাতে গুলি করেছে-"" 

শবনম পর পর দুবার একথা বলল । সে যেন বায়রনের কথা একেবারেই 
বিশ্বাস করতে চাইল না। অরুণদাস জাভেরণী অস্কার বারগাঞ্জাকে গল করে 
হত্যা করেছে । অসম্ভব, আবশ্বাস্য ! 

£ হ'যা, আমার উকীলের কাছে সে একটা বরাত মানে ম্বীকারোঁন্ত করেছে। 
বলেছে অস্কার বারগাঞ্জার খুনের জন্যে সে দায়ী । অস্কার বারগাঞ্জাকে সে 
নিজের হাতে গাল করেছে । এই স্বীকারোন্তর পর তাকে বাঁচানো কাঠন হবে। 
একথা আম ডাল জাভেরীকে বলে দিয়োছি । আজকের এইটে হল সবচাইতে 
টাটকা গুরুত্বপূর্ণ খবর | 

শবনম 1কছংক্ষণের জন্যে চুপ করে রইল । তার চোখে মুখে ছিল আঁবশ্বাসের 
দৃণ্টি। পরে মৃদু গলায় বলল £ আম বি্বাসই করতে পারাছ না, এত বড় 
ঘরের ছেলে এক গুণ্ডা বদমায়েশের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে । সাঁত্য 
এ বড় দুঃখের ব্যাপার । তুমিতো বলেছ দীপচাঁদকে আমার এ ফথা বলতে 
তোমার কোন আপাতত নেই । এ কথা শুনলে দীপচাঁদও মনে দুঃখ পাবে ।, 

'না আমার কোন আপাত্ত নেই । তুম তোমার হব; স্বামীকে ঘা খুঁশ তাই 
বলতে পার। এই বলে বায়রন তার পকেট থেকে নারায়ণ দুবের কাছে দে'য়া 
অরুণদাসের ম্বীকারোন্ত বের করল । এবার এ স্বীকারো'ন্তর যেখানে লেখা 
ছিল অরুণদান অস্কার বারগাঞ্জাকে খুন করোছিল সেই প্যারাগ্রাফাঁট দু'বার 
পড়ল । পরে শবনমকে বলল £ ম্যাডাম দীপচাঁদ”--" 

'ম্যাডাম দীপচাদ" নামাঁট শুনে শবনম লঙ্জা পেল । তার গাল রান্তম হয়ে 
উঠল। পরে বায়রনকে বলল সাঁত্য বায়রন তু আমাকে লব্জা ীদওনা । 
আগে বয়েটা হতে দাও। 

বায়রন বলল, যা বলেছ। এবার তোমার 'বয়ের প্রেজেণ্ট নিয়ে কথা বাত 
বলা যাক। ভাবাছ তোমার বিয়েতে কী প্রেজেণ্ট দেব 2 ধরো তোমাকে যাঁদ 
একি ডায়মণ্ডের 'নেকলেশ' দিই । 

£ ডায়মণ্ডের নেকলেশ ! তুঁম কী বলছ 2 আমার বিয়েতে তুমি ডায়মণ্ডের 
নেকলেণ দেবে একথা আম ভাবতেই পারাছ না। সাঁত্য বায়রন, 'ইউ আর 
সো লাভলি গ্যাণ্ড পারফেন্টরু জেণ্টেলম্যান * যাক তোমাকে একট ঘরের 
গোপন খবর 'দিচ্ছি। দঈপচাদ চার আমাদের বয়ে হবে লগ্নে, হানিমুন প্যারস 
1কংবা মাণ্টকালেতে । বলছে মণ্টিকালেরি কাঁসনো দ্য প্যারসে খুব ভাল 
রুূলেট খেলা হয় । দ'পচাঁদ রুলেট খেলে তার ভাগ্য পরীক্ষা করবে । অবাঁশ্য 
লগুনে বিয়ে করবার অনেক কারণ আছে । বোম্বাই দলীতে দীপচাঁদের অনেক 
ওল্ড লাভাস” আছে । ওরা এই 'বয়ের কথা জানতে পারলে একেবারে খানা- 
খানি হয়ে যাবে । তাই দীপচদ এই 1বয়ের কথা অন্য কাউকে বলতে চায় না। 
বয়ের তাঁরখটা স্ছির হলেই তোমাকে তারখটা জানিয়ে দেব। 

£ চমংকার আই'ওয়া, শবনম, বায়রন বলল । 


৯৫৯ 


£ তাহলে ডাল 'লাভ মী িস মী”--এই বলে শবনম তার রঙ্গীন চোট 
দুটি বায়রনের ঠোটের কাছে নিয়ে এল। 

£ এ কী করছ শবনম 2 তোমার তো আজ বাদে কাল বিয়ে করবে। 

£ তুমিতো জানো বায়রন | বিয়ের পরই মেয়েরা বোশ দূক্টু হয়। বিয়ের 
আগে তারা থাকে একেবারে সতীলক্ষ্মী । আর আম যাকেই বিয়ে কাঁরনা কেন 
আমার কাছে তুম চিরকালই আমার প্রোমক হয়ে থাকবে। তুম হবে আমার 
কৃষ্ণ এবং আম হবো তোমার রাধা । 

এরপর বায়রন শবনমকে চুমু না খেয়ে পারল না। 

একটু বাদে বায়রন শবনমের বাঁড় থেকে বোৌরয়ে চার্চগেটের কাছে এল! 
সে তার দপ্তরে গেলনা । চার্ট গেটের স্টেশনের টেলিফোন বুথ থেকে সে নারায়ণ 
দুবেকে টেলিফোন করল । 

এত রাত্রে বায়রনের কাছ থেকে টোলফোন পাবার পর নারায়ণ দুবে বেশ 
একটু অবাক হলেন । বাররনের খুব বিশেষ জরুরী কাজ না থাকলে সাধারণতঃ 
এত রান্রে কাউকে টেলিফোন করে না। তার একথা নারায়ণ দুবে জানতেন । 

£ স্যর এত রাত্রে আপাঁন আমাকে টেলিফোন করছেন ? নারায়ণ দুবে বিস্মর 
প্রকাশ করে বললেন । বল:ন নতুন কিছু করতে হবে ? 

£ তোমার কাজ কতদ্‌র এগোল 2 মানে মেয়েটর দেখা পেয়েছ? বায়রন 
জিজ্ঞেন করল। 

£ আপাঁন কোন 'চন্তা করবেন না স্যরঃ মেয়োট যেমন ধড়ীবাজ আ'মও 
তার চাইতে এক ডিগ্রী উপরে ! ওকে পয়সার লোভ দৌখয়োছি ৷ বলোছি ওকে 
সিনেমার 'হরোইন করব। তবে ব্মানে তাকে একটি ডিভোর্স কেসে বিবাদী 
হতে হবে। এই বিষয়াট নিয়ে আমি, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা করতে চাই । মেয়েটি প্রথমে এই কাজ করতে ইতস্তত বোধ করাছিল। 
পরে যেই ওকে টাকার লোভ দেখালাম এবং 1সনেমার হিরোইন করবার প্রস্তাব 
করলাম মেয়োট রাজ হয়ে গেল। ঠিক করোছি পরশ্দাদন সন্ধ্যা সাতটার সময় 
ওকে নিয়ে লাভণস গ্রীলে যাব এবং ওকে কী কাজ করতে হবে সেই নিয়ে 
আলোচনা করব । অবাঁশ্য মেয়েট বলেছে কোন কাজ করবার আগে তার কিছ 
আগাম টাকা চাই এবং আমরা ওর পুরো কাজের ব্যাখ্যা করলে মেয়েটি বলবে 
আমাদের কাজ করবে কনা 2 

£ চমৎকার নারায়ণ । তোমরা শুধু চারঘণ্টার জন্যে ওকে ওর ক্যাটের 
বাইরে ধরে রাখবে! এ সময়ের মধো আম ওর ঘর সার্চ করে দেখব এবং 
জানবার চেষ্টা করব মেয়েটি কে? আমার লোক বেণীপ্রসাদ তোমার সঙ্গে 
আভই যোগাযোগ করবে এবং তুমি ওর সঙ্গে তোমার প্রযান নিয়ে আলোচনা 
করে সময়, স্থান ইত্যাঁদ ঠিক করে নিও)" 

£ স্যর, আমরা ঠিক করেছি পরশহদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় লাভাস গ্রীলে 
আমি এবং আপনার বেণী দুজনে মিলে ওকে ওখানে গল্পগুজব করে প্রস্তাবের 
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বাহানা দিয়ে আটকে রাখব | এ সময়ের মধ্যে আপনার যা ছু করবার করে 
'নবেন, নারায়ণ দুবে জবাব দিলেন। 

£ চমৎকার আইডিয়া-বায়রন বলল । 

ঃ স্যর মেয়োটকে 'কছু টাকা “এ্যাডভাম্স দিতে হবে। 

ঃ দিয়ে দিও, হাজার পাঁচেক । এছাড়া লাভাস গ্রীলের খরচপব্রের 
'হসাবও আমাকে দিও । আম ভোমাকে এ টাকা দিয়ে দেব। 

£ আপনার এই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে কোন অস্যাবধা হবে নাঃ 
নারায়ণ দুবে জবাব দিলেন । 

£ থ্যাঙ্কস নারায়ণ । টাকা খরচ করো কিন্তু আমি কাজের ফল চাই-_বায়রন 
বলল। টোঁলফোন ছেড়ে দিয়ে সে তার নরম্যান পয়েন্টের ফ্ল্যাটে ফিরে এল । 

ঈ রর ৫ 

পরের দিন সকালে বায়রন বেণীপ্রসাদকে টোলিফোন করল। বলল বেণা 
তুম আমাদের উকীল নারায়ণ দ্‌বেকে চেনোতো 2 

£ সার সারা বোম্বাই শহর ওকে চেনে--"এই শয়তানকে দয়ে ক কাজ 
করাবেন ।? বেণনপ্রসাদ জিজ্ঞেস করল। 

ঃ কাটা দিয়ে কাটা তুলব। বেণী আম ঠিক করোঁছ একটি মেয়েকে তিনচার 
ঘণ্ার জন্যে তার ফ্ল্যাটের বাইরে রাখব । মেয়েটিকে একটা অজূহাত বাহানা 
দয়ে নারায়ণ দুবে এবং তুমি ওকে ওর ফন্যাটের বাইরে নিয়ে যাবে । পরে 
রেপ্তোরায় বসে গল্প গুজব করবে । এ ছাড়া সমন্ত প্ল্যান ফন্দী নারায়ণ দুবে 
তোমাকে বলবে । কারণ শয়তানী কাজকধ্ের ব্যাপারে নারায়ণের বৃদ্ধি বেশ 
খোলে । 

£ আমি জান সার। আম আজই নারায়ণ দুবের সঙ্গে কথা বলে মেয়েটিকে 
তার ফম্যাটের বাইরে রাখবার একটা প্ল্যান কষে রাখব । এর পর বায়রন ছটুরামকে 
ডাকল | ছটহরাম প্রাতি সকালে 'এরোজ" সিনেমার চারপাশে ঘোরা ফেরা করে। 
বারণ এ সময়ে সিনেমার টিকিট কালোবাজারে বিন্র করা হল তার একটি কাজ । 
ছটরাম খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে বায়রনের দপ্তরে এল । 
বলুন স্যর আমাকে কী করতে হবে 2 ছট্ুরাম হাত জোড় করে বনয়ের 
সরে বলল । 

£ তোমাকে কী বলোছিলাম মনে আছে ? এ অপেরা হাউসের সামনে 'ন্রশ 
ন্গুর ফন্যাট বাঁঢ়ির দরোয়ানকে এ ফয্যাট বাঁড় থেকে চারঘণ্টার জনো বাইরে 
বাখতে হবে । আগামী পরশ্াদন সন্ধ্যা সাতটার সময় তুমি দরোয়ানকে নিয়ে 
বাইরে যাবে" 

£ স্যর, ওকে চার ঘণ্টা কেন? আম চিরাদনের জন্যে এ ফন্যাটের বাইরে 
নাখতে পারব। ওকে বলোছি আমার এক বন্ধ:র কাছে রেসকোরসেরি ভাল ভাল 
টিপস- আছে । এই লোভ দোঁখয়ে ওকে বন্ধুর কাছে নিয়ে যাব। তারপর 
€খানে গিয়ে ঘুমের ওষুধ মেশানো সরব খেতে দলেই দরোয়ান ভায়া বুঝতে 


শুভ ৩৩ 
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পারবেনা কী করে সময় কেটে গেল। আপনার কথা শুনবার পর আঁম 
দরোয়ানের সঙ্গে বঙ্ধত্ব করে নিয়েছি । লোকটা রাতারাতি রাজা হবার হব! 
দেখে । তাই ওর কাছে রেসকোর্সের টিপস বিক্রী করাছ । আপাঁন কোন টি: 
ভাবনা করবেন না স্যর। আপনার নদেশি অনুযায়শ কাজ করব। 
ঘি ১ ১ যা 

ছটুরামকে বিদায় ?দয়ে বায়রণ রতন বিলমোরয়ার দপ্তরে গিয়ে হাঁজর হল 
রতন বলমোরিয়া বায়রনকে দেখে অবাক হলেন । জিন্রেস করলেন ঃ এভাদ 
কোথায় ছিলে বায়রন 2 আম তোমার সন্ধান করাছলাম । তুম নিশ্চয় শুনে। 
অরুণদাসকে 'িগাগরই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হবে । হাসপাতাল থেবে 
অরুণ ছাড়া পেলেই পালশ হয়ত ওকে অসার বারগাঞ্জাকে খুন করবা 
অপরাধে গ্রেস্তার করবে-"*এবার বল আমরা ক ভাবে কেসাঁট কোর্টের কাছে দাং 
করাব। 

বায়রন একটু মিন্টি হেসে বলল £ মিঃ িলমোরয়া আমি আপনাদের আগে€ 
বলোছ এবং আজও বলছি আমরা এক জাঁটল 'কমাপ্রকেটেড' কেস ীনয়ে তদ। 
করাছ। এই কেসের তদন্ত শেষ করতে আরো কিছমাদন সময় নেবে। এখাং 
কয়েকটা জটিল প্রশ্নের জবাব পাইন । 

রতন বিলমোঁরয়া 'কছু-ক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন 2 বায়রন, মিষে 
জাভেনী নালিশ করেছেন যে তুম নাকি একাঁট তৃতীয় শ্রেণীর উকগলকে অরুণ 
কাছ থেকে বিবীত নেবার জন্যে হানপাতালে পাাঠয়োছলে । তুম জান আমাদে 
কেসাট হল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং কেপাঁট নিয়ে আমরা কোন ছেলেখেলা করবে 
পার না। 

বায়রন মদ হাসল । পরে বলল £ আপাঁন আত য্যন্তপূর্ণ কথা বলেছেছ 
তবে আমরা শররণের কাছে যাঁদ কোন বড় উকীল ?কংবা এডভোকেট পাঠাভা! 
তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হতনা । বলতে পারেন আমাদের প্ল্যা। 
অনুযায়ী কাজ হতনা । আমার এই তদন্তের কাজের জন্যে এই ভূতীয় শ্রেণ। 
উকীলকে হাসপাতালে পাঠিয়ে ছিলাম । আমরা অরুণের কাছ থেকে যে বিবু 
আদাঘ করোঁছ সেই বিবৃতি আমরা আমাদের কাজের জন্যে বাবহার করব 
পুলিশের কাছে গকংবা কোটে” এ বিবাতি পেশ করব না। 

রতন ?িলমো রিয়া এবার স্বান্তর নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেন করলেন £ আম জা? 
বারন, এই তদন্তের কাজ বড় জাটল। বাইরে থেকে ঘটনা আন্দাজ-অনুম 
করা সহজ কাজ নয়। যাক এবার বল এই তদন্ত শেষ করবার জন্যে তুম আ. 
কী চাও? 

আপনারা আর একটু ধৈর্য ধরুূন। আমার তদন্ত শেষ হতে আর বো 
বাকী নেই-"*। 

আমরা তোমার কোন কাজে বাধা গহীন । আমি তো জমনাদাসকে স্পন্চই 
বলোছলাম তোমাকে যাঁদ এই তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়, তাহলে তোমাকে তোমা? 


৯১৭ 


ইচ্ছেমতো কাজ করবার পুরো স্বাধীনতা দিতে হবে। জমনাদাস বেঁচে থাকা- 
কালীন অবাঁধ এই 'নিয়মের কোন ব্যাতিক্রম হয়ান। অবাঁশ্য জমনাদাস জাভেরীর 
সূ ডাল জাভেরশী কোন তদন্ত করবার পক্ষপাতী ন'ন। ওর বন্তব্য হল এই 
তদন্ত করলে আমরা জাভেরণ পাঁরবারের কেচ্ছা কেলেঙ্কারণ বাজারে রটাব। 

বাধরন হেসে বললঃ না আমরা যাঁদ চুপ করে থাঁক তাহলে আজ না হয় কাল 
এই কেলেঙ্কার বাজারে আরো ছাড়িয়ে পড়বে । সবাই জানবে বে আপনার 
বন্ধু জমনাদাস জাভেরী কতগুণল নোংরা কাজের সঙ্গে জীড়য়ে ছিলেন । 

বায়রনের জবাব শুনে রতন বিলমোরয়া আরো বেশ কিছঃক্ষণের জনো টুপ 
করে রইলেন। একটু অবাকও হলেন । পরে বললেন £ আমরা তো জান র্যাক- 
মেলাররা অরুণদাসকে শিখণ্ডী করে জমনাদানের কাছ থেকে নিয়ীমতভাবে টাকা 
আদায় করাছিল । এই ব্র্যাকমেলার কে এবং তার কাজকন্ের পুরো খবর জানার 
জন্যে আমরা তোমাকে নিযুন্ত করেছিলাম । 

এই কথাগুলি বলে রতন বিলমো'রয়া চুপ করলেন । বেশ কিছদক্ষণ পরে 
আবার বলতে লাগলেন ৪ স্বীকার কার ডাল জাভেরীর মাতগাত বোঝা কাঁতিন, 
দুগ্কর, [তান যে কেন এই তদন্তে বাধা দিচ্ছেন জানি না। 

বায়রন হাসল । বলল, এই তদন্তে আপনার মতামত কী সেইটে জানবার 
জন্যে এখানে এসোছিলাম | কিন্তু যাবার আগে শুধঃ আগনার কাছে একাঁট প্রশ্ন 
করব । 

কশ তোমার প্রশ্ন 2 রতন বিলমোরিয়া দিজ্দেদ করলেন। 

£ আম জানতে চাই জমনাদাস জাভেরী এবং ডাল জাভেন্নীর ব্যাংক একাউণ্টে 
কত টাকা আছে 2 অথাঁং যে টাকা ডল জাভেরী ইচ্ছা করলেই তুলে 
পারেন। 

[বলমোরয়া কী জান ভাবলেন । হয়ত মনে মনে হিসাব করলেন। প্র 
বললেন £ বায়রন বোঁশ টাকা ব্যাঙ্ক একাউন্টে ছিল জমনাদাস জাভেরীর নামে । 
এঁ সব একাউন্ট, উইলের প্রবেট না নেয়া অবাঁধ, কার্যকরী নয় । তবে জমনাদাস 
জাভেরণ এবং ডাঁল জাভেরণীর একটি জয়েন্ট একাউণ্ট আছে । এ একা১শ্ 
প্রায় ত্রিশ লাখ টাকা আছে । মিসেস জাভেরা ইচ্ছা করলেই এ একাউ"ট থেকে 
যেকোন সময়ে টাকা তুলে নতে পারেনশ 

$ অথ ডাঁল জ্রাভেরা তার ইচ্ছে মতো এ একাউণ্ট থেকে কুঁড়ি পণীচশ লাখ 
টাকা তুলতে পারবেনস্*্বায়রন জিজ্ঞেন করল। 

এন্সান্ীল! এই বলে রতন বিলমোঁরয়া একবার বায়রনের মুখের দিকে 
অকালেন। তারপর কৌতূহলী হয়ে জিন্দরেন করলেন, কী ব্যাপার বলোচত £ 
গত আটচল্লশ ঘণ্টার মধ্যে তুম এবং ডাল জাভেরী আমাকে একই প্রশ্ন কর 
কেন? 

৫ মানে 2 

£ ডাঁল জাভেরপ আমাকে কাল [বিকেলে জিজ্ঞেস করাছলেন, যে তান তার 


৯৬৩ 


টাকা জয়েন্ট একাউন্ট থেকে কুঁড়ি লাখ টাকা তুলতে পারবেন ?কনা 2 তান এতগ্াীল 
টাকা তুলবেন? তাই ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোন কথা না বলে ও'কে কোন জবাব 'দহীনি। 
ব্যাঙ্ক বলল এ জয়েন্ট একাউণ্ট থেকে মিসেস জাভেরাঁর টাকা তুলতে কোন 
অস্ত্রবধা হবে না। এখন তুমিও জানতে চাইছ মিসেন জাভেরখ তার ব্যাঙ্ক 
একাউণ্ট থেকে কৃঁড় লাখ টাকা তুলতে পারবেন দিনা £ একই প্রশ্ন, দুজনের 
কাছ থেকে শুনবার পর জানবার কৌতূহল হল তোমরা এই প্রশ্ন করছ কেন ? 
এই প্রশ্ন করবার কোন নেপথ্য কারণ আছে কী? 

£ না, আমি আপনাকে এমান এই প্রশ্ন করোছলাম। জানতে চাইছিলাম এই 
মৃহূর্তে তান কত টাকা খরচ করতে পারেন। এই যা, এই বলে বায়রন বাইরে 
যাবার জন্যে পা বাড়াল । রতন বিলমোরিয়া বাধা দিলেন । বললেন £ যেওনা, 
তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করব। ডল জাভেরী আমাকে বলাছলেন যে তুম 
নাক পুলিশকে বলেছ তারা যেন খুনের দায়ে অরুণকে আসামীর কাঠগড়ায় 
দাড় করায়-.. 

বায়রন ম্লান হেসে বলল, একথা আম বালান । তবে এই কেসের ইনভোঁস্ট- 
গোঁটং আঁফসারকে ইন.সপেক্টর চৌগুলের ইচ্ছা তান অরুণকে আসামীর কাঠ 
গড়ায় দাড় করাবেন। আমি এই খবরাট মিসেস জাভেরীকে দিয়োছ । এবং 
ঘলোছ ওরা যাঁদ অরুণকে আসামাঁর কাঠগড়ায় দাড় করায় আমি কোন আপাতত 
করব না। 

£ তুমি বলছ কী বায়রন ৯ শবাস্মত হয়ে রতন বিলমোরিয়া জিজ্ঞেস করলেন, 
অসম্ভব! আমরা কোন প্রকারেই অরুণকে আসামীত্র কাঠগড়ায় দাড়াতে 
দেব লা। 

£ আপাঁন কোন চিন্তা করবেন না। পাালশ যাঁদ একবার অরুণকে আসামনর 
কাণগড়ায় দাড় করায় এবং তাদের আভযোগ প্রমাণ না করতে পারে তাহলে 
তাদের অরুণদাসকে মাঁন্ড দিতে হবে। পঠীলশ দ্বিতীয়বার একই অপরাধের 
জন্যে অরুণকে আসামীর কাণগড়ায় দাড় করাতে পারবে না। অরুণ যে নদেষি 
তার যথেন্ট প্রমাণ আমার কাছে আছে । 

£ তুম সাঁত্য বলছ বায়রন? পাীলশ কা অরুণের কোন ক্ষাত করতে 
পারবে না- 

[বলমোরয়ার কন্ঠে বাকুলতার স্থুর হিল। বায়রন তোমার উপর পুরো 
শব*বাস আছে.» 

£ আপাঁন কোন চিন্তা করবেন না। আমার তদন্ত ঠিক পথেই চলছে*। 
এবার একটা অনুরোধ শুনুন । মিসেস জাভেরা ঘাঁদ ব্যাঙ্ক থেকে কুঁড় লাখ টাকা 
তোলেন তবে আমাকে জানাবেন ৷ এছাড়া মিসেস জাভেরাঁ আমাব তদন্তের খরচ 
বাবদ পাঁচ হাজার টাকা 'দিয়োছলেন । এই পাঁচ হাজার কার হিসেব আগ 
পরে আপনাকে দেব»*আচ্ছা গুড বাই...এই বলে বায়রন চলে গেল । 

ঁ রং স্‌ রন 


মাল হল বোয়াই'র একজন নাম করা ড্রাগ পেডলার। পীলশের খাতায় 
নাঞ্জলের নাম লেখা আছে বটে তবে প্রমাণ কিংবা পুলিশের ইচ্ছার অভাবে তাকে 
হাজতে ভরা সম্ভব হয়ান। এছাড়া মাঞ্জল হল থর মাস্কোটিয়ার্স ক্লাবের একজন 
অংশীদার | 

বাজারের গুজব ছিল মাঁঞ্জল ছিল অসকার বারগাঞ্জার ডানহাত। এক বড় 
শানর ডানহাতি | 

[বিলমোরয়ার দপ্তর থেকে ফিরে এসে বায়রন দেখতে পেল মাঁজজল মুখ 
গোমড়া করে তার দপ্তরে বসে আছে। হঠ্াং বায়রনের মনে পড়ল যে সে ছট 
রামকে বলোছল মাঁঞ্জলকে তার দপ্তরে যেন পাকড়াও করে আনে । ছটুরাম এই 
কথার কোন খেলাপ করোন । 

মাঁ্জল 'বাঁভল্ন কারণে বায়রনকে ভয় করে। কারণ মাঞ্জল জানত যে বায়রন 
হল বোগ্বাইর পাপজগতের ডিকশনার? অথ্াঁং বোম্বাই'র পাপজগতে কণ হচ্ছে না 
হচ্ছে তার খবর রাখে । মীঞ্জলের 'বাবধ ধরনের নোংরা কাজের হিসাবও বায়রন 
রাখে । 

একট: বাদে 'মাঁরয়াম মাঁজজলকে নিয়ে বায়রনের ঘরে ঢুকল । 

বায়রন মাঁজলকে দেখে বলল £ এই যে মাঞ্জল আম তোমার প্রতীক্ষায় বসে 
ছিলাম । তোমার মুখ এত ব্যাজার কেন 2 

£ আপাঁন আমাকে জোর করে ধরে আনলেন কেন স্যর। মঞ্জিল খেদের স্তরে 
এই মন্তব্য করল। 

£ না মাঁজল, তোমাকে জোর করে ধরে না আনলে তুম ইচ্ছা করে আমার 
দগ্ঠরে আসতে না । তাই তোমাকে লোক 'দয়ে ধরে আনতে হল। ডেকে আনবার 
কারণ হল, আম কয়েকাঁট প্রশ্ন করব, তুমি এর জবাব দেবে ৷ যাঁদ জবাব না পাই 
তাহলে আমাকে পহীলশের শরণাপন্ন হতে হবে-”। কারণ আমার কাছে জবাব- 
গঠীল প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ । 

এই কয়েকটি কথা বলে বায়রন একবার মাঁঞ্জলের মুখের দিকে তাকাল ' 
তার কথাগ্দীল যে মাঁঞ্জলের উপর গ্রাতিন্রিয়া স্থান্ট করেছে বুঝতে অস্বিধা 
হল না। 

£ শোন মাঞ্জলঃ নাঁসমা বানকে তোমার মনে আছে! দুবছর আগে সোফিয়া 
কলেজ হস্টেল থেকে নাঁসমা বানু নামে একট মেয়ে উধাও হয়ে গিয়োছল ! 
মেয়েটি কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল জানো 2 আম জান। এই নাসমা 
বানুকে তুমই প্রলোভন দোখয়ে এদেশ থেকে নিয়ে গিয়োছলে । নাসমা 
ছিল তার 'দি'দমার এক মান্ন আপনজন । মেয়েটিকে তুম গনশচয় কোন শেখের 
কাছে বিতর করেছ 2 তাই নয় কী? কোথায় বনী করেছ? আবুধাবী না 
ওমানের কোন শেখের কাছে । উ*হু খুব সম্ভবতঃ তেহরান । 

এবার বলাছ তোম্বাকে কেন থানায় টেনে 'নিয়ে প্রশ্ন করা হবে জানো 2 হালে 
নাসমার 'দাঁদমার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু নয়। তাকে খুন করা হয়েছে । 
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এবং এই মৃতু! 'ডেথ সার্টাফকেট' দিয়েছেন তোমারই এক বণ্ধু ডান্তার। 'তাঁন 
তোমার কাছ থেকে 'নয়মিত ভাবে ড্রাগস কনে থাকেন। এবার তোমাকে আরো 
একটা গদ্রুত্বপ৭ খবর দেব। অবশ্যি তুমি সবই জানো । নাসমার ?দাঁদমার 
প্রচুর গয়না ছিল। কিন্তু আমার কাছে খবর হল যে তুমি সেই গয়নাগুলি চার 
করে বাজারে 'বন্রণী করেছ । কারণ নাসমা উধাও হয়ে যাবার পর তুমি নিয়ামত 
ভাবে ওর 'দীদমার কাছে যেতে । আর একটা কথা বলব। তুম যে জুয়েলারি 
ফামে এই গয়নাগযীল বিক্রী করেছ সেই জংয়েলাঁর ফার্সের মালক আমার বন্ধু। 
তিনিই আমাকে বলেছেন যে তুম এসব গয়নাগুীল তার কাছে বিক্রী করেছ। 
শ.ধু তাই নয়। নাসমাকে শেখের কাছে বিক্রী করবার খবরও তার কাছে 
পেয়েছি । বল এবার কী বলবে 2 

বায়রন তাকয়ে দেখল যে মাঞ্জলের মুখ শ.কয়ে কালো হয়ে গেছে। প্রথনে 
সে প্রাতবাদ করার চেত্টা করল। বলল নাঁসমাকে কোন শেখের কাছে সৈ বন 
করোন। মাপমা ম্বইচ্ছায় বাংলাদেশের এক ধনী ব্যবসায়শকে বিয়ে করে 
স্থখেই আছে । অতএব নাসমার অন্তধানের সঙ্গে তার নাম জড়ানো উঁচিং হবে 
না। দুই, নাঁসমার দাঁদমা তার গয়নাগযাল স্বইচ্ছায় বিক্রী করেছেন। তান 
বান্রুর কাগজে নিজে সই করেছেন। এই গয়ন। বিক্রীর ব্যাপারে আমার কোন 
হাত নেই_ মাঁঞ্জল প্রতিবাদের গলায় বলল । 

তুমি মছে কথা বলনা মাঞ্জল। তুম নামার দাঁদমার গয়না চুর করেই 
এবং 'বন্রীর রাঁসদে তুম সই জাল করেছ। কারণ আজ গোটা দেশে সই জাল 
বরবার জাদুকর হলে তুম । এবার বণ তুমি আমার কাছে ম,খ খুলবে 1ক না? 
নাসমার পালিয়ে যাবার সঙ্গে তোমার নাম জীঁড়য়ে আছে এইটে প্রমাণ করতে 
আমার বিশেষ বেগ পেতে হবে না। কারণ নাসমার লেখা ?তনাট চা আম 
সংগ্রহ করোছি। চাঠগ্াল এখনও পুলশকে দিই নি। তুম যাঁদ আমার সঙ্গে 
সহযোগতা না কর তাহলে বাধ্য হয়ে এ াঠগ্াল পুলিশের হাতে তুলে দেব। 
এ ছাড়া আর একঠা কথা বলব । তুম নাঁসমার হাতের লেখা জাল করে তার 
1দাঁদমার কাছে চা লিখতে । এই চিঠির 'নচে নাসমার নাম লেখা থাকত। 
কী লেখা থাকতো এই সব জাল 1চাঠতে_ নাসিমা বিপদে পড়েছে । তার ঢাকা 
চাই। নানমার দাঁদমা টাকার পুরবতে তার গয়নাগুল দিতেন। তুমি গর়না- 
গল বন্রী করে ভার দীদমার সই জাল করে রাঁসদগীল লিখে দিতে । অস্বীকার 

না । 

বায়রনের মুখে এ সব কথা শনবার পর মাঞ্জলের মুখ শুকিয়ে গেল। 
এবার সে অনুনয়ের সুরে বলল £হ আপান কা চান স্যর। 

£ কয়েকাঁট খবর-_বায়রন অল্প ভাষায় বলল। 

£ কী ধরনের খবর স্যর 2 আম মুখ্য মানুষ । এ নাইট বাবে কাজ বরে 
যা পাই এদয়ে দিন গুজরান কার। 

আমার প্রথম প্রশ্ন হল £ শিরিন ভাট নামে যে মেয়েটি থুরমাচ্কেটিয়ার্স 
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চাবে' কাজ করে এ মেয়োট কে? 

£ আম শিরীনের অতীত সম্বন্ধে কছুই জাননা । মাঁঞজল ছোট জবাব দিল। 

ঃ তুমি বিলক্ষণ জানো শরীন কে? কারণ সোঁদন আম যখন 'থণীমাস্কে- 
টযার্স ক্লাবে গিয়োছলাম সোঁদন শিরীনের অনুরোধে তুমি এবং তোমার বম্ধুরা 
তমাকে ভয় দেখাবার চেঞ্ করোঁছলে | তাই নয়কীঃ 'ীকন্তকেন? কারণ 
পম অরুণদাস সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম । আম জানতে ঢাইছিলাম শিরীনের 
্গে অরুূণের কী সম্পর্ক 2 তোমাকে হয়ত শিরীন বলেছিল যে এক প্রাইভেট 
টকিভ অরুণদাস এবং শিরীন সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিচ্ছে । আমই যে সেই প্রাইভেট 
ঢটেকটিভ একথা তুমি জানতে না। তুমি এসব খবর তোমার ক্লাবের ?সানয়র 
গাটনার লোটনকে দিচ্ছিলে। লোটন তোমাকে 'নশ্চয়ু বলৌছল আম যাঁদ 
পবুণের এবং শিরীনের কোন খোঁজ খবর নই তাহলে আমাকে যেন উপয্য্ত 
শক্ষা দেয়া হয়। আর এফটা কথা বলব। পালশ যখন তোমাকে জেরা 
বরোছল, তখন ওরা আমার সম্বন্ধে কী জানতে চাইছিল 2? অথ আম 
'থীমাস্কেটিয়াস” ক্লাবে নিয়ামত আস কিনা, এবং এখানে এলে কী কার 
ই নয় কী? 

মার্জল বায়রনের কথাগ্ীল শুনল 'কন্তু কোন জবাব দল না। পরে বায়রন 
শ্যবার বলতে লাগল £ মাল তম কে আম জাঁন। তুম অরুণদাসকে আগে 
[কেই চিনতে । কারণ অরুণ যখন তার বাবার কোম্পানীতে কাজ করত তখন 
গুম ছিলে অরুণের ব্যান্তগত চাপরাশী । তুমি বহুবার জংয়ো খেলে বিপদে 
“ডাছলে । প্রীতবারই অরুণ তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল ! 

ঃ তারপর কী হলঃ অবাঁশ্য পরবতর ঘটনা সবই আমার আন্দাজ অনুমান 
ডা আর কিছুই নয় । তুম শুধু আমাকে বলবে আম সাঁত্য কথা বলাছ 
না? একদিন জমনাদাস জাভেরী দূম করে ডাল মালহোন্রাকে বিয়ে করে 
'সুলেন। এই বিরের পরের দিন থেকে অরুণদাসের মন বগড়ে গেল। অরুণের 
"বনের এই দূর্বল মূহূ্ে তুমি অরুণকে তোমার হাতের মুঠোয় আনবার চেক্টা 
লে। তাকে এই 'খএীমাস্কেটিয়া্স? ক্লাবে নিয়ে আসতে শুর করলে । তার 
বাছে ড্রাগস, হেরোন, হাসিগ এবং অন্যন্য মাদক দ্রব্য সাপ্লাই করতে লাগলে । 
ধরণের কাছে সবচাইতে 'বিষান্ত মাদক দুব্য ছিল শিরীন। তাই নয়কাী? 
ছণ্দনী সেক্সী “আলগা মর্ডান”, এবং বলব এক আসন্ন বিপদের 'সাইরেন' হল 
এই শঞীন » 

তুম কী আগে িরীণকে চিনতে 2 

এই শিরীন কে? 

[শরশনের সঙ্গে তোমার কে আলাপ পাঁরচয় কণিয়ে দিয়ৌোছল 2 অস্কার 
বারগাঞ্জা? না, রুলেট [তিনতাস খেলার আসরে তোমার প্রথম শিরীনের সঙ্গে 
প্রথম দেখা হয়োছিল 2 

ঃ এরপর তুম অস্কার বারগাঞ্জার পাল্লায় পড়লে । ওর কাছ থেকে তুমি 
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অনেক পাপ করতে শিখলে । জাল জোচ্চহার, সই জাল করা, স্মাগালং-এ 
কাজ। এই কাজ করতে গিয়ে তোমার উপর অসৃকার বারগ্রাঞ্জার প্রভাব বাড়ল 
তোমার অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে এই দহরম মহরম তোমার সহকর্মী লোটনের 
ঘোর অপছন্দ ছল। কারণ আমার মনে হয় লোটন অস্কার বারগাঞ্জাকে 
একেবারেই সুনজরে দেখতে পারত না। কেন, তার কারণ আমি লোটনের থেবে 
জানবার চেষ্টা করব। 

£ এবার তোমার আর একাঁট বিদ্যার কথা বলব। তুমি হাতের লেখা নকল 
[কংবা জাল করতে পারতে । সেই সই জাল করবার তুম ছিলে এক বড় মান্তান। 
এবার অস্কার বারাগাঞ্জার দেশে তুম অরুণের হাতের লেখা নকল করে 
জমনাদাস জাভেরীর কাছে হুমাক দিয়ে চাঠ লিখতে শুর, করলে, তাকে ব্র্যাব- 
মেল করলে এবং টাকা চাইলে । অরুণের সই জাল করে অনেকগুল জাল হা 
তোর করলে । এই সময়ে জমনাদাস আমাকে নিয়োগ করলেন তাকে শাঁসয়ে এই 
সব চিঠি কে লিখছে তা জানতে । আমার প্রাথামক তদন্তে জানতে পারলাম বে 
অস্কার বারগাঞ্জা জমনাদাস জাভেরীকে ব্ল্যাকমেল করবার চেস্টা করছে। পরে 
আরো জানতে পারলাম যে এই কাজে তুম অস্কার বারগাঞ্জাকে সাহায্য করছ 
অস্কার বারগাঞ্জা কেন জমনাদাস জাভেরীকে ব্ুযাকমেল করাছলেন ? এর পেছনে 
কী অন্য কোন কারণ ছিল । এই "কারণ উত্হছ বলব ব্লযাকমেলের উদ্দেশ্য ছি 
গুরুত্বপূর্ণ,» 

অসংকার বারগাঞ্জা ?শরীনের সাহায্য নিয়ে অরঃণদাস জাভেরণকে তা? 
হাতের মুঠোয় রেখোছলেন। শরীনের সঙ্গে কী অসার বারগাঞ্জার কোন 
বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। এই পর্যন্ত বা জানতে পেরোছ যে সেই থেকে আন্দা 
অনুমান করাছি যে তাদের দুজনের মধ্যে কোন বন্ধ,ত্ব ছিল না। তবে শিরীন 
অসংকার বারগাঞ্জাকে ভয় করত**. 

কেন? কারণ অসকার বারগাঞ্জা জানত শিরীন কে, কী তার অতীত 
তাই শিরীন অসংকার বারগাঞ্জাকে তার জাঁবনের প্রাতিবঙ্ধক, কিংবা পথের কীট 
বলে মনে করত। এই কারণে শিরীন অরুণদাসের সঙ্গে হাত মায়ে অসকা; 
বারগাঞ্জাকে হটাবার চেম্টা করাছল । 

ঃ এই সময়ে এই নাটকে আর এক তৃতীয় ব্যান্তুর আবিভাব হল । এই 
লোকাঁট কে তুমি চেনোনা। অসকার বারগাঞ্জা চিনত কিন্তু বারগাপ্জা এই 
তৃতীয় ব্যান্তর সঙ্গে তোমার আলাপ পারচয় করিয়ে দেয় নি। এমনকী বোম্বাই 
শহরে যে এক তৃতীয় ব্যান্ত এসে উপরাস্থত এই কথাও অসার বারগাঞ্জা তোমাকে 
বলোন। কারণ এই “তৃতীয় ব্যাগ্তর' আগমনে অসকার বারগাঞ্জা শুধু বিচলং 
নয় ভয়ও পেয়েছিল । 

তোমাকে অনেক কিছ বললাম, মাঁঞ্জল । এবার আমাকে বল, আমি সাত 
কথা বলোছ কিনা ! 

মাঁঞ্জল মন 'দয়ে বায়রনের দীর্ঘ একটানা কথাগুলি শুনাছল। এবার তার 
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জবাব দেবার পালা । হাতজোড় করে বলল, আপাঁন আমার জীবন সম্বন্ধে 
অনেক কিছ; জান্নে। এসব কথা আপনাকে কে বলেছে জান না। শুধু 
দুীতনজনেই একথাগ্ুলি বলতে পারেন । লোটন না, অরুণদাস জাভেরী । 
অরুণদাস গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছেন ! হা আমি জান 
লোন আমার নামে আপনার কাছে অনেক মিথ্যা কথা বলেছে । ওর উদ্দেশ্য 
হল আমাকে এ থও মাস্কোঁটয়ার্স ক্লাব থেকে তাড়াতে চাইছে । আর্পান ওর 
একাঁট কথাও 'ি"বাস করবেন না । এতাদন অসকার বারগাঞ্জা জীবিত ছিলেন 
আমার কোন ক্ষাতি করতে পারোন। এবার করবে। 

£যাক আপাঁন খন জানতে চাইছেন তখন সব কথাই খুলে বলছি । 
শুধু নাঁসমার পাঁলয়ে যাবার সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নেই। আপাঁন 
[ঠিক কথা বলেছেন। 'কছাদন আগে পুঁলশ আমাকে হাজার প্রশ্র 
করোছল। জানতে চাইছিল এই যে থ মাস্কোটয়াস ক্লাবে যে সব স্থন্দরশী 
ললনাদের দেখছেন ওদের কী আম 'রন্রুট করোছি 2 ওরা বলছে আমই এসব 
মেয়েদের পাপের পথে নিয়ে যাচ্ছি । মেয়েদের ক কেউ পাপের পথে টেনে নিয়ে 
যেতে পারে? এ পথে ওরা নিজেরাই যায়। বরং যাবার পথে পুরুষদের 
সঙ্গে 'নয়ে যায় । এই থনী মাস্কোঁটয়ার্স ক্লাবে যে সব মেয়েদের দেখছেন এরা 
সবাই যৌন তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে এই ক্লাবে এসে হাজর হয়েছে । এখানে এরা 
সব কিহু পায় । টাকায় টাকা, পুরুষে পরাষ। 

£ পরীলশ আমাকে অরুণদাস সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করছিল । জানতে চাই?ছল 
অরুণদাস আজকাল কোথায় দিন কাটান। আম ওদের অরুণদাসের লামংটন 
রোেন বাঁড়র ঠিকানা দিইীন। আম বলোছ অর্ণদাস প্রায়ই আমার ব্লফোড 
মার্কেটের হোটেলে আসত -. 

এই বলে মাঁঞ্জল একট; চুপ করল 2 

£ ভুঁম প্ীলশের কাছে অন্য কারু নাম করেছ 2 

£ না, আম অন্য কারু নাম প.ীলশের কাছে কাঁরাঁন...আপাঁন আমায় ব*্বাস 
করতে পারেন । 

£ আর একটা প্রশ্ন তোমাকে করব । শুনোছ একাঁদন 'থ: মাস্কোটয়া্স 
ক্রাবে অরুণ অসকার বারগাঞ্জাকে শাঁসয়োছল যাঁদ তার কাগজগীল ফেরৎ না 
দেয় তাহলে তাকে খুন করবে--'বায়রন জিজ্দেস করল । 

£ হ্যাঁ স্যর । তবে একথা আমি অন্য কাউকে বালান... 

£ চমৎকার, একথা তুমি অন্য কাউকে বলবে না। কারণ আমরা অরুণদাসকে 
খুনের আভফোগের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি । আমাদের প্রমাণ করতে 
হবে অরুণদাস নিজেকে বাঁচাবার জন্যে অথাৎ আত্মরক্ষার জন্যে এই গুল চালিয়ে 
ছিল। কাউকে হত্যা করবার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না। কিন্তু তুমি যাঁদ 
কোর্টের কাছে বল, অরুণ অসংকার বারগাঞ্জাকে শাসয়েছিল যে তাকে খুন করবে, 
তাহলে তাকে বাঁচান ম্সকিল হবে । 
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মাঞ্জল চুপ করে কা জান ভাবল। হয়ত বায়রনের কথার মধ্যে যযান্ত খুজে 
পেল। এছাড়া অনর্থক বপদকে সে ডেকে আনতে চায় না। তাই সে মৃদু-- 
কণ্ঠে বলল, আপনি যা বলছেন তাই করব। আম আমার মুখ বন্ধ রাখব। 

; হা এইটে হবে বাদ্ধিমান এবং 'বচক্ষণের কাজ । 

মাঞ্জল চলে গেল । 

টং নং 

দুদন বাদে । 

এক বর্ষাক্রান্ত দিন। কথা ছিল নসন্ধ্যা সাতটা নাগাদ নারায়ণ দুবে এবং 
বেণনপ্রসাদ শিরীনকে টাকার লোভ দোৌখরে তার ফ্ল্যাট থেকে বের করে নিয়ে 
লাভার্স গ্রীলে যাবে । সেইখানে তারা দ€ুজনে শিরীনের কাছে ?সনেমার হিরোইন 
হবার জন্যে প্রস্তাব করবে । না ডিভোর্স কেসের 'কো রেসপঞ্ডে্ট? হিসেবে 
কোর্টের কাছে দাঁড়াতে শিরীন হয়ত অস্বীকার করবে না। এই কাজের 
জন্যে নারায়ণ দুবে শিরীনকে পাঁচহাজার টাকা াডভান্স দেবে। বাকশ 
টাকা পরে দেয়া হবে। নারায়ণ টোৌলফোন করে বায়রনকে বলেছে £ কোন 
চিন্তা করবেন না স্যর। আমি আর বেণীপ্রসাদ মেরোটিকে চার ঘণ্টার জনে) 
'লাভপসি গ্রথলে ধরে রাখব-- " 

তারপর ছট্টুরাম এসে বলল £ স্যর আজ সন্ধ্যা সাতটা থেকে এগ্ারটা অবাঁধ 
বাঁড়র দরোয়ানকে 1নয়ে বাইরে যাব । রান্তা পাঁরস্কার-"* 

বায়রন ঠিক সন্ধ্যার পর অপেরা হাউসের কাছে এলা। অপেরা হাউসের 

রেই হল “গনীতাঁবতান” নামে এক বড় বাঁড়। বাঁড়র নম্বর হল ত্রিশ নয়ন । 

পশরান যে ক্ষ্যাটে থাকত সেই ফ্ল্যাট খখজে নিতে বায়রনের কোন অস্াবধা 
হল না কারণ শিরীন দোতলায় একাঁট ফ্ল্যাটে থাকত । ফ্ল্যাটে ট্ুকবার ভন্যে 
বায়রন তার 'মাস্টার কী” বের করল। 

একটা বড় বেডরুম-কাম বসবার ঘর । তার পাশেই রয়েছে বাথর,ম এবং 
রান্নাঘর । আর রয়েছে মেয়েদের শোবার ঘর । এলোমেলো বিছানা । চার 
দকে রাউজ, চুঁড়দার, স্কার্ট, ব্রাসয়ার, প্যান্টি ছড়িয়ে আছে । বছানার এক 
পাশে রয়েছে 'বাভন্ন ফরান পেন্টের বোতল ! টেবিলের উপর রয়েছে বিভিন্ন 
পোজে শিরীনের কয়েকাঁট ছবি । কহ অন্ধ“ণগ্ন, বলা ঘায় প্রায় ন্যড, কিছু 
স্কা্? এবং ছুঁড়দার পরা । বায়রন ছাবগনাল দেখে স্বীকার করল শিরীন সাত্যিই 
অপর সুন্দরী প্রলোভনীয় মেয়ে 

বায়রন প্রায় এক ঘণ্টা ধরে শিরীনের ঘরখানা তল্লাশি করল । আপান্তকর 
[কছু পেলোনা ' তারপর দেখতে পেল বালশের নিচে টাইপ করা একা) চাঠি। 
চাণখানা লেখা হয়েছিল অরুণদাস জাভেরঁকে..চাঠখানার ভাষা ছিল এই 
প্রকার 8 “ইউ আর ব্লাড ফুল! এক কুচন্রী ইন্টারন্যাশনাল গ্যাংস্টারদের 
হাতে পড়েছেন। বলাযায় এরা হলেন 'অগষ্টোপাশ'। আপন।র রক্ত চুষে খাবে 
এবং আপনার পারবারের সর্ধনাশ করবে । আম অনেক বেকা, গাধা দেখোছ 
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কন আপনার মতো বোকা আর গাধা কখনও দৌখান। আম জানতাম লোকে 
ঠেকে শেখে । আপাঁন সব দেখেও কিছুই ?শখতে চাননা। আপনার চারপাশে 
বারা রয়েছেন তাঁরা হলেন আন্তর্জীাতক শয়তান। আপাঁন ক জানেন এরা 
কেঃ এদের পারচয় জানেন? না। এরা শুধু স্মগলার ন'ন. জাল টাকা 
বাজারে চালান, চোরাই মদ এবং ট্রাভেলস চেক, কিংবা ব্যাকমার্কেটে বজানষ 
বদ্ী করা এদের একমান্র কাজ নয়। এরা 'আরো রহস্যজনক কাজের সঙ্গে 
আঁড়য়ে আছেন যা এদেশের অনেক ক্ষাত করছে । এরা কী করে থাকে জানেন ? 
এপা এদেশ থেকে ড্রাগন বাইরে নিয়ে যায়) বিদেশে ড্রাগস বিক্রী করেষে 
বদেশি মূদ্রা অঞ্জন করে সেই টাকা দিয়ে আর্স ইত্যাদি স্মাগল করে এদেশে 
ঘানে এবং এই দেশের চারাঁদকে 'বাভন্ন সল্নাসবাদীদের কাছে এ অন্ন বিন 
ঝরে থাকে । 

£ আপ্পান চাঁদননমল জুয়েলারি ফা্জে্ যে শেয়ারগ্যাল অস্কার বারগাগ্জাকে 
|দয়েছেন সেইগ্ঠীল আঁত মূল/বান। আপান ভেবোছলেন যে এ শেয়ারগুীল 
"ল। ভুল। আপাঁন মারাত্মক ভুল করে চাঁদনীমল জংয়েলার ফারের 
আসল শেরার ভস্কার বারগাঞ্জাকে দিয়েছেন। এই শেয়ারগঠীলই অস্কার 
এরগাজা চেয়েছিল । শেয়ারগণীল মূল্যবান। তার কারণ বঙছি। বাজারে 
একাট গুজব আছে যে টাদনীমল জয়েলার ফাশের মাধ্যমে এদেশে অন্দর স্মাগল 
+রে আনা হয় ।-_এবং পরে এই অন্তর বাজারে বিন্লী করা হয়। এ কাজকী 
“রে করা হয় সেই অনুসন্ধান আগাঁন করবেন । 

১ এই সাবধানবাণী শেষ করবার আগে আপনাকে আর একা কথা বলব। 
অনৃকার বারগাঞ্জার কাছে আপনার পই করা বে হাগ-ঝণপন্র আছে সেই হুাগিগ্াল 
এল । সব হ্হাগতে আপনার সই আল করা হয়েছে । এ সই যে আল করেছে 
একে আম চান... 

ইত 
আপনারই এক 'হিতৈষা বন্ধু। 

প্‌ঃ অস্কার বারগাঞ্জা কোন এক বশেষ কারণে নজর বপদ্দর আশংকা 
করছে। সে এখান থেকে কাল পরশ্র মধ্যে পালয়ে যাবার চেম্টা করছে। 
আপান ওকে আজই 'গয়ে ধরুন এবং আপনার ও চাঁদনীমল জুয়েলার ফার্ধের 
আসল শ্য়োর সাঁটীফকেটগণল এবং লেখা দাল করা হাাওগহীল। ঝণপন্রগীল 
মাদায় করবার চেক্টা করুন৷ 

স %ঁ 

বায়রন 1চখানা দহাতন বার পড়ল! 

হঞ্ং ভার কী জান মনে হল। 

যে মৌশনে এই চিট লেখা হয়েছে সেই টপ সহডর মৌশনাত খুজে বার 
+রতে হবে। তার মনে হল সে জানে এই মোশন কোথায় প।ওয়া যেতে পারে। 
একবার সে অন্ধকারে ঢিল হুছবে। হয়ত মেই ঢিল দেগেও যেতে পারে । কিন্তু 
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সেই ঢিল কাল ছণুড়বে। তবে এই চিঠি পড়বার পর একটা গজী'নষ বোঝা গেল 
যে এই চিঠি যান লিখেছেন তাঁন অনকার বারগাঞ্জা সম্বন্ধে অনেক কু খবর 
জানেন। এই পঘ্লেখককে খুজে বার করা দরকার । 

বায়রন ঘর থেকে বেরুবার সময় একবার ড্রোসং টোবলের কাছে গেল। 
ঢটোবলের উপর শিরীনের দুই তিন খানি অস্প বয়েসের ছাব ছিল । বায়রন 
ছবিগ্দল ভাল করে দেখল । 

নারী সৌন্দর্য যাচাই করবার জহুরী হল বায়রন ঘাউন। এই কারণে কলকাতা 
দিল্লীর বোগ্বাই'র বিবাহিতা-আববাহতা মেয়েরা বায়রন বলতে পাগল! 
বায়রন জানে কোন মেয়ে সুন্দরী এবং কোন মেয়ে তিলোত্তমা স্রন্দরী । শিরীন 
তিলোত্তমা স্রন্দরী। অপূর্ব সুন্দর তার দুটি চোখ। কিন্ত দেহ সৌন্দর্যর 
চাইতে যে জীনষাঁট তার সব চাইতে বোঁশ আকর্ষণশয় সে হল 1শরানের “সেক্স ।। 
হাজার মেয়ের মধ্যেও শিরীনের 'সেক্স' যে কোন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এই 
বিষয়ে বায়রনের মনে কোন সন্দেহ নেই বা ছিল না। বায়রনের মনে হল 
শিরীন কুহাকিনী তাই অরুণদাস ?শরীনের খপ্পবে পড়োছল। কিন্তু প্রশ্ন হল 
শিরীন কে? 

বায়রন এবার ড্রোসং টোঝলর ড্রয়ার খুলল । ড্রয়ারে চার পাঁচশো ক্যাশ 
টাকা ছিল। ক্যাশ টাকাগ্ীলর পাশেই ছল জন্মাদনের দ:ট কার্ড । কার 
জন্ম দিনের 2 বায়রন কার্ড দুট খুলে পড়ল । একাঁট কার্ডে লেখা ছিল 
“উইথ লাভ টু ইয়াসামন আবদাল্লা |” “আর একট কার্ডে লেখা ছিল £ ডাল 
ইয়াসামন আবদাল্লা, লাভ এ্যাণ্ড কিসেস |” দুটি জন্মাদনের কার্ডে নাম লেখা 
ছিল ৪ আবু মুসা । তবে কার্ডগ্ীল পাঠান হয়োছল প্রায় বেশ কয়েক বছর 
আগে । পুরান কার্ড এত যত্র সহকারে ড্রয়ারে রাখা হয়েছে কেন 2 

জন্মাদনের কার্ড এবং কার্ডে ইয়াসাঁমন আবদাল্লা ও আবু মুসার নাম পড়বার 
পর বায়রনের মনে এক শিহরণ বয়ে গেলে। নে ষেন এই তদন্তে এক নতুন আলো 
দেখতে পেল । তার মনে হল এবার তদন্ত শেষ করতে আর বোৌশ দেরী হবেনা । 
এবার শুধু জানা দরকার শিরাঁনের সঙ্গে ইয়াসীমন আবদাল্লা এবং আবু মুসার 
কী সম্পর্ক? ইয়াসমিন আবদাল্লা এবং আবু মুসাকে? একবার শুধু এদের 
পারচয় জানতে পারলে সমন্ত রহস্য পাঁরস্কার স্পন্ট এবং সহজ হবে । 

ইয়াসাঁমন আবদাল্লা--'বায়রন মনে মনে ভাবল ইয়াসাঁমন আবদাল্লার নামে 
লেখা জনমাদনের কা শিরীনের ড্রোমং রুমের ড্রয়ারে পাওয়া গেল কেন ? 
এনদর দুজনের মধ্যে কী সম্পর্ক আহে 2 একবার যাঁদ ইয়াসামন আবদাল্লার 
এনাটি ছাব এই ড্রয়ারে পাওয়া যেতো তাহলে হয়ত রহস্য পারস্কার হত। 
ইয়াসামনের সঙ্গে শিরীনের একটা সম্পক হিল । বাদ সেই সম্পর্কসূত্ন খুজে 
পাওয়া ঘেতো। আবার গকছহুক্ষণ গভীরভাবে শচন্তা কর্ধার পর হঠাং 
বায়রনের মনে হয় ৪ ইয়াসামন আবদাল্লার কোন ছাঁব এইঘরে নেই--'অথচ ঘরে 
শিীনের অনেকগ্াল ছাব আছে যাঁদ শিরীন এবং ইয়াসামন আবদাল! 
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একই মেয়ে হয় তাহলে বায়রন ভাবল তার তদন্ত আরো সহজ এবং সরল হবে । 

বায়রনের জানবার ইচ্ছা হল ?শরীন এবং ইয়াসামন আবদালার মধ্যে যে 
একটা সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্ক কী আ'ব্কার করা দরকার ৷ বায়রন শরীনের 
ফ্ল্যাট থেকে এইসব ভাবতে ভাবতে বোরয়ে এল। 

নং ৯৫ নী 

বায়রন শিরশনের ক্ল্যাট থেকে বোরয়ে এসে একবার 'লাভা্স গ্রীলে' বেশী- 
প্রসাদকে টোলফোন করল । 

£ বেণন, মেয়েট কোথায় 2 বায়রন জিজ্ঞেস করল। 

£ সব ঠিক আছে । আপাঁন কোন চিন্তা করবেন না তবে একট বৌশ মদ 
খেয়ে প্রচুর নেশা করেছে । কিন্তু কথাবার্তায় বেসামাল হয়নি। ভাবাছ একে 
নয়ে কী করব ? 

বায়রন একট; চিন্তা করে বলল-*'তুমি মেয়েটিকে আমার বান্দ্রার সমদদ্রের 
ধারে ফন্যাটে নিয়ে বাও। ওখানে যাঁদ রাত কাটাতে আপাতত করে" 

বায়রনের কথা শেষ হবার আগেই বেণীপ্রসাদ বলে উঠল £ আপাঁত্ত করবেনা 
স্যর! আমি ওকে বলোছ যে ওর ফ্ল্যাটের চারপাশে পুলিশ ছড়িয়ে আছে । দেখলাম 
পুীলশের নাম করতেই মেয়োটর মুখ শুকয়ে গেল। তাই মনে হয় অন্যখানে 
রাত কাটাতে আপাঁন্ত করবেনা । মেয়োটর বথাবাতা শদনে মনে হল অস্কার 
বারগাা এবং অরুণদাসের মধ্যে খুনোখখান হবার পর ওর মনে ভয় আরো বোশ 
দানা বেধেছে । 

ঃ চমৎকার, তাহলে তুমি আজ রাতটা ওকে সামলাও । 

£ঃ সে নিয়ে আপাঁন কোন চিন্তা করবেন না স্যর । আপান নাচন্ত থাকুন- 

স্‌ $ ্ঁ 

এরপব বায়রন চৌগুলেকে টোলফোন করল। তখনও রাত বোৌশ হয়াঁন 
রাত সাড়ে নটা-দশটা । 

চৌগুলে বাঁড় ছিলেন না। বাঁড়র থেকে বলল £ চৌগুলে রাত এগারটার 
আগে বাঁড় ফেরেন না 

বায়রন চৌগ্‌লেকে পাঁলশ হেড কোয়াটাসে টোলিফোন করল । 

? হঠাৎ, এত রাণন্র টেলিফোন করছ 2 

ঃ অনা চৌগুলে আগরা যে কেসাট নিয়ে তদন্ত করাছ সেই তদন্তে প্রচুর রহস্য 
আছে। ভাবাছ এই কেসের কয়েকটি বিষয় ?নয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলা 
দরকার । 

চৌগুলে একটু চুপ করে থেকে বললেনঃ আমার আপাতত নেই। কাল 
দুপুর নাগাদ আমিই তোমার দপ্তরে গিয়ে হাঁজর হব.» 

£ থ্যাঙ্কস, মেনী থ্যাঙ্কস, চৌগুলে । আমি তোমার জনো প্রতীক্ষা করব... 
বায়রন এই বলে টোলফোন ছেড়ে দিল। 


% সং ৬ 
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পরের দিন দপ্তরে গিয়ে বায়রন মারয়ামকে ডেকে বলল, মারিয়া, তুম রশ 
হাজার ক্যাশ টাকা নাও। এই টাকা 'নয়ে তুমি চদনীমল জ.য়েলারতে যাবে। 
ওখান থেকে এই টাকার মধ্যে একাঁট নেকলেশ কিনে আনবে । মনে রেখো, 
নেকলেশাঁট আম একজনকে প্রেজেণ্ট করব। 

মরিয়াম তার নারণীম্থলভ কৌতূহল প্রকাশ করল। 'জিজ্ঞেম করল £ কাকে 
দেবেন স্যর? 'মাঁরয়াম জানত যে বোম্বাইতে বায়রনের অগুণাঁত বান্ধবী আছে । 
তার এই প্রশ্নের অথ: হল বান্ধবীদের মধ্যে ভাগ্যবতী কে যে এই নেকলেশ 
পরবে ? 

বায়রন এই প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। একবার সে 'মাঁরয়ামের দকে 
তাকাল । 'মাররাম আজ খুব ভাল সাজগোজ করেছে। তার এই সাজ 
দেখে বায়রুন বুঝতে পারল মিরিয়াম এত সেজেছে কেন? বায়রন এবার একাঁটি 
পাঁচ হাজার টাকার চেক লিখে মারিয়ামের হাতে তুলে দিয়ে বলল, এই নাও একটি 
পাঁচ হাজার টাকার চেক । আম জান আজ তোমার জন্মাদন। এই টাকা দিয়ে 
তোমার পছন্দমত জন্মাদনের প্রেজেন্ট ?কনে নিও । মারয়ামের মুখে হাঁসর রেখা 
ফুটে উঠল । 

বায়রন আবার হেসে বলল, যার জন্যে নেকলেশাট িন্ছ, মনে রেখো তিনি 
অপর.পা সুন্দরী । 

মারয়াম হেসে চলে গেল ' 

সে বাররনের সৌন্দঘর রাঁচ জানত । 

সং সং ক 

নাজের দপ্তরে বসে চৌগলে 'থুন মাস্কোটয়া্স” ক্লাবের অবৈধ কাজকর্মের 
উপব লেখা ফাইল পড়ছিলেন। 

শবাচন্র এই “থে মাস্কোটয়াস” ক্লাব। অনেকাঁদন থেকে চৌগহলে মনে মনে 
ভেবোছলেন যে একাঁদন পুলিশ বাঁহনী নিয়ে এ ক্লাবে গিয়ে হানা দেবেন । 
জানবার চেস্টা করবেন এ ক্লাবে কী ধরনের পাপ কাজ করা হয়। 

আজকের এই ফাইল চৌগুলের দুই "প্রয় সাগরেদের খবরের উপর ভীত 
করে লেখা হয়েছিল! চৌগুলের এই দুই শিষ্যর নাম হল বিল: এবং হাসমৎ। 
কোন এক সময়ে এরা দুজনে বোমাই'র নাম করা চোর ছিল । তিন চারবার 
দেলও খেটেছিল। পরে চৌগুলে দুজনকে ডেকে বললেন, তোমাদের দুজনকে আর 
জেল খাটতে হবে না। তোমরা দুজনে বোস্বাইর পুলশের ইনফরমার' হয়ে কাজ 
কর' 'িল; এবং হাসমতকে এই প্রস্তাব দেবার এক নেপথ্য কারণ ছল । এরা 
ছিল পাপ-জগতের “ডকশনারপ * অথধি বোস্বাই'র কোথায় কী ধরনের নোংরা 
কাজ করা হচ্ছে এবং কারা এই সব পাপ কাজ করছে বিল? হাসমত চোখ বজে বলে 
[দিতে পারত। 

চৌগুলে ফাইল পড়ে তার দুই প্রয় শিষ্যকে ডেকে পাঠালেন। 

তান এদের দুজনের সঙ্গে এই থিতী মাস্কোটয়াস” ক্লাব নিয়ে কছ, আলাপ 
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আলোচনা করতে চান। কারণ চৌগুলে স্থির করেছেন যে তান একবার 'থ 
মাস্কোটয়ার্স ক্লাবে হানা দিয়ে এ ক্লাব ভাল করে সার্চ করতে চান। কারণ 
তিনি জানেন অসকার বারগাঞ্জা ছিলেন এ ক্লাবের একজন বড় অংশীদার | 

[বলু প্রথমে চৌগনুলেকে বলল, আপ্পাঁন ক্লাবে হানা দিয়ে কছুই পাবেন না। 
ক্লাবের তিন মালিক; বারগাঞ্জা, লোটন, মাঁজল। কন্তু সবচাইতে শান্তশালী 
এবং প্রভাবশালী অংশখদার হল অস:কার বারগাঞ্জা। ওর জাুঁড়দার শয়তান, 
বদমাশ, ব্যাকমেলার দযানয়ার আর কোথাও পাবেন না। দানয়ার এহেন 
পাপ নেই লোকাঁট করোন। কন্ত্ু ভব পাীলশ ওর ক্ছ; করতে পারোন। 

৪ কারণ 2 চৌগদলে জানাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করোছলেন। 

৪ কারণ বোথ্বাই'র যত বড়লোক, ব্যবসায়ী, পাঁলটাসয়ান অসংকার বারগাঞ্জার 
হাতের মুগোয়। অনেকে জয়ো খেলতে থলে মাস্কোঁটয়ার্স ক্লাবে আসে । ওরা 
হলেন অসার বারগাঞ্জার বন্ধ! আবার মালাবার এবং কাম্বালা হিলের অনেক 
ব্যবসায়ীর কেচ্ছা, নোংরা কাজকর্টের খবর তান রাখেন । আর পরে ব্র্যাক- 
মোঁলিং-এর কাজের জন্যে এ মব খবর বিক্রী করেন। তাছাড়া অসংকার বারগাঞ্জা 
সসাগলার | বড়লোকদের পাড়ায়, বিশেষ করে মালাবার এবং কাম্বালা 'হিলে 
তার এজেন্ট লোটন মেয়েদের কাছে হাঁসস হেরোন ননী করে থাকে । অতএব এ 
পাড়ার সবাই ওর ভন্উ। এছাড়া বড় বড় পাঁলাটাসয়ানদের টাকা ঘুষ দেবার 
ব্যাপারে অসকার বারগাগ্জার জুড়দার পাবেন না। 

চৌগুলে মন দিয়ে তার ইনফরমারদের কথাগাঁল শ্‌নাছলেন । এবার তান 
বললেন £ অসংকার বারগাঞ্জাকে খুন করা হয়েছে । 

£ আমরা এ খবর জান স্যর। তবে একটা কথা বলব--এই বলে বিলুর 
বন্ধ, হাসমত কিছংক্ষণের জন্যে চুপ করল । 

£ বল? কী বলবে? চৌগুলে হাসমং বললেন। 

ঃ এই অস্কার বারগাঞ্জার মত্যু সাধারণ খুন নয়। মনে হচ্ছে এ খুন হল 
চ্রান্ত, ষড়যন্ত্র । শুনৌছ খুনের সময় বখ্যাত ব্যবসায়ী জমনাদাস জাভেরণশীর 
ছেলেও ওখানে উপরাঁচ্ছত 'ছিলেন। 

৪ হ্যা জান-"-.চোৌগলে বললেন! এই জন্যে ভোমাদের দুজনকে ডেকে 
পাঠিয়োছ | “আমি এ থন মাস্কোটা ক্লাবের দুই অংশীদার লোটন এবং 
মাঁজল সম্বন্ধে সব খবর সংগ্রহ করতে চাই । এ কাজ তোমরা করবে। অস্কার 
বারগাঞ্জার জীবন হই'তহাস আম সংগ্রহ করবার চেল্টা করছি”... 

চৌগুলে তার কথা শেষ করবার আগেই বিল আবার অস্ফুট ধ্যান করে 
উঠল, বলল £ ও স্যর আপাঁন তো এই নাটকের হিরোইনকে বাদ 'দিচ্ছেন। 

£ হিরেইন 2 তুমি কী বলছ বল: 2 অবাশ্য এর জবাব হাসমং দিল । 
বলল £ হণ্যাস্যর। এই নাটকের হরোইনের নাম হল শিরীন ভাট। এক 
পরমালুন্দরী, “একেবারে লঙ্কার ঝাল” । একবার ওকে দেখলে সহজে ভুলতে 
পারবেন না। 


১৭৫ 


£ শিরীন ভাট। মেয়েটির নাম আঁ আমার বন্ধু বায়রনের কাছে শুনেছি 
-**চোৌগুলে বললেন । 

£ শিরীন ভাট বায়রন সাহেবের দুঁণ্টি আকর্ষণ করবেনই । 'আর এই বায়রন 
সাহেবের কথাই বলুন। বোষ্বাই'র যতো সুন্দরী সবাই বায়রনের দিকে একই 
দৃষ্টে তাঁকয়ে আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিয়মের একট: ব্যাতিক্রম হয়েছে." | বিল, 
এবার জবাব দিল। 

£ মানে ? 

মানে আমাদের কাছে খবর আছে স্যর, বায়রন সাহেবই আজ শরীন 
ভাটকে খঃজে বেড়াচ্ছে । আজ অবাধ বায়রন সাহেব কোন মেয়ের পেছনে 
ঘোরেনীন। কন এবার তাঁনকেন শিরীনকে খখজে বেড়াচ্ছেন, ওকে কাছে 
টানবার জন্যে চেন্টা করছেন কেন ? 

কেন? আবার চৌগুলে তার দুই শিষ্যকে জিজ্েস করলেন। 

£ কারণ হল, এবং আমরা দুজনেই এই বিষয়ে একমত, শিরীন ভাট অস্কার 
বারগাঞ্জার হত্যার রহস্য জানেন 2 হাসমৎ বলল £ আর একটা কথা বলব। 
শিরীন হলেন থু মাপ্কোটয়ার্স ক্লাবের এক বড় তারকা । 

£ তুম কী বলছ হাসমং ? চৌগুলের কণ্টস্থরে উত্তেজনার সুর ছিল। 

 হ'্যা, স্যর, অরুপদাস ছিলেন-*"শিরীনের বন্ধু ; উহু বণ্ধু বলব না, বলব 
প্রেমকা-"আমরা শুনোছ হত্যার দিন শিরীন দুবার অরুণের সঙ্গে দেখা 
করেছিল । আমরা জানবার চেস্টা করাছি 'শরীন কী এ দন অরুণদাসের সঙ্গে 
ভিয়াওতে গিয়েছিল । আমাদের পরবত+ ?িজ্ঞাসা হল £ শিরশন কী খুনের 
সময় এ 'ডন জযয়ান' লাঞ্সার বোটে উপ্রাস্থত ছিলেন । 

£ তোমরা কী আর 'কছু জানতে পেরেছ 2 চোগুলের উৎকণ্ঠা এবং 
[শরীন সম্বন্ধে আরো খবর জানবার ওৎসুক্য বাড়ছিল । 

এবার হাসমং বলল £ নাস্যর। আমরা গতকাল শিরীনের ফন্যাট বাড়র 
উপর তীক্ষ নজর রেখোঁছিলাম। ভেবোছলাম আজ গিয়ে মেয়োটকে জেরা 
করব। জানবার চেন্টা করব অস্কার বারগাঞ্জা সম্বন্ধে শিরীন কী জানে? 
কিন্তু--'এই বলে হাসমৎ চুপ করল। 

থামলে কেন? চৌগুলে জিজ্ঞেস করলেন । এবান্র তান মনে মনে স্বীকার 
করলেন £ অস্কার বারগাঞ্জার হত্যাকাণ্ড সাতিই এক রহস্যাবজাঁড়ত ঘটনা ' 

এবার বিলু জবাব দল ! বললঃ আজ সকালে গিয়ে জানতে পারলাম 
যে শিরীন এ ফন্যাটে নেই! 

£ মানে 2 চৌগুলে আবার প্রশ্ন করলেন। 

£ মানে হল, কাল রাত্রে শিরীন তার ফয্যাটে আর ?ফরে আসেনি ৷ ফন্যাটের 
দরোয়ান বলতে পারলেনা শিরীন কোথায় গেছে । শুধু তাই নয়, শিরীন কবে 
এবং কখন আবার ফাটে ফিরে আসবে এ কথাও সে জানে না। শুধু তাই নয়, 
দরোয়ান বলতে পারলনা 'শরীন ক করে, কী তার অতীত ? 
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বিল; হাসমংএর মুখে শরীনের খবর শুনে এবং শিরীন যে অস্কার 
বারগাঞ্জার খুনের সময় মোটর বোটে উপ্রাচ্ছত ছিল একথা জানবার পর চৌগুলে 
যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেলেন । এবার তান বুঝতে পারলেন যে খুনের 
সময় যে তৃতীয় ব্যান্ড মোটর বোটে উপাঁস্ছুত ছিল সেই ব্যান্তীট কে? সে হল 
শিরীন ভাট। 

বষয়াট নিয়ে একবার বায়রনের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার । কারণ 
বায়রন গত কাল রাত্রে তাকে টোঁলফোন করে বলোছল £ চৌগ্‌লে এ সাধারণ 
খুন নয়। এর পেছনে অনেক রহস্যর লতাপাতা জড়ানো আছে । আজ বিল 
এবং হাসমংএর মুখে এ ধরণের কথা শুনবার পর চৌগুলে উত্তোজত হলেন এবং 
স্থির করলেন যে আজ বায়রনের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময় [তান এই তৃতীয় 
ব্যান্তর' উপাস্থিতির কথা 'িয়ে কথাবার্তা বলবেন। জানবার চেষ্টা করবেন বায়রন 
এই “তৃতীয় ব্যান্ত” এবং শিরীন সম্বন্ধে কতটুকু খবর রাখে । 

চৌগুুলে এবার 'বলু ও হাসমতকে বললেন ৪ তোমরা িরীনের ফন্যাটের 
ওপর কড়া নজর রাখো । আমিও [শিরীন সম্বন্ধে কছু খবর বার করবার চেস্টা 
করাছ । 

রি ৪ ৯ 

চৌগুলের জন্যে বায়রন বসোঁছল । বায়রন আজ বেশ সাজগোজ করোছল ! 
চৌগুলে বায়রনের সাজ দেখে প্রশ্ন করলেন £ বায়রন কা ব্যাপার বলোতো ? 
তোমার নতুন কোন বান্ধবী জুটেছে বুঝি ? 

হ'যা, বায়রন বেশ 'নালপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল । 

£ তার নাম বলবে কী? 

£ ইয়াসীমন আবদালা--এই নামটি শুনবার পর চৌগুলে যেন তার মনের 
উত্তেজনা চেপে রাখতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন তোমার নতুন বান্ধবী 
বাঝ ? 

ঃ না, নতুন শিকার ৷ বায়রন জবাব দল । এই বলে বায়রন আলোচনার মোড 
ধশারয়ে নিল! চৌগুলে বলল কয়েকাঁট গবষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই:*" 

£ আম রাঁজ। আমারও কয়েকাঁট কৌতূহলের জবাব চাই। জানিনা তুমি 
আমার মনের কৌতূহল মেটাতে পারবে কনা --। আগে শান তোমার প্রশ্ন । 

চৌগুলে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা বলোতো, তুম তো অরুণকে আসামীর 
কাণ্চগড়ায় দাড় করাবে স্থির করেছ । 

£ একথা তো তোমাকে আগেই বলেছি ॥ তুম আবার এই প্রশ্ন করছ কেন ? 
এবার তুম আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও । 

£ কী জানতে চাও, শান? বায়রন সহজ গলায় 1জজ্ঞেস করল । 

£ হাসপাতালের নার্স বলাছল তুমি নাক নারায়ণ দুবে নামে তোমার এক 
াঁকলকে ঘশলোক হাসপাতালে পাঠয়োছলে অরুণের কাছ থেকে এক বাত 
আাদায় করবার জন্যে । তুমি জানো অরুণ হাসপাতালে থাকলেও সে পুলিশের 
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হেফাজতে আছে । অতএব আমাদের 'িনান:মাঁতিতে তার কাছ থেকে কোন 
1ববাত কিংবা বলব জবানবন্দী আদায় করবার আগে পুলিশের কাছ থেকে অননুমা 
নেবার দরকার ছিল । তবে যেহেতু তুমি আমার বম্ধু, তাই এ নিয়ে আর কোন 
গোলমাল করতে চাই না। এবার বলবে অরুণ কী বলেছে । 

£ অনেক ছু । তবে একটা কথা বেশজোর 'দিয়ে বলেছে যে সে আত্ম" 
রক্ষার জন্য গুলি চালিয়োছল । 

চৌগুলে কী জান ভাবলেন। পরে বললেন-.'আইনত্রঃ এ 'বর্বাতি 
পহ্লশেরই প্রাপ্য । যাক তুমি বলছ অরুণ বলেছে £ যেসে আত্মরক্ষার জন্য 
গুল চালিয়েছিল । তার এই জবানবন্দী কোর্টে মানে জজ সাহেবের কাছে 
টিকবেনা ৷ অবাঁশা অরুণের এই বিবীত আমাদের দরকার হবে । 

বায়রন একটু আপাত্বর সুরে বলল £ সাঁর ব্রাদার । তুমি আমার বন্ধু 
তবু তোমার এই অনুরোধ রাখতে পারলাম না। অবাঁশ্য কোর্টে এই কেস: 
উঠবার পর এঁ বিবাঁতি তুমি পাবে । কারণ তখন এ বাত হবে কোর্টের সম্পাত্ত। 
যাক আজ অর:ণ যা বলেছে তার দু-চারটে কথা তোমাকে বলব। 'বিবাভব 
সব কথা এখনও বলা সম্ভব নয়। এবার শোন অরুণ কী বলোছিল। বলোছল 
কথা কাটাকাটর পর অরুণ আত্মরক্ষার জন্যে গুল চািয়োছিল । খুব সম্ভবত 
তার সেই গুলিতে অস্কার বারগাঞ্জা মারা গিয়োছিল । তবে সমন্ত ঘটনা এত 
দ্ুতলয়ে ঘটে গেল যে অরুণ এখন ঠিক স্পত্ট করে বলতে পারছে না সে কখন 
গঠল চাঁলয়েছিল। তবেসে তার আত্মরক্ষার জন্যে গুল চালিয়োছিল, এই 
বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ নেই ।, 

চৌগুলে কী জান ভাবলেন । পরে বললেন £ তুম কী বলতে চাও অরুণ 
কোর্টের কাছে তার দোষ স্বীকার করবে । অসন্ভব। তাহলে তাঁর মৃত্য্যুদণ্ড 
হবেই হবে! 

বায়রন এবার চৌগুলের কথায় বাধা দয়ে বলল, না আমার মনে হয় না 
অরুণ এত সহজে তার দোষ স্বীকার করে নেবে । আচ্ছা এবার বলোতো তুমি 
এই তদন্ত করে এমন কা নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছ যার উপর 'ভীত্ত করে তুমি 
অরুণকে আসামাঁর কাঠগড়ায় দাড় করাবে । 

£ আমি শুনোৌছ অস:কার বারগাঞ্জার খুনের সময় আর একজন মানে এক 
'তৃতীয় ব্যান্ত” ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন'- । মানে এক মাহলা'*" | 

এবার বায়রন সাঁত্য সাঁত্ই 'বাদ্মত হল। চৌগুলে কী ডাল জাভেরীত 
উপা্থীতির কথা বলছেন ? তান কী জানতে পেরেছেন যে ডলি জাভেরাী রাত 
সাড়ে এগারটার সময় ভিয়ান্ডিতে ?গয়োছলেন। 

£ মাহলা । সাঁতাই চৌগুলে তুমি আমাকে অবাক করলে । 

হশ্যা। চৌগুলে জবাব দলেন। আর আম জানতে পেরোছ যে অরুণ 
দাসের বান্ধবী শিরীন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। পরে শিরন তার নিজের 
গলার স্বরকে নকল করে পুলিশকে খবর দেয় যে 'ভয়ান্ডির হাউস বোটে এক 
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ব্যান্ত খুন হয়েছে। মৃত এবং আহত ব্যান্তকে নিয়ে যাবার জনো আঁবিলম্বে 
এাম্বুলেন্স পাঠান তুমিতো আমাকে বলেছ শিরীন হল এক রহসাময়ণ 
নারী । 

চৌগুলের জবাব এবং তার ম্‌খে শিরীনের নাম শুনে বায়রনের মনের 
আশংকা দুব হল। যাক পুলিশ এখনও ডাল জক্রাভেরীর উপাশ্তির কথা 
লানতে পারোন। 

£ এই. ততীয় ব্যান্ড মানে শিরীন কণ সাঁত্য সাত্য ঘটনাস্থলে উপাস্থত ছিল 
তার প্রমাণযোগা কোন তথ্য আঙ্গ অবাধ আম পাহীন। তবে শিগাগর 
পাবার আশা রাখি । তখন 1শরীনকে গ্রেপ্তার করব! আমার মনের সন্দেহে আরো 
বদ্ধমূল কেন হয়েছে বলতে পার... 
কেন? 
কারণ আমার দুই ইনফরমার শিরণনের ফ্ল্যাটের উপর কড়া নজর রাখখাছল 
হবে কাল থেকে শিরীন এ ফ্যাট থেকে উধাও হয়েছে । তাব কোন সন্ধান 
পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল 2 নিশ্চয় শিরীন আন্দান্র অনুমান করোছজ্‌ 
পালিশ জানতে পেরেছে আমরা ওকে সন্দেহ করাছ -. | তাই সময় থাকতে এ 
হান থেকে পালিশে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ-..চৌগনুলে একটানা বলে 
গেলেন । কন্ু আম যাঁদ এই মেয়োটকে গ্রেপ্তার করতে পার তাহলে আগ 
প্রমাণ করতে পারব শিরীন খুনের সময় ঘটনাস্থলে উপ্পাগ্থত ছিল এবং পরে 
শরান তার কণ্ঠস্বর নকল করে বোস্বাই পাঁলশকে এই খুনের খবর দিয়োছল' 
অথি-.. 

বায়রন কৌতুকের হাঁস হেসে বলল £ অথধি তোমার মতান[যাঞ্ধী গশরীলই 
হল তৃতীয় ব্যন্তি। 

£ হণ্যা, এক্সা্টীল--. 

এবার বায়রনের প্রাতবাদ করবার পালা । মাথা নেড়ে বললঃ দুহাত 
চোগুুলে তোমার যান কোর্টে দাঁড়াবেনা ' হয়ত কোরে প্রমাণিত হবে, শিরীন 
'তৃতীয় বস্তি, নয় এবং খুনের সময় ঘটনাস্ছুলে উপাচ্থিত ছিলনা । 

তুমি কী বলছ, কো স্বীকার করবেনা যে শিরীন হল 'তৃতাঁয় ব্যাস্ত । 
আহলে তৃতীয় ব্যান্ত কেঃ কে পযীলশকে টোলিফোন করে এই খুনের খবর 
দিল। 

£ যাঁদ বাল আ'মই হলাম এ 'তৃতীয় ব্যান্ত' ; তবে একটা কথা পাঁরস্কার করে 
বল দরকার যে খুনের সময় আম এলাক্সাঁর বোটে উপ্পান্থত ?ছলাম না! 
আম খুনের পরে গিয়ে এ লাক্সার বোটে উপাস্থছত হয়োছলাম। এবং পরে 
আমই থানে থেকে বোম্বাই পীলশকে এই খুনের সংবাদ দিয়োছলাম 

£ তুমি 2 তুমই হলে এ তৃতীয় ব্যক্তি । অসন্তব! আমি মোটেই একথা 
বিশ্বাস করতে পারাছ না! তুমি আমার সঙ্গে রাঁসকতা করছ। 

£ না চোগুলে আম তোমার সঙ্গে মোটে রাঁসকতা করাছনা। তবে এবার 
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শোন আম কেন এবং কাঁ করে ভিয়াগুতে ণগয়োছলাম এবং বোগ্াই প.ীলশকে 
এই খ.নের খবর দিয়েছিলাম ।, 

এর পর বায়রন চৌগুলেকে কী করে এই কেসের সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়ল এবং 
পরে ভয়াগুতে যাবার পটভূমিকা অস্কার বারগাঞ্জার মৃতদেহ আঁবৎকার ও 
কিষণচাঁদের হত্যার মোটামুটি একটা বিবরণ চৌগুলেকে দল । 

চোগলে মন্ত্রমু্ধের মত বায়রনের এই কথাগ্মাীল শুনলেন । তার চোখে 
ম,খে ছিল আবশ্বাসের দক্ট । বায়রনের মুখে খুনের একটা রূপরেখা পাবার 
পর চৌগুলে বললেন সাত্যই বায়রন ; থ্যাঙ্কস ভেরণ মাচ। তুমি আমাকে 
এক বিশেষ গঃরুত্বপূর্ণ খবর দিয়েছ । তুম ছাড়া অন্য কেউ যাঁদ এই 'ততীয় 
ব্যান্ত' হত তাহলে বিবাদীপক্ষ তাকে টাকা দিয়ে কনে নিতো । 

এবার বায়রনের জবাব দেবার পালা । বললঃ চৌগলে তুম যেমন 
'তৃতীয় ব্যক্তিকে খুজে বেড়াচ্ছো আঁমও তেমান এক 'তৃতখয় ব্যান্তর সন্ধানে 
আছি। যাঁদ তাকে খুজে বার করতে পার তাহলেই আমার এই কেস শৈষ 
হবে। 

£ তোমার কথাগুলি বডডো হেয়াল বলে মনে হচ্ছে। আর একট; স্পন্ট 
করে খদলে বল তুমি কী বলতে চাও-_চৌগুলে অন্যোগের সুরে বললেন । 

£ ব্রাদার চৌগুলে, এসব কথা পরে হবে আর একাঁদন। আম কালই ডাঁল 
জাভেরীকে বলব 'যে পালিশ মনে করে অরুণ জাভেরীই অস্কার বারগাঞ্জাকে 
খন করেছে” আর একটা কথা । গোয়া প্ীলশকে খবর দিও আম অস্কার 
বারগাঞ্জার খবর নিতে গোয়ায় বাচ্ছি। 

চোগদলে বায়রনের এই কথার কোন জবাব দিলেন না ' ?তাঁন বায়রনকে 
ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন । 

ক ্ ৮ 

দবাদন পরে চৌগুলর সহকার ম:ুকুন্দ ফরেনসিক এবং ব্যালাস্টক এক্সপার্টের 
[রপোট নিলে চৌগুলের ঘরে ঢুকল 

মবকুন্দ গজ্ঞাসা করল £ স্যর আপান পরশু দিন বায়রনের সঙ্গে দেখা করতে 
গিয়োছলেন । লোকটা নিশ্চয় আপনার কাছে রাজা-উজীর গল্প শুনিরেছে। 

চৌগুলে গন্তীর কন্ঠে জবাব দিলেন । বললেন £ মূকুন্দ বায়রনের মাথায় 
বুধ আছে বলতে হবে । আম ওকে জেতা করতে ওর দপ্তরে গিয়েছিলাম । 
াকন্তু দেখলাম বায়রনই আমাকে জেরা করতে শুরু করেছে-"! বায়রন জানবার 
চেষ্টা করছিল অরূণের বরুদ্ধে আমরা কী আভযোগ আনব এবং কবে থেকে 
আমনা কেস শুরু করব । বাররনের এই সব প্রশ্ন করবার পেছনে নিশ্চয় অন্য 
কোন গন্ড উদ্দেশ্য ছিল! সেই উদ্দেশ্য কী আমাদের জানা দরকার । তাই 
বলাছলাম বাররন লোকটা মহাঘুঘু। 

£ আপান ঠিক বলেছেন স্যর । বায়রন হল এক ধুরন্ধর প্রাইভেট ডিটেকটিভ । 
লোকের মনকে ভ্রান্ত করবার জন্যে শুধু জন্দরণ সুন্দর মেয়েদের নিয়ে ঘুরে 
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বেড়ায় । কিন্তু আসলে ওর সব পদক্ষেপের পেছনে রয়েছে আর একটা উদ্দেশ্য । 

£ তুমি ঠিক বলেছ মুকুন্দ। বায়রন হয়ত শেষ মূহূর্তে কোন নতুন তথ্য 
এনে হাজির করবে যে আমাদের কেস, যান্ড সব ভন্ডুল হয়ে যাবে! এছাড়া 
বায়রন আমাকে বলছেন এটা শুধু খুনের তদন্ত নয় । এই হত্যার পেছনে রয়েছে 
এক রোমহর্ষক কাহনী । 

একটু চুপ করে থেকে চোগুলে আবার বলতে লাগলেন £ বায়রনের সহকাণর 
1কষেণ্চাঁদের কথা তোমার মনে আছে মুকন্দ | 

£ জান স্যর । কিন্তু লোকটা তো খুন হয়েছে। 

£ আম জানি িষেণচাদের খুন নিয়েও আম ওকে জিজ্ঞেস করোছলাম | 
বায়রন বলছে কিষেণচাঁদকে যারা খুন করেছে তারাই অসংকার বারগাঞ্জাকে খুন 
করেছে । 

£ এবার কী করব সার 2 

£ খুনকে খুজে বার করব। এই বলে চৌগুলে ফরেনীসক রিপোর্টগল 
দেখতে শুরু করলেন । 

্ ১ হ 

[কছংক্ষণ পরে মারিয়াম এসে বায়রনের কাছে দাড়াল । 

কী খবর? মারিয়াম ? 

£ আপানি নিশ্চয় িষেণচাঁদের মৃত্যর খবর জানেন 2 বায়রন ার্য়ামের 
কথা শুনে ববস্ময় প্রকাশ করলনা । শুধু মৃদু কণ্ঠে বলল, জান । ইনসপেইর 
চৌগুলেও আমার কাছে 'কিষেণচাঁদের মৃত্যুর রহস্য জানতে এসোঁছিলেন । আম 
ওর প্রশ্নের জবাবে বললাম £ 'চৌগলে যারা অস্কার বারগাঞ্জাকে খুন করেছে 
তালাই িকষেণগদকে খুন করেছে" মিরিয়াম এই কয়েক দিনের মধো 
িধেণচদ আমাদের বিরোধী দলের অনেক গোপন রহস্য, তথ্য জানতে 
পেরোছিল । বলতে পার, িষেণচদ এত 'িছ? জানতে পেরোছিল বলে তারই জন্যে 
তাকে প্রাণ দিতে হল । 'কষেণচশদ উত্তর প্রদেশ পশণীলশবাহিনবীতে কাজ করত । 
এ কাজ থেকে অবসর নিয়ে আমার সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেছিল? ভালই কাজ 
করত । যাক এবার আমার সমস্যা হল কিষেণচশদের পরিবর্তে কাকে নিই । 
একজন উপযমুন্ত, কর্ঠ এ্যাঁসস্টাণ্ট আমার দরকার | 

৪ আপাঁন যাঁদ অনুমাতি দেন তাহলে একাঁঢ ছেলের নাম করতে পারি-"" 
মাঁরয়াম 'মাঁত্ট গলায় বলল । মাঁরয়াম জানত মেয়োল সুরে বা কণ্ঠ বায়রনের 
মনকে নরম করবেই । 

£ শুন তোম।র বয় ফ্রেণ্ডে নাম £ 

£ স্যর ছেলোট আমার য় ফ্রেণ্ড নয়। গত দুমাস যাবৎ ছেলে প্রায় 
প্রাতাদনই আমাদের দণ্তরে আসত এবং বসে থাকত । আমাকে বলত আ'ম 
বায়রন ঘাউসের এ্যাঁসস্টাণ্ট হয়ে কাজ করতে চাই । আমার ডিটেকাটভ হবার 
শখ হয়েছে । অবাঁশ্য তখন কষাণচশদ আপনার হয়ে কাজ করত । তাই ওকে 
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প্রাতীদন একটানা অজুহাত 'দয়ে ভাগিয়ে দতাম। বলত 2 ক আছে। 
আম ডিটেকটিভ না হতে পারলেও ীসনেমার হিরো হব । কন্তু সিনেমার হারোর 
চাকর হবার সুঝোোগণও পায়াঁন।--সনেমা জগতে ওর কাজ 'ছল প্রীডউসার 
ডরেন্র এবং হিরো হিরোইনদের ছোটখাটো ফরমাইি কাজ করা । 1কছাদন 
আগে ছেলেটি ওর শপ্রাডউসার ডিরেন্রের কাছে 'গয়ে বলেছিল আজ সাত বহর 
ধরে আপনার সঙ্গে অনেক কাজ করলাম কিন্তু আপাঁন আমাকে ছবি তুলবার কোন 
কাজই শেখালেন না । 

প্রাডউসার 'ডরেইর হেসে বলৌছলেন সে কী। এই যে সাত আট বছর তুমি 
আমার সঙ্গে কাজ করলে, এখন বলছ কনা আম তোমাকে ছাব তুলবার কাজ 
শেখাই ?ন। 

তোমাকে শেখালাম ছাঁব তুলতে গেলে প্রাডউসারেরডাম্ট্ীবউটারের টাক? 
চুর করতে হয় । তোমাকে চারশো বিশের কাজ শেখালাম । 'ফনানন্সেয়ঠরদের 
কাছে কী করে মিথ্যা কথা বলতে হয় £ 

£ নবাগতা মেয়েদের হিরোইন করবার প্রাভশ্রাণত দিয়ে কী করে আদেএ 
শয্যাসাঙ্গন। করতে হয় সেই বিদ্যাও শাখয়েছি। এখন বলছ 1কন্ম তম ফও 
লাইনের কোন কাজই শেখোনি ' না বাপু তোমাকে বিজন লাইনের সব জাল 
আচ্চুরি শাখয়োছি এবার বলতে পারবেনা যে এখন তোমার হ'ব তুলবার ক্ষমত? 
নেই । না থাকে অন্য পেশা ধরো” তাই ছেলেটি বার বাম আমাকে বলত 
আমাকে বায়রন ঘাউদের সঙ্গে দেখা কপবার সুযোগ দিন । ৩ম ওকে বলব, 
আমাকে আপনার এঢানস্টাণ্ট করে নিন। 

মারয়ম একটানা তার কাহনী বলে গেল। বায়রা 'মারয়ামের প্রাত) 
বথাই মন দিয়ে শুনীহল । মারিয়াম জানে বায়রনের কী ধরনের, কা যোগ্যতা 
এ/।সস্টাণ্ট দরকার | স্মট, কাজকর্জে তৎপর, কোন কাজ করতে ভয় পায় না, 
সাহস এবং উপাহত বদ্ধ আছে এরকম লোকই বায়রনের পছদ্দ । 

1মারয়াম তুনি যখন ছেলোটর জন্যে এত শরকোমেণ্ করহ খন তাকে 
আমাদের দলে দিতে আপাতত নেই। কষেণচাদকে দুহাজার টাকা দতাম। 
এ টাকাই ওকে দেব। এছাড়া ট্রাম, বাসের, ট্যাকসর, ট্রেের খরচ ইত্যাঁদ | 
অথাং দপ্তরের কাজের জন্যে যা দরকার ৩াই দেবো । ছেলোটর নাম কি ? 
বায়রন শেব প্রশ্নাঁ করে উৎস্তক হরে মারয়ামের মুখের ?দকে আকাল । 

৪ নাম হল ব্যান্জো ডুগড়াগ 'ছেলোটর ন।ম শুনে বায়রন অবাক হল । 

ব্যান্ঞো তুগ্ডীগ 2 এ কী ধরনের নাম মথিয়াম 2 আম ভো আর শখের 
যাত্রা কিংবা স্পাইং ট্রোনং স্কুল খহীলান যে আমার এ]াসিস্ঞনের নাম হবে 
ব্যান্জো ডুগড্াীগ। বাপু তুমি ছেলোটকে বলে দাও অন্য কোথাও 1গরে 
চাকার খদজুক | আমার এখানে ধামওয়ালাদের দিয়ে কোন কাত হব নাও 

নারয়াম হেসে বলল £ আনলে এই ছেলোটর নাম হল “বেন।াখন ডকস্টা। | 
মনেনাতে রোল পাবার জন্য নাম পাল্টে ব্যাম্জো ভগডীগ রেখেছে! গোয়ার 
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বাঁসন্দা তবে বডডো চালাক চতুর । আমার মনে হয় ছেলোট আপনার উপয্ত 
এ্যাঁসস্টান্ট হবে। 

£কী করে বুঝলে? এবার বায়রনের সাঁত্য সাঁত্য জানবার ইচ্ছে হল 
'গারয়াম কী করে ব্যাম্জো ডুগড্াগকে উপধুন্ত কর্মদক্ষতার সার্টীফকেট দিল । 
'মারয়াম কী ছেলেটিকে চেনে 2 

ঃ স্যর সিনেমাতে কাজ করাকালীন ওর কান ছিল দ্বিতীয়, ৩তাঁয় সাঁরর 
আঁভনেত্রীদের ধরে রাখা.*.-কেউ যেন ডিরেক্টরকে বিরস্ত না করে। অতএব মেয়েরা 
কী চারন্রের হয় কী করে তাদের সামলাতে হয় ব্যাদ্জো ডুগড়ুগি ভাল করেই জানে । 

বায়রন মারয়ামের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বুঝতে পারুল । এবার সে হেসে বলল £ 
তুমি খন ছেলোটকে এত করে স্পারশ করছ, আম আর ওর 'নয়োগে আপাতত 
করব কেন? আর শোন, আম কাল পানাজিমে যাঁচ্ছ। তদঞ্ডের কাঞ্জ করতে। 
ফিরে এসে এ নিয়ে কথা বলব। 

£ আর যাঁদ কোন সেয়ে টোলফোন করে তবে ওদের বোলো আঁম কবে ফিরব 
তার ঠক নেই। আর একটা জরুরী কাজ করতে হবে । চৌগ্ুলেকে বলে দাও, 
শাম কালই পানাজমে যাবে । ওখানে গিয়ে আম গোয়ার পলশ কাঁমিশনারের 
॥ঙ্গে দেখা করব । অস্কার বারগাঞ্জার অতাঁতি নয়ে গছ; তদন্ত করব ! চৌগুলে 
বন পানাঁজম প:ীলশকে এ খবর দেয়। 

রস -্ + 

বায়রন পানাঁজমে (বর্তমানে পানাজী ) পৌছহে গোয়ার পুীলশের আই জী 
গারক ডিস্ুজার সঙ্গে দেখা করঠে গেল! 

[ডন্ুজা বায়রনকে দেখে বললেন মি. বায়রন ওয়েল কাম টু গোয়া । আম 
মাপনার প্রতীক্ষা করাছলাম । 

একটু চুপ করে থেকে প্ীলশের আই-জী ডস্গজা বললেন £ চৌগুলে 
।লাঁছলেন আপাঁন একাঁট বিশেষ তদন্তের কাজে গোয়াতে এসেছেন । বলুন আম 
মাপনাকে কী ভাবে সাহায্য করতে পার 2 

£ অস্কার বারগাঞ্জার নাম শুনেছেন ? বায়রন জিজ্ঞেস করল । 

8 অস্কার বারগাঞ্জা_এই বলে এারক ডিসুজা দুই তিনবার নাম? উচ্চারণ 
₹রলেন। পরে বললেন £ মিঃ বায়রন এই অস্কার বারগাঞ্জার নামাট আমার 
কাছে অর্পারাঁচিত, অজানা নয় | ঁকন্তু কবে কোথায় কার কাছে শুনোছ সেইটে 
স্ুরণ করে উঠতে পারাছিনা । এছাড়া এই লোকাঁটকে আমি কোন দিন দোখান । 
ওবে বলতে পার কোথায় গেলে আপাঁন অস্কার বারগাঞ্জা সম্বন্ধে কিছ; খবর 
পেতে পারেন। 

বায়রন বলল £ মঃ ডিম্ুজা, এই অস্কার বারগাঞ্জা হল পুরানো যুগের 
লাক। প্রায় কাড় পাশ বছর অগে অস্কার বারগাঞ্জা পতুগীজ কতাদের সঙ্গে 
হত ালয়ে কাজ করত! লোকটি ছিল মহাধুরদ্ধর.*.শুনৌছ লোকাঁটি পতুগীজ 
ইমটেলিজেন্সের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করত । 
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এবার ডিম্ছজার জবাব দেবার পালা । বললেন মিঃ বায়রন আপাঁন যে বছর, 
যে সময়ের কথা উল্লেখ করছেন এ সময়ে গোয়ার আই-জা ছিলেন রবীন আলবূকর । 
আসান যাঁদ অস্কার বারগাঞ্জার চরিত্রের বিবরণী রবীন আলবূকরকে জিজ্ঞেস করেন 
তাহলে তান বলতে পারবেন অস্কার বারগাঞ্জাকে তানি চনতে পারবেন কী না? 

£ রবীন আলবুকর বেচে আছেন ? যাঁদ বেচে থাকেন তাহলে তার সঙ্গে 
দেখা করা কী সম্ভব হবে? বায়রন ?জজ্ঞেস করল । 

এবার 'িস্্জার জবাব দেবার পালা । বললেন ঃ রবীন আলবুকর বেচে 
আছেন। আপাঁন যাঁদ চান তাহলে আজ সন্ধ্যায় রবীন আলব:করের সঙ্গে গিয়ে 
দেখা করতে পারেন । আমি ওকে টেলিফোন করাছ । উন আপনার সঙ্গে 
স্বেচ্ছায় মনে খুলে সব কথা বলবেন । 

এই বলে ডিস্ুজা টোলফোনে রবীন আলবুকরকে বললেন £ বোম্বাই থেকে 
প্রাইভেট ডিটেকাঁটভ বায়রন ঘাউস এসেছেন । উীন অপনার সঙ্গে দেখা করতে 
চান? 

£ কীব্যাপারে ? 

£উাঁন অস্কার বারগাঞ্জার সম্বন্ধে কছু খবর জানতে চান। আপাঁন কা 
এঁ নামে কাউকে চিনতেন ? 

এবার রবীন আল.কর প্রায় চিৎকার করে উঞ্জলেন। বললেন £ তুমি বলছ 
কী সুজা! ওর মত শয়তান, চোর আমি সারা জীবনেও দোৌখান। ও 
জীবনের অনেক কছুই আমি জান। 

£ লোকটা কী বেচে আছে না মারা গেছে" 

£ শোন সুজা, বিড়াল কয়বার মারা যায় জান 2 নয়বার-- ! আঁ 
জাননে এর আগে অসকার বারগাঞ্জয কতোবার মারা গেছেন । যাক আদি 
তামার বোন্বাই'র বন্ধুর সঙ্গে সন্ধ্যা সাতঢার সময় 'মাই লাভ' নাইট ক্লাবে দেখ 
করব। তোমার বন্ধুর নাম কী? 

একটু চুপ করে ডিস্গজা বললেন ৪ ওর নাম বায়রন ঘাউস--প্রাইভেঃ 
ঘডটেকাঁটভ । উীন হলেন আই-বী"র 'িরেঞ্র মাধবন শংকরের ডান হাত -. 

£ মাধবন শংকরের বন্ধু: তাহলে এই কেসাঁট খুব ইণ্টারোস্টং হবে৷ যাক 
ওকে বলে দিও আম ওর জন্যে সন্ধ্যা সাতটার সময় “মাই লাভ" নাইট ক্লাবে 
দেখা করব । 'মাই লাভ' নাইট ক্লাব হল ঠিক শেরটনের পেছনে । 

এইবার গোয়ার আই-্জী ডিমুজা বায়রনকে বললেন * তাহলে আপান সন্ব। 
সাতটার সমর এ 'মাই লাভ" নাইট ক্লাবে গিয়ে রবীন আলবুকরের সঙ্গে 
দেখা করবেন! উীন পর্তুগ্ণীজ সরকারের শাসন কালে গোয়ার পণলশ বাহন 
কা ছিলেন । ভান এই গোয়ার একজন সবঙান্তা পুরুষ । 

সন্ধ্যা সাতটার সময় বায়রন মাই লাভ” নাইট ক্লাবে গিয়ে উপা্ছিত 
হল। এই লাইট ক্লাব বেশ বড় ছিল। ভ্রংক, ডিনার, ক্যাবারে-শে! 
এর হ'ল রাঁটন শো"। এছাড়া পাশের ঘরে ছল রুলেটে এবং তাস খেলার 
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আসর । ক্লাবে সন্ধ্যা থেকে দর্শকে ভা ছিল ! 

বায়রন গিয়ে ম্যানেজারকে বলল £ রবীন আলবুকর কী এখানে আছেন ? 
ম্যানেজার একবার গভনর দৃঁন্টতে বায়রনের মুখের দিকে তাকাল । পরে মৃদু 
হেসে বলল £ আপাঁনই বোধহয় বায়রন ঘাউস, প্রাইভেট ভিটেকাঁটভ ফ্রুম বোম্বাই । 
চলুন আপনাকে রবীন আলবুকরের কাছে 'নয়ে যাই । 

£ আলবুকর বয়স্ক । বয়স হয়ত সন্তর বছরের বোশ হবে । চুলগ্যাল সাদা, 
[তাঁন একাঁট ছোট হুইস্কি নিয়ে বসোছলেন । ওটা ছিল তার পানীয় । ম্যানেজার 
রবীন আলবুকরের সঙ্গে বায়রনের পাঁরচয় করিয়ে দিল। রবীন আলবূকর 
বায়রনের হাত ধরে এক লম্বা ঝাকুন দয়ে বললেন £ ওয়েল কাম টু গোয়া । 
গ্যাড টু মীট ইউ হিয়ার। তারপর 'মাই লাভ" নাইট ক্লাবের বড় কর্তা জান 
গনসালভেজকে ডাকলেন । বললেন £ হাঁনই হলেন বায়রন ঘাউস । আমার বন্ধ, 
মাধবন্ন শংকরের সঙ্গে কাজ করেন। হীন গোয়াতে এসেছেন কেন জানো ঃ 

জাঁন গনসালভেজের বয়স প্রায় পণ্াশের উপর | দেখলেই মনে হয় লোকটা, 
ধত এবং শয়তান। বিশেষ করে জান গনসালভেজ যখন হাসেন তখন তার 
পাঁরচয় এবং চারন্র বেশ স্পন্ড হয়। 

৪ না, জান গনসালভেজ ছোট জবাব দিলেন । 

আমাদের বন্ধ, অসকার বারগাঞ্জার সম্বন্ধে কিছু খোঁজ খবর নিতে 
গোয়াতে এসেছেন। এই কথা বলবার সময় রবীন আলবুকরের মুখের মৃদ 
হাঁসও 'মালয়ে গেল। 

জাঁন গনসালভেজের মুখ কিন হল | দ্যাট, রাড সোয়াইন--আপান ওর 
কথা আমাকে বলবেন না স্যর । লোকঢা আমার সর্বনাশ করেছে: 

রবীন আলবুকর এবং জান গনসালভেজের কথা শুনবার পর বায়রনের মনে 
আর কোন সংশয়, সন্দেহ রইল না যে অসংকার বারগাঞ্জার চারন্ব রঙন এবং 
কৌতভূহলোদ্পীপক । 

জাঁন গনসালভেজ এবার বেয়ারাকে ডেকে 'ড্রংকসের অডরি দলেন। 

বেয়ারা একটি জীন ওয়াকারের বোতল টোৌবলের উপর রেখে গেল। রবীন 
আলবুকর বায়ণনের গ্রাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বললেন £ ডবল খাবেন না 
“ফোর ফিঙ্গার. 

ফোর ফিঙ্গার_ বায়রন ছোট জবাব দিল। 

ঃ আই লাইক “ফোর ফিঙ্গার অথ ডবল ডবল »কচ। যাক লেট আস 
ড্রংক টু এ লং ফ্রেগুশপ | বলুন মিঃ বায়রন অসংকার বারগাঞ্জা সম্বন্ধে কী 
জানতে চান 2 

আপান জানেন মিঃ আলবুকর কিছুদিন আগে বোম্বাইদর শহরতলন 
ভিয়াণ্ডিতে এক লাক্সারী মোটর বোটে অসকার বারগাঞ্জার মৃত্যু হয়েছে। 
ন। বলব ওকে খুন করা হয়েছে, আমি নিজে 'গয়ে তদন্ত করোছ-" । আম জানতে 
চাই এই অস-কার বারগাঞ্জা লোকাঁট কে, তার অতীত জীবন কী? শুনোছ 
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যখন পতুগীজ সরকার গোয়াতে কায়েমী ছিল তখন অসকার বারগাঞ্জা 
পানাঁজমে ছিলেন এবং পর্তুগীজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে 'বাবধ ধরনের 
নোংরা পাপ কাজ করেছেন: বায়রন একটানা কথা বলে গেল। 

এবার রবীন আলবুকর এবং জান গনসালভেজ দুজনেই একচঙ্গে গোরে 
হেসে উঠলেন। বায়রনে্র মনে হল এ হল আবশ্বাস, বিদ্রুপ, তাঁচ্ছলোর হাঁসি-" 
রবীন আলবুকর বললেন £ মিঃ বায়রন আপাঁন জানতে চাহীছলেন অন:কার 
বারগাঞ্জা কাঁ এবং কে? লোকাঁট হল শয়তান, ডোভল | তাএ মুখের 
হাঁসি, মান্ট কথাবাতা শ,নলে আপান অণকার বারগাঞ্জাকে ফখনই আঁবগ্বাস 
করতে পারবেন না। এবং যোঁদন থেকে আপাঁন অসকার বারগাঞ্জাকে শ্বাস 
করতে শুরু করবেন সেহা্দন থেকে আপনার সধনাশ শুরু হল". 

এবার জান গনসালভেজ বলতে লাগলেন আপান বলাছলেন অসংকার 
বারগাঞ্জা মারা গেছেন। আলবুকর সাহেব তো বললেন 2 হী হিজ এ ডোভল 
এ্যাণ্ড এ র্যাক ক্যাট । আপান জানেন বিড়ালের করাট জীবন ' নটি | 
অসংকার বারগাঞ্জার কয়টি জীবন আমি জান না তবে এটুকু বলব যে অসংকার 
বারগাঞ্জা এই সংসারকে আগুন না জালিয়ে মরবে না। প্রাতবারই লেকাটি যে 
কী করে বেঁচে যায় আম বলতে পারব না। 

জাঁন গনসালভেজ কছক্ষণ কথা বলখার পর বায়হনকে জিজ্ঞেন করলেন 
আপাঁন নিজের চোখে ওর মৃতদেহ দেখেছেন ॥ 

এবার বায়রন জবাব দিতে বোশ সময় নিল না। বলল হখা।। 

কিন্তু মঃ বায়রন আম বলব আপান যে মৃতদেহ দেখেছেন এ মৃতদেহ 
অস:কার বারগাঞ্জার নয় এবার রবীন আলবূকর জবাব দিলেন । 

৪ আপাঁন এ কথা বলছেন কেন? বারন জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল । 

ঃ জীনই আপনাকে অসকার বারগাঞ্জার জীবন-মৃত্যুর কাহনী শোনাবে-* 
রবীন আলবকর এই বলে জাঁন গনসালভেজের মুখের দিকে ভাকালেন। তার 
মুখের ভাবাঁট এমন ছিল যে এই আলাপ আলোচনা তুমিই শর কর। 

কিন্তু জাঁন গনসালভেত্র এ কথার ভবাবে বললেন ঃ না স্যর, & সময়ে 
আপাঁন গোয়া প্ীলশের ডি. আই. জী* ছিলেন। আপাঁন অসকার বারগাঞ্জা, 
গোলাম রস্তুল এবং 'ডাঁসলভা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন. আপনার কাহনী 
আমার চাইতে রঙটন হবে। 

রবীন আলবুকর মদের প্লাসে এক লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন £ অস:কার 
বারগাঞা, [ডাীসলভা এবং গোলাম রম্থুল এরা তিন জনে ছিলেন পানাঁজমের 
'থএী মাস্কোটয়ারস+ ক্লাবের অংশীদার । আর অতীতের 'থন মাসে টিয়াস” 
ক্লাবের কথা কী বলব। এ ক্লাব ছিল 'এক পাপ নগর? | 

সব ধরনের নোংরা কাজ এ ক্লাবে হত। জুয়ো, ড্রাগস, সেক্স বলুন 
আার কী আনতে চান? আর এ সময়ের কথাটাও একট স্মরণ রাখবেন। 
পর্তুগীজ সরকারের শাসনের সন্ধযাবেলা । এ বিদেশি সরকার জানত যে তাদের 
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রাজত্বের দিন শেষ হয়ে এসেছে । পতুগিীজ সৈন্যবাহন? যারা গোয়াকে রক্ষা 
করবার জন্যে এদেশে এগোছিলেন তারা প্রায় সবাই সঞ্ধ্যার পরে এ ক্লাবে গিয়ে 
হৈহল্লা করতেন, আুয়ো খেলতেন এবং মেয়েদের নিয়ে জীবন উপভোগ করতেন । 
মাম বাভন্ন কারণে এই থনী মাস্কোটয়ার্স ক্লাবের উপর প্ীলশের কড়া নজর 
রেখোঁছলাম । আমার কাছে খবর এল অস:কার বারগাঞ্জা, াসলভা এবং 
গোলাম রসুল বোগ্ভাইতে প্রচুর পাঁরমাণে মদ স্মাগল করে নিয়ে যাচ্ছে । এছাড়া 
ওদের জুয়ো খেলার আপরে জাল জোচ্চটীর ছাড়া আর কিছুই হত না। একাঁদন 
শুনতে পেলাম অসকার বারগাঞ্জা পতুরতজ মুদ্রা, ডলার-্টাঁলং জাল করে 
ঞাবের বারের মাধ্যমে বাজারে এসব জাল নোট বাজারে চালাচ্ছে । অতএব ঠিক 
করলাম এই জাল নোট বাজারে এলে অসকার বারগাঞ্জাকে গ্রেপ্তার করব। 
এই অসকার বারগাঞ্জাকে গ্রেপ্তার করা খুব সহজ কাজ ছিল না। কারণ 
অসকার বারগাঞ্জা যেমন রান্রবেলায় ক্লাব হোটেলে জোচ্চাঁর, চার করত ভেমান 
'দনের বেলায় অস:কার বারগাপ্তা ছিল পর্তুগীজ ইনটোলিজেন্ন সাঁভ'সের 
একজন বড় গণামান্য ইনফরমার । পতুগ্পীজ ইনটোলিজেন্স সাঁভসের কঠারা 
এই সময়ে খবর সংগ্রহ করবার চাইতে পরসা সংগ্রহ করবার 'ফাঁকরেই বোঁশ 
ছিলেন । এদের মধ্যে আবার অনেকে বাভল্ন ধরনের অবৈধ ব্যবসা, স্মাগালং, 
কলগার্ল সাঁভসেৰ কাজক্ড। করতেন । অসকান বারগাঙ্জা হিল এই সব 
গমতানদের ডানহাত । 

£ অসংকার বারগাঞ্জা আসলে ছিল কেউটে সাপ। আম ওকে গ্রেপ্তার 
করবার আগেই অস্‌কার বারগাঞ্জা আমাকে ছোবল মারল । পতুর্গীজ সরকারেনর 
কাদের কাছে গিয়ে নালিশ করল আম হলাম ভারত সরকারের স্পাই । 
অতএব আমাকে পুলিশের কোন গুরুত্বপুণ” পদে রাখা ডীচং হবে না। 
এামাকে বদাল করা হল! এই সময়ে পতুগিজ এবং ভারত সরকারের মধ্যে 
পনগড়া বিবাদ তুঙ্গে উঠোছল | পতুগীজ সরকার অসংকার বারগাঞ্জার নালিশকে 
'ববাস করল । এই নালশ িষ্বাস করবার আর একাঁট কারণ ছিল যে 
অসংকার বারগাঞ্জার পতুরণীজ ইনটোলিজেন্স সাভসের সঙ্গে ঘানস্ত সম্পক 
হল । ঠিক এই সময়ে আমার জান গননালভেজের সঙ্গে পাঁরচয় হল। 

এই ঝল রবীন আলবকর চুপ করলেন। তন গনসালভেজ তার মদ্থ 
এললেন। 'তাঁন বলতে লাগলেন £ 'শয়ঙান, বেইমান এবং বদমাশ', এই 
(তনটি শব্দ দিয়ে আমি আপনার কাছে অসকার বারগাঞ্জার পারচর দেব। আর 
নালবূকর সাহেবতো বলেছেন এই অসকার বারগাঞা ছিলেন এক বিষান্ড কেউটে 
পূ । 

£ অস-কার বারগাএার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ গারচর হয়েছিল গোয়ার 
'ধশ মাস্কেটিয়ার্স নাইট ক্লাবে । আম ছিলাম এ ক্লাবের রুলেট খেলবার 
'ঘাপয়ের' অথাৎ রুলেট খেলবার চাকতি ঘোরাবার দায়ত্ব আমার হাতে ছিল। 
পুীপয়েরের কাজে আম ছিলাম জরা ।, এই রুলেটের কাঁটা ঘোরাবার সময় 
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জাল জোচ্চুর, সব ধরনের পাপ কাজ আমার চাইতে আর কেউ বোঁশ ভাল করে 
করতে পারত না। এই জোচ্চার কাজ থেকে আমার প্রচুর লাভ হত। বু 
আমার লাভে বখরা বসাতেন অসকার বারগাঞ্জা, শফফি 'ফিফাঁট । অবাঁশ্য 
আমাদের এই মুনাফায় ডাসলভার একটি অংশ ছিল। গোলাম রসুল বাইরে 
স্মাগালং-এর কাজ করত। তাই জুয়োর আহ্ডায় তার কোন শেয়ার ছিল না। 
আম দনে ঘুমুতাম । রাত্রে ডিউ্রাট করতাম । এই রাত্রের ডিউঁট আমার 
জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনল । বলুন আমার সর্বনাশ হবে না কেন? তরুণী 
স্থন্দরী যুবতা, রান্রে যাঁদ তার পুরুষকে বিছানায় শয্যাসঙ্গী হিসেবে না পাস 
তাহলে সে বিগড়ে যাবে নাকেন ! আমার স্ীর বিগড়ে যাবার আর একা 
কারণ হল--অসংকার বারগাঞ্জা। আমার স্ত্রী, আলাভয়া কী চায় আম বুঝতে 
না পারলেও অসকার বারগাঞ্জা বঝোছল। তার দেহের খাই মেটাতে হবে। 
এই নাইটর্লাবেই আমার এবং অসার বারগাঞ্জার মধ্যে গাঢ় বন্ধ,ত্ব হয়োছিল ? 
একাদন অসংকার বারগাঞ্জা বিনা কারণে, একটা সামান্য কাজের অজুহাতে 
আমার বাড়তে এসে উপাাস্ছত হল । অস:ংকার বারগাঞ্জা আমার বাড়িতে আসে 
এটা আমার স্ত্রী আলাভয়ার ঘোর আপাত্ব এবং অপছন্দ ছিল। কারণ এই সময়ে 
মেয়েঘটিত ব্যাপারে পানাজমের বাজারে অস:কার বারগাঞ্জার বেশ দুর্নাম ছ'ড়িরে 
পড়োঁছল । সবাই বলত অসকার বারগাঞ্জা শুধু মেয়েদের সর্বনাশ করে না, 
তাদের মাছের দরে বাজারে বিন্রী করে থাকে । শোনা 'গিয়োছল অসংকার 
বারগাঞ্জা পতুণগণীজ ইনটেলিজেন্স সাভসের বড় বড় কাদের হাতে গোয়ার 
যূবতাঁ মেয়েদের তুলে দিত। অসংকার বারগাঞ্জা আমার বাড়তে আসছে এ 
খবর শোনবার পরে 'ডাসলভা আমাকে ডেকে বলল £ খবরদার, এমন মারাত্মক 
ভুল কারসনে । এ হারামজাদা তোর ঘর ভাঙবে। সোঁদন আঁলাভয়ার 
অনুরোধ, 'ডাসলভার উপদেশ কোন্‌ কছুতেই কান 'দিইনি। অসকার 
বারগাঞ্জা নিয়ামত ভাবে আমার বাঁড়তে আসত । 
একাঁদন অসংকার বারগাঞ্জা আমার কাছে এক অভাবননয় লোভনীয় প্রস্তাব 
নিয়ে এল । প্রন্তাবাট এত আকর্ষণীয় 'ছল যে প্রথমে আম সেই প্রন্তাব বিশ্বাস 
করতে পারলামনা । বারগাঞ্জা থু মাস্কোটয়াস নাইট ক্লাবের তার নজের শেয়ার 
জলের দামে আমাকে বান্র করবার প্রস্তাব 'দয়েছিল | এই শেয়ারগুল জন্যে সে 
বোঁশ দাম চাইল না। অসকার বারগার্জা আমার কাছে যে টাকা চাইল আম 
সেই টাকা 'দতে রাজ হলাম। আলাভয়া ঘোর আপাত্ত করল । বলল £ সর্বনাশ, 
এ শেয়ারগুলি জাল । এ সাপের কাছ থেকে কোন শেয়ার কিনো না। লোকটা 
তোমাকে ঠকাবে। আম আঁলাভয়ার কথায় কান দিলাম না। কারণ আগি 
কোনাঁদনই আঁলাভয়ার বাধা-আপাত্ততে কান 'দিইনি। এই সময়ে প্ীলশের 
ডিআই জী রবীন আলবুকরের সঙ্গে আমার আলাপ পাঁরিচয় হল। তান 
যখন দেখতে পেলেন আমার সঙ্গে অসকার বারগাঞ্জার গভখর বন্ধুত্ব হয়েছে তান 
আমাকে সাবধান করে বললেন £ জাঁন তুই ঘরে লাপ ঢোকাচ্ছিস। 
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আমার তখন যে কাঁ হয়োছল বলতে পারব না, আম কারো কথায় কান 
দিলাম না। 

তারপর আমার জীবনে পর পর দুটি সর্বনাশ ঘটে গেল । আমার জীবনধারা 
পাল্টে গেল। প্রথমত জানতে পারলাম অস:কার বারগাঞ্জা আমার কাছে থল 
মাস্কেটিয়াস ক্লাবের যে শেয়ারগদীল বিক্রী বরোছল সেই শেয়ারগ্ণাল ভুয়ো, জাল । 
এছাড়া অন:কার বারগাঞ্জা 'থ মাস্কোটয়া্স ক্লাবের শেয়ার আমার কাছে বিক্রী 
করেছে এখবর শুনে ডাসিলভা খুব জোরে হেসে উঠোছল। 

£ হাসছিস কেন 'ডাঁসলভা ? িলভার মুখে হাঁস দেখে বিরন্ত হয়োছলাম । 

ডাঁসলভা আমার প্রশ্ন শুনে আরো জোরে হেসে উঠল । বলল £ তুই পাগল 
হয়েছিস গনসালভেজ। থশী মাস্কেটয়ার্স ক্লাবে অসংকার বারগাঞ্জায় শেয়ার 
কোথায় যে ও তোর কাছে শেয়ার বিক্রী করবে ? 

ডাঁসলভার কথা শুনে আম অবাক হলাম । বললাম £ তুই আমার সঙ্গে 
ঠাট্টা করাঁছস । বাজারের সবাই জানে যে অসার বারগাঞ্জা হল 'থী মাস্কোটয়ার্স 
ক্লাবের একজন বড় অংশবদার । 

ডাসলভা তার মুখ গন্তীর করল। বলল £ অসংকার বারগাঞ্জা 'থতী 
মাস্কেটিয়ার্” ক্লাবের অংশীদার। কোন কালেই ওর এই ক্লাবে কোন 
শেয়ার ছিলনা এবং কোনাঁদন হবে না। এই ক্লাবে বারগাঞ্জা এক সাক শেয়ার 
নেই । ও হল কাঁমশনড দালাল । আমার এখানে খদ্দের নিয়ে আসে । গ্রাত 
খন্দের বাবদ কমিশন আদায় করে। এ ছাড়া মেয়েমানুষ যোগার করা, ভাড়া 
খাটানো সবই হল ওর আগর, উপার্জন । প্রাতিষ্ঞানে মেয়েদের ভাড়া খাটিয়ে 
দশ পনেরো হাজার টাকা রোজগার করে। মেয়ে যাঁদ একটু কাঁচ হয় 
এবং সুন্দরী হয় তাহলে সেই মেয়ের ভাড়া হল তিনগুণ । অবাঁশ্য অসংকার 
বারগাপ্জা হল পতুগীজ ইনটোৌঁলজে্স সাঁভসের একজন সদস্য। তাই সে 
আমাদের উপর ছাড় ঘোরায় এবং সবার কাছে বলে বেড়ায় ও হল থনী 
মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের একজন বড় অংশীদার । লোকটা আমাকে প্রচুর ব্যবসা 
এনে দেয়, বড় ঝড় রুই কাভলা,?ভ আই পদের নয়ে আসে । সুন্দরী পরদের 
আনে, এবং এদের ভাঙয়ে আম বেশ ভাল রোজগার কার। তাহলে আম 
কেন অসংকার বারগাঞ্জার এই দাবকে অস্বীকার করব? তাই চুপ করে থাঁক। 
কারণ ইচ্ছা করলে অস.কার বারগাঞ্জা আমার ক্লাবের যথেন্ট ক্ষাত করতে পারে- 
এবং আমার ন্যান্তগত ক্ষাতি করতে পারে । ডিআই ভর আলবূকর সাহেবের 
নামে মিথ্যা আঁভযোগ করে ওকে সি- আই ডি'র পদ থেকে বদাল কাঁরয়েছে। 
অসংকার বারগাঞ্জা সব কু করতে পারে । শয়তানকে ভগবান বানাতে পারে 
এবং ভগবানকে শয়তান করতে পারে । 

'এই হল আমার জীবনের প্রথম দূর্ঘটনা" । এবার পরবর্তী দুর্ঘটনার কথা 
বলব । 

আগেই বলোছ আম হলাম নাইট ক্লাবের রূলেট খেলার ন্রুদাপয়ের ৷ রাত্রে 
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আমার ডিউাঁট থাকত । রান্রে প্রায় দ,টো 1তিনটেয় বাঁড় ফিরতাম। আঁলাভয়া 
আমার প্রতীক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু একদিন নিয়মের 
ব্যাতক্রুম ঘটল্‌ । 

রাত [ঙনটের সময় বাড়তে ফিরে দেখলাম আলাভয়া এবং অস্কার বারগাণ্জা 
আমার [বানায় নগ্ন হয়ে, একে অন্যকেজাড়য়ে শুয়ে আছে । অসম্ভব! প্রথমে 
আম এই দৃশ্য বিখাপ করতে চাইলাম । অলীভিয়া ! কথায় কথায় যে অস্কার 
বারগাঞজাকে গ্ালমন্দো দিত সে কিনা হয়েছে তারই শয্যাসাঙ্গনন। 

1ম কী স্বপ্ন দেখাছ'.না আম এক বাঞ্তব ঘটনার সম্মুখীন হয়োছি। 

আমাকে হখাং ঘরে ঢুকতে দেখে অস্কার বারগাঞ্জা কিংবা আলাভয়া 
একটুও ভয় পেলোনা। বরং আমাকে দেখে আলাভয়া তীব্র ধমকের 
স্বরে বললঃ তুই হ1 করে দাড়য়ে দাড়িয়ে £দেখছিন কী। আমার 
জীবনের সব চাইতে সুখের সময় এসে তুই বাধা 'াঁল। তুই নরকে যাঁব। 
এই বলে আলাভয়া জামাকাপড় পড়ে অস্কার বারগাঞ্জার হাত ধরে বলল: 
চল এই 'নরক কুণ্ড থেকে বোঁড়য়ে যাব। এই বলে ওরা বাইরে যাবার জন্যে 
পা বাড়াল। 

আলাভয়া এবং অস্কার বারগাঞ্জার আলাপ আলোচনা থেকে বুঝাতে 
পারলাম যে প্রথম যোদন অস্কার বারগাঞ্জা আমার বাঁড়তে এসৌোঁছল সৌদন 
থেকে ওরা একে অন্যর ব্ছানার সঙ্গী হয়েছিল । 

আম আলাভয়ার হাত ধরে বললাম £ তুই যাসনে। আম আজকের ঘটন! 
সব ভুলে যাব। ও তোর সবনাশ করবে... 

কিন্তু আলাভয়া আমার কথার কান দিলনা । বরং বললঃ স্বামী হয়ে তুই 
জাঁনসনা বউরা রান্রে স্বামীর কা থেকে কী চায়। তুই যোঁদন পুরুষ হান, 
বলাব। আম এখন আর তোর মুখ দেখতে চাইনা... | এই বলে আলাভিয়া এবং 
অস্কার বারগাঞ্জা ঘর থেকে বোঁড়য়ে গেল । 

আলাভয়া কী করছে? আম কী করব ভেবে পেলাম না! ওরা দুজ 
চলে গেল। 


৬৬ ঈ সং 

এই কাহন? বলতে বলতে জনি গনসালভেজর চোখে জল এসে গিয়োছিল। 
কিছুক্ষণ পরে আবার বলতে লাগল £ মি ঘাউস, আম আমার স্ত্রীকে 
ভালবাসতাম। সবাই আমাকে বল্দোছিল অস্কার বারগাণ্াাকে বিশ্বাস কারিসনা। 
আম তো কারু কথায় কান দইীন। কারণ অস্কার বারগাঞ্জা যে এমান ভাবে 
আমার সর্বনাশ করবে, ঘর ভাঙ্গবে এবং বেইমানী করবে তা ছিল কল্পনাতীত 

তব লোকটা যাঁদ আলা ভয়াকে সুখে রাখতে পারত তাহলে... 

বায়ন্নন গনসালভেজের কথায় বাধা দিল । জিজ্ঞেস করল ঃ কেন অলাভগ় 
কশস্্রখেনেই? 

এই প্রশ্নের জবাব 'দতে গিয়ে জান গনসালভেজের দঁধ্ধশ্বাস পড়ল। এক 
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থেমে বলল, শুনৌছলাম ওরা দুজনে ছয়মাস একসঙ্গে কাটয়েছিল। পরে 
আঁলীভয়াকে অস্কার বারগাঞ্জা লিঘবনের এক ব্যবসায়ীর কাছে 'বন্রী করে 
দিয়েছিল । এখন আলাভয়া কোথায় কার কাছে আছে জাননা ৷ জান গনসালভেজ 
শুকনো গলায় জবাব দিল। 

এতক্ষণ ধরে রবীন আলবুকর বায়রন এবং জান গনসালভেজের আলাপ 
আলোচনা শুনছিলেন । কোন মন্তবা করেনীন। এবার [তান আলোচনায় যোগ 
[দ'লন। বললেন মি বারন আপাঁন এতক্ষণ জাঁনর কথা শুনলেন। এবার 
আম এই অস্কার বারগাঞ্জা সম্বঞ্ধে কিছু বলব। কারণ এই শয়তান লোকটা 
আমার যথেন্ট ক্ষত করোছিল । 

আম গোয়া প্লশের দণ্ুর ছেড়ে পানাঁজম ডকের 'সাঁকউারাট আঁফনার 
হলাম। হঠাং একাঁদন ইনফরমারের কাহু থেকে খবর পেলাম যে পানাঁজমের 
ডক 'দিয়ে প্রচুর পাঁরমাণে বেআইনণ মাদক দ্ুব্য আমদানী করা হচ্ছে। এই 
মদ দুব্য স্মাগলিং-এর পেহনে কার হাত আছে একটা আন্দাজ অনুমান করতে 
পারলাম । আমার ইনফরমার আরো বলোছল এই স্মাগালিং-এর কাজকঠের সঙ্গে 
শুধু অস্কার বায়গাঞ্জা নয়, এর সঙ্গে পর্তুগীজ সরকারের এক বড় ইনটোলজেন্স 
আঁফিসারও জাঁড়য়ে আছেন । আ্যাম স্থির করলাম যে অস্কার বারগাঞ্জার বিরুধে 
কোন পদক্ষেপ তে হলে আমাকে নিভরযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। 
আমার কাছে অস্কার বারগাঞ্জা বিরোধী আর একট প্রয়োজনীয় খবর ছিল। 
শুনতে পেয়োছলাম অস্কার বারগাঞ্জা জাল 'িদোশ এবং পর্তুগীজ মুদ্রা 
বানাচ্ছে । এই দাল মুদ্রা তৌর করবার ব্যাপার পঠুগনীজ সরকারের কারা 
ঘবশেষ করে গোয়া গভনর সাহেব বিশেষ সজাগ ছিলেন । কী করে এই জাল 
মুদ্না খানান হচ্ছে 2 সেইটে জানবার জন্যে আম স্ছুর করলাম যে অস্কার 
ঝরগাঞ্জার অনুপাচ্ছতেতে এই তদন্তের কাজ শুরু এবং শেষ করব। কন 
আগার মনের ইচ্ছা কার্যকরখ করতে যে সময় নিল এর মধো আর একাঁট কাণ্ড 
₹ষ্ট গেল ' ড্রাগস স্মাগালং এবং মেয়ে নিয়ে ব্যবসা করবার দরুন অস্কার 
বারগাঞ্জার শত্রুর অভাব ছিল না। শুনতে পেলাম অস্কার বারগাঞ্জা মারা 
গেছে! আম প্রথমে বিশ্বাস করলাম না অস্কার বারগাঞ্জা সাত্য সত্যি মারা 
গেছে । মনে হল অসকার বারগাঙ্জা লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে 
বাজারে এই গযুন্গব রটিয়েছে। কিন্তু মি. বায়রন তার পরব কাঁহন। আরো 
বিস্ময়কর । 

এবার ভান গনসালভেদ্র বলতে শরু করল। বলল £ হণ্যা মি* বায়রন 
এর প্রের কাহনী শুনলে আপাঁন তাম্জব বনে যাবেন । আমরা ক্লাবে অসংকার 
বারগাপ্জাকে 'ক্যাট' বলে ডাকতাম | "দ ব্র্যাক ক্যাড” । কারণ অসকার বারগাঞ্জা 
“ক্যাটের” মতোই ধূর্ত ছিল। আমই রবীন আলব্দকর সাহেবকে গিয়ে 
বললাম £ আমাদের শত্রু অসংকার বারগাঞ্জা মারা গেছেন । আলব্কর সাহেব 
আমার কথায় বিশ্বাস করলেন না। আম তাকে যখন বললাম যে অস.কার 
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বারগাঞ্জার কীফন যখন কবর দে'য়া হচ্ছিল তখন আম সেইখানে উপাস্ছিত 
[ছিলাম । 

কারণ আম |নজেও ীবশ্বাস করতে পারনি যে লোকটা মারা গেছে। কিন্ত 
[ম, বায়রন এ কাফন যখন কবরে নামান হল তখন আম ওখানে উপাঁস্থৃত 
ছিলাম এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আমিও কবরে মাটি দিয়েছিলাম । নাএর পর 
আমার আর আঁবধ্বাস করবার যো ছিলনা যে শয়তান অসকার বারগাঞ্জা মারা 
যায়ন। এ কবর দেবার সময় পানাজম শহরের অনেক মেয়েরা যারা অস্কার 
বারগাঞ্জাকে ভালবাসত, তারা সবাই উপাঁস্থত ছিলেন এবং অনেকে কাদাছিলেনও ৷ 
কিন্তু এ সময়ে আমরা যারা এ গোরস্থানে উপাচ্ছত ছিলাম আমরা কখনও কম্পনা 
কারান যে আমরা এক বিরাট কৌতূহলোদ্দীপক নাটকের একাট দৃশ্য দেখোছ । 

কিন্তু মিঃ বায়রন এর পরবর্তী দৃশ্য ছিল আরো 1বস্ময়কর । 

এবার জান গনসালভেজ থামল । রবিন আলবুকর আবার বলতে লাগলেন £ 
অস্‌কার বারগাঞ্জা খুব উ'চুদরের আঁভনেতা 'ছিলেন। তার আঁভনয় এবং বান্তব 
জীবনের সঙ্গে কোন পার্থক্য হিল না। তাই আমার মন বলতে লাগল অসকার 
বারগাঞ্জা হয়তো আদৌ মারা যায়ান। আমাদের সবার মনে, বিশেষ করে, 
পুলিশ, এবং শন্রুর চোখে ধুলো দেবার জন্যে এই মৃত্যুর আভনয় করছে। 
আমার মনের সন্দেহের কথা জর কাছে বললাম । 

£ কী করবেন? জাঁন আমাকে জিজ্ঞেস করল । 

£ ভাবাছ একবার কবরখানায় কফিন খুলে দেখব লোকটা সাঁত্য সাত্য মার৷ 
গেছে কিনা ? 

£ আপাঁন কী বলছেন আলবুকর সাহেব -" 

হ্যা, আজ গভীর রাত্রে তুমি আর আম গোরস্ছানে যাব । গোরস্থানার 
দারোয়ানকে টাকা ঘুষ দিয়ে তার মূখ বন্ধ রাখব" । কাফনের ডালা 
খুলে দেখব এ কাফনের ভেতর কার মৃতদেহ আছে । অসংকার বারগাঞ্জার না 
অন্য কারো ? 

গভীর রান্রে আমি এবং জান গোরস্থানে গিয়ে হাঁজর হলাম । দরোয়ানকে 
ঘুষ দিলাম । পরে দরোয়ান আম্বার পরিচয় পেয়ে সে আমাদের সাহায্য করতে 
লাগল । এ কাফন খুলে বার করলাম। 

কাফনের ডলাখুলে আমাদের সবার চক্ষান্থুর হয়ে গেল । কোথায় অসংকার 
বারগাজার মৃতদেহ 2 কাঁফনে মৃতদেহের পাঁরবর্তে কয়েক ব্যাগ হেরোন, হাঁসস 
প্রচুর বিদোঁশ করেন্সী এবং দাম দামি জুয়েলার দেখতে পেলাম । জুয়েলার 
কার বুঝতে অগ্জীবধা হল না। কু দিন আগে পানাঁজমের এক সমহদ্ধশালী 
ধন ভদ্ুমাহলাকে হত্যা করে তার প্রচুর জুয়েলার চুর করা হয়েছিল । সন্দেহ 
করা হয়েছিল তার ভাইপোকে। পালশ ভাইপোকে থানায় টেনে এনে জেরা 
করোঁছল এবং তার বাড়ি খানাতল্লাস করোছল। বন্ধু তার বাড়ি থেকে কিছই 
পাওয়া যায়ান। তবে বাজারে একটা গুজব ছিল যে এই ভাইপো ছল অসার 
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বারগাঞ্জার ঘনিষ্ঠ বন্ধু । এবার এই গয়না চুঁরর ঘটনা আমার কাছে স্পন্ট 
পারস্কার হল। অস্‌কার বারগাঞ্জা পলশের চোখে ধুলো দিয়ে গয়নাগল 
এমন জায়গায় লকয়ে রেখেছে যে কেউ জানতে পারবেনা গয়নাগনীল কোথায় 2 
এছাড়া গয়নাগ্খীল না পাওয়া গেলে শুধু মান্র সন্দেহ করে কাউকে জেলে ভরা 
সন্তব নয় । 

আর এক কারণে হয়তো গয়নাগর্ধাল কাফনের ভেতর লাকয়ে রাখা হয়োছল । 
এ সময়ে বাজারে গুজব ছিল যে ভারতীয় সৈন্যবাহনন শিগাঁগরই গোয়া আক্রমণ 
করবে । ভারতীয় সৈন্যরা যাঁদ গোয়া দখল করে নেয় তাহলেও তারা কখনোই 
এই সব গয়নার হাদিস পাবে না। এছাড়া এ কাঁফনের মধ্যে যে মাদকদুব্য লাঁকয়ে 
বাখা হয়োছল তার মূল্য প্রায় লাখ পণ্টাশেক টাকার । 

একটানা রবীন আলবুকর এবং জান গনসালভেজ শয়তান অসংকার 
বারগাঞ্জাকে ৷ নয়ে তাদের যে আঁভজ্ঞতা হয়োছিল সেই কাঁহনী বলে গেলেন। 

এবার বায়রন মনে মনে স্বীকার করলে, অসংকার বারগাঞ্জা ছিল 'শয়তানদের 


বাজা। তাকে ধরা কংবা আদৌ সে মারা গেছে কিনা সেই কথা জানা সহজ 
কাজ নয়৷ 


বায়রন ঠিক করল বোম্বাইতে ফিরে গিয়ে সে একবার থর মাস্কোটিয়াস 
কাবের সদরি লোটনকে পাকরাও করবে। তার মূখ থেকে বের করতে হবে, 
জানতে হবে কে এই অসার বারগাঞ্জার মৃত্যুর রহসা ক? লোটনের পেট 
থেকে কথা বের করবার এক তীক্ষ ধারাল অন্্র বায়রনের হাতে আছে । লোটনকে 
বলবে যে অসকার বারগ্ৰাঞ্জাকে খুন করবার জন্যে সে উত্তোজত হয়ে এক উড়ো 
চা ?লখোছল । এই 'চাঠ তারই দপ্তরের টাইপরাইটারে লেখা হয়োছল । 

বোম্বাই'র থ মাস্কোটয়ার্স ক্লাবের লোটন সদরি এবং গোয়ার থব 
মাস্কোটয়াস ক্লাবের ডাসলভা যে একই ব্যান্ত সেই বিষয়ে বায়রনের মনে আর 
কোন সন্দেহ ছিলনা । এবার সে অনুমানে, অন্ধকারে যে ঢিল ছুড়বে, দেখা যাক 
এই ঢল 'গিয়ে কার গায়ে লাগে 

০ ঙী ০ 

বোম্বাইতে নরীম্যান পয়েন্টের ফ্ল্যাটে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বায়রনের বেড- 
রুমের টেলিফোন তাঁর আর্তনাদ করে বেজে উঠল ॥ বায়রন একবার ঠিক করল সে 
টোলফোন ধরবে না"শকন্বু কী ভেবে সে ?রাঁসভার তুলল, টোলফোনের 
অপর প্রান্তে হিল শবন্ম । 

বায়রনও একবার ভেবোঁছল শবনম এবং দীপচাঁদের কথাবাঙা কতদহর এগোল 
নানা দরকার--অতএব শবনমের টৌলফোন পেয়ে বায়রন খাশ হল। 

£ ডালি বায়রন তুমি কোথায় ছিলে বলো তো ? গত তিনাদন ধরে তোমার 
পণ্তরে টৌলফোন করে শুধু তোমার এ লক্ষ্মীছাড়া সেক্রেটার মেয়েটির গলা 
শদুনেছি। যখনই টোলফোন কাঁর বলে তুমি নেই । কবে আসবে জাননা । 
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কোথায় গেছে জাননা । বাপস কোথা থেকে এই হতভাগকে ধরে এনেছ 
বলোতো। তুম কী কোন পুরুষ সেক্রেটারি রাখতে পার না? 

$ বায়রন নুঝতে পারল শবনম রেগে গেছে । রেগে গেলে শবনম যে এক 
বাতাঁকচ্ছিরে কাজ করে বসবে এই াবষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। 

£ কীব্যাপার ? 

শবনম রাগের সুরে অবাব দিল £ একবার তো আদর করে কোন কথা বলছ 
না। কেন দীপচাঁদকে বিয়ে করব বলে 2 শোন আমাদের লগুন যাওয়া ঠিক। আর 
তিনাদন বাদে। দীপচাদ লাটারর 'টাকট কেটে প্রায় কুঁড় লাখ টাকা প্রাইজ 
পেরেছে । গতকাল খবরের কাগজে মানে টাইমস অব ই্ড়ার পান্রকায়' এ 
লটারর রেজাল্ট বোঁড়য়েছে ! তুমি কাগজ দেখে নিও। দশীপচাঁদ আমাকে বলল £ 
ডালিং আম লটার ?জতেছি। কুঁড় লাখ টাকা পাব । এ টাকা দিয়ে আমরা 
লগ্নে যাব। লঙগনে বয়ে, প্যারসে হানমুন । 

£ মাই কনগ্র্যাুলেশন ডার্লিং । তবে তোমাদের যাবার 'দন স্থির হলেই 
আত অবাশ্য এ যান্রার তাঁরখটা জানাবে । আম যাবার আগের দন তোমার 
এবং দপচাঁদের জন্যে এক বড় 'রসেপশন দেব । 

প্রথমে শবনম চুপ করে রইল ৷ পরে বলল £ ডাল ভাবাঁছ এই 'রিসেপশনের 
কথা নিয়ে একবার দীপচাঁদের সঙ্গে আলোচনা করব । পরে তোমাকে আমাদের 
যাবার তাঁরখ জানাব । 

বায়রন এর জবাবে বলল £ সে কী ডাঁলং আম [ঠিক করোছি এ রিদেপশনে 
তামাকে একটা ডায়মণ্ডের নেকলেশ উপহার দেব । সবাই দেখবে আম তোমাকে 
কত ভালবাসতাম-** 

প্রতিবাদ করলে শবনম বলল, সে কী ডাল, তুম কী বলছ ? 'ভালবাসতাম' 
বলছ কেন, বল ভালবাস” । এখনও তোমাকে দেখলে আম পাগল হয়ে যাই"" 

ঃ কিন্তু শবনম তুমি ষে বিয়ে করতে যাচ্ছো -.. 

প্রায় ধমকের সুরে শবনম জবাব দিল, রাখো তোমার বিয়ে । তুম যাদ বল 
কালই আম এ 'বয়ে ভেঙ্গে দেব। 

এর পরে শবনম গলার স্বর মিন্ট করে বলল তোমাকে যে লটারর 1টাকটের 
কথা বলোছ একথা আর কাউকে বলনা । আমাদের ঘরের খবর তোমাকে 
দিলাম । হাজার হক তুম হলে আমার একান্ত আপনজন । 

৪ যাই হক মনে রেখো যাবার আগের দিন বেশ ধূমধাম করে তোমাদের নো 
রিসেপশন দেবো । 

£ ঠিক আছে । যাবার তারখ পরে জানাব । 

ঁ সাং নু 

পরের দৃশ্য থু মাস্কেটিয়ার্স ক্লাব । বায়রন এই ক্লাবে ঢুকবার আগে তিক 
করোছিল একবার লোটনের সঙ্গে মন খুলে সব কথা বলা দরকার ! 

লোটন তার ক্লাব ঘরে বসেঁছিল"*. 
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বায়রন তার ঘরে ঢুকে গেল 

বায়রনকে ঘরে ঢুকতে দেখে লোঢন বেশ অবাক হল। এর আগে অমন 
সহন্দভাবে কেউ তার ঘরে ঢোকোন কিংবা ঢুকতে সাহস করোঁন | বলা নেই, 
কওয়া নেই, অমন দম: করে লোটনের ঘরে ঢুকবার হিম্মৎ কয়জনার আছে। 
লোটনের ঘরের চারপাশে বেশ কহ লোক ঘোর।ফেরা করাছল । সবাই হল 
লোটনের সাগরেদ । ওরা বাররনকে আচমকা ঘরে ঢুকতে দেখে বেশ অবাক হল । 

£ আপাঁন?ঃ আপাঁন হঠাং এমাঁন ভাবে আমার ঘরে ঢুকলেন কেন ? 
লোটনের কণ্ঠস্বরে শুধু বিস্ময়ের সুর ছিল না, ভয়ের সুর ছিল । 

বায়রন লোটনের কথার কোন জবাব দিল না। ঘরে ঢুকেই টেলিফোনের 
লাইন কেটে দিল। পরে লোটনের সামনে একটা ছোট চেয়ার টেনে বসল । 

লোটন 'বিগ্বান করতে পারল না তার ঘরে অন্য কেউ ঢুকে টোলিফোনের লাইন 
কেটে দেবে। শংধু আই নয়, চেয়ার টেনে তার সামনে বসবার সাহস কয়জনার 
আছে । 

£ 'ডাসিলভাঃ তোমার সঙ্গে আগার কয়েকাঁ9 প্রয়োজনীয় কথা আছে । 

8 ডাসলভা ! আপাঁন এসব ক বলছেন 2 ডিাসিলভা কে 2 

£ লোটন নাম লুকোবার চেষ্টা করো না। আমি সানি তুমি কে? এবার 
মি আমার কাছে মন খুলে কথা বলবে কি না? 
আপাঁন মারাত্মক ভূল করছেন", 
তাহলে আমাকে পুরান কাসুন্দশ ঘাটতে হব ' ও কাজ আম করতে চাই 
না। ভাসলভা তুমি কে আমি জানি ' তোমার অতীত আমার জানা আছে । 
দরকার হলে রবীন আলবুকর কিংবা জন গনসালভেঙ্গকে ডেকে আনতে পার । 

এই দুটি নাম শুনবার পর লোটন বুঝতে পারল সে এক কাঁঠন বপদের 
জালে জাঁড়য়ে পড়েছে । লোটন তার অতাঁত জীবনী বিশেষ করে পরান 
দিনগহীল নিয়ে কোন কাসুন্দী ঘাটতে চায় না। 

৪ বল তোমাকে কী নাম ধরে ডাকব ' বে নাম ধরেই তোমাকে ডাঁকনা কেন, 

তোমার বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর আভযোগ আছে । গোয়ার যুদ্ধের সময় ৪ 

ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কাত করোছলে । নাবলোনা। গোরার ড* আ 
[জ. রবীন আলবুক্ এবং তোমার সহকশ্ী জাঁন গনসালভেজ তোমার বি দ্ধ 
অনেক আভযোগ করেহে। পানাঁজমে তোমার এ মাস্কেটিয়াস” নামে একাট 
নাইট ক্লাব ছিল। ওখানে হরেক রকমের পাপ কাজ করা হত। মেয়ে বেচাঁকাঁন 
করা হত। এছাড়া জাল মুদ্রা তোর করা খিল তোমার বিশেষত্ব । 

লোটন জবাব দিলনা । 

£ আম জান গোয়ার পীলশ এবং তোমার শন্তুরা তোমাকে খুজে 
বেড়াচ্ছে। তাই তুম 'ডাসলভা নাম পাল্টে লোটন নাম রেখেছে । লোন 
এবার তোমার বোস্বাইতে দুঙ্কর্জের কাহনী 'নয়ে কিছ“ বলব। শোন আমর 
সঙ্গে যাঁদ সহযোগতা কর তাহলে আম তোমাকে রাজসাক্ষী করব । তাহলে 


ব্ল 


৩৩ নর 
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হয়ত তোমার সাজা একটু লঘু হবে। 

৪ শোন এবার প্রশ্নগাল। 

£ শিরীন কে? তাকে তুমি কতাঁদন ধরে চেনো 2? তোমার সঙ্গে শিরীনের 
পারচয় করিয়ে কে দিয়েছিল । এ পর্যন্ত তুম তাকে কত টাকা ধার দিয়েছ 2 
এবং টাকা ধার দিলেই বাকেন? 

লোটন এই প্রশ্নগীলর জবাব দিতে সময় নল। হয়তো জবাব দেয়া উচিং 
কনা সেই 'নয়ে ভাবল ' পরে বলল ঃ স্যার আপ্গান আমাকে মাপ করুন । 
আপাঁন অনেক প্রম্ন করেছেন। এসব প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই:*শশরীনকে 
আমি চান না .. 

£ লায়ার ! বায়রন প্রায় চিৎকার করে বলল । তুম শিরীনকে না চিনলে 
ওকে কেন টাকা ধার দিয়েছিলে? অরুণদাসের সঙ্গে কেন তাকে 'ভাঁড়িয়ে 
"দয়োছলে 2 এর নেপথ্য কারণ ক ছিল? এছাড়া শরখনকে টাকা ধার 
[দয়োছলে কেন ? 

£ চুপ করে রইল লোটন। 

বুঝতে পারল সে এক কঠিন পান্রের হাতে পড়েছে. 

£ তোমাকে আরো বলব $ গডাসলভা...না তোমাকে লোটন বলেই ডাকব । 
তুমি অরুণদাসকে চি ?লখে জানয়োছলে £ অসংকার বারগাঞ্জা বোম্বাই থেকে 
পালিয়ে যাচ্ছে । আঁবলম্বে ভোমার ডকুমেণ্টগ্ীল এবং জাল হা্াগুগুলি ওর কাছ 
থেকে আদায় কর নইলে পন্তাবে। অরুণ যে ভুল করে সাচ্চা ডকুমেন্ট অস্কার 
বারগাঞ্জাকে দিয়ৌছল একথা তুমি কী করে জানতে পেরোছলে 2 আর এ ডন্তু- 
মেন্টগাীল যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল এ খবর তুমি কার কাচ থেকে পেয়েছিলে 2 
না, লোটন মুখ বন্ধ করে রেখো না। তুম যাঁদ আজ আমার কাছে সব কথা 
খুলে না বল, তাহলে শুধু শুধু তোমার মৃত্যুকে ডেকে আনবে"; ! 

£ আম অরুণদাসকে কোন চিঠি লিখে বালান যে অস্কার বারগাঞ্জা পাঁলয়ে 
যাচ্ছে 

£ আচ্ছা প্রথমে আমাকে ীশরীনের কথা বল? বায়রন এই প্রশ্ন করে 
লোটনের মুখের দাক তাকাল । 

£ শিরীনের সঙ্গে আমার কোন পাঁরচযর ছিল না। আপাঁন জানেন শিরন 
দেখতে ্গন্দরী, যাকে বলে ডানাকাটা পরী । শিরীন কী করে আমার এই 
নাইট ক্লাবে এল আম জান না। তবে বোম্বাই'র 'বাভন্ন মহলে সবাই জানে 
জীবন 'নয়ে আমোদ-আহলাদ যে চায় তাকে একবার থ2ী মাস্কোটয়ার্স ক্লাবে 
আসতেই হবে৷ হয়ত শিরিন এ জীবন উপভোগ করবার জন্যে আমার ক্লাবে 
আসত | জুয়ো খেলতে । বাজি হারত। 

ঃ তুম শরীনকে নিয়মিতভাবে টাকা দিতে» 

না টাকা ধার দিতাম না- লোটন বায়রনকে সংশোধন করে বলল । 

£ হ্যা টাকা ধার দিতে। কেন? ানশ্চয় কেউ তোমাকে বলোছল 
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বোস্বাইতে থাকাকালীন শিরখন যেন 'িয়ামতভাবে তোমার কাছ থেকে টাকা 
পায়। এই টাকা দেবার জন্যে তুম িরীনকে দিয়ে অনেক সাদা কাগজে সই 
করিয়ে নিয়েছিলে ৷ অস্বীকার কর না। টাকা দেবার পর তাম এ সাদা কাগঙ্গে 
টাকার অঙ্ক বাঁনয়ে নিতে তাই নয় কী ? 

আবার লোটন চুপ করে রইল ৷ পরে ধার শান্ত কণ্টে বলল £ আপাঁন এসব 
প্রশ্ন করছেন কেন। 

£ কারণ বলছি, শোন, 1রধনের সাদা কাগজে সই করা এক কাগজ 
নিয়ে এসো, বায়রন এবার আদেশের স্বুবে বলল। 

লোটন প্রথমে চুপ করে রইল । পরে বায়রনের চোখের দিকে তাঁকয়ে বুঝতে 
পারল যে ম্খ না খুললে তার পদ অবশান্তাবী তাই সে বায়রনের নিদেশিনু- 
যায়ী শিরীনের একাঁট সই করা সাদা কাগজ নিয়ে এল। 

তোমার টাইপ রাইটার কোথায় 2 

ঃ টাইপ রাইটার । লোটন 'বা্মত গলাই জিজ্ঞেস করল। 

ঃ হ্যাঁ যে মোশন দমে তুমি অর:ণদাসের কাছে সি লিখে জানিয়োছিলে 
জঅস.কার বারগাঞ্জা তোমার ডকুমেণ্গ্লি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে! চুপ করে 
থোকোনা । জবাব দাও । 

এবার লোটন সাঁতা সাঁত্য বিপদের আশংকা করল। তাই টেবিলের উপর 
যে একট 'বেবা হারামস' টাইপ রাইটার ছিল সে সেই মোশনটি দেখিয়ে দিল । 
বারন সেই মোশন দিয়ে একাঁট চিঠি টাইপ করল। চচাঠখানা লেখা হল 
বোস্বাই পণ্ণলশের ইন্সপেক্টর চৌগৃলের কাছে । চিঠিতে লেখা হল ঃ 

আমার নাম শিরীন ভাট । আম বোস্বাই'র 'ধুগ মাস্কোটরার্গ কাবের একজন 
হোস্টেস | ওখানে সবাই আমাকে শিরীন বলে ডাকে ।, আম এই বোম্বাইর 
অন্কে নোংরা খবর রাখি । আপনাকে একটি বিশেষ ম.ল্যবান খবর 'দিচ্ছি। 

£ এ হল একাঁট খুনের খবর । এই খুনের সঙ্গে অনেক রহস্য জাঁড়য়ে 
আছে। আরো একটা গণরদত্বপূর্ণ খবর আপনাকে দেবো । বোম্বাইর শহরতল? 
হল স্মাগালং-এর আন্ডা। ওখানে একটি পড়োবাড়ি আছে । ভিয়াণ্ডর সবাই 
ওটাকে ভূতের বাঁড় বলে ডাকে । দেশ ভাগ হবার আগে এ পড়ো বাড়ির মালিক 
ছিলেন এক পাকিস্তানী । বর্তমানে এ বাঁড়র মালক হলেন দিল্লীর এক বাবসায়ধ 
কিন্তু বাড়ি দৈনান্দন দেখাশোনা করেন বোস্বাইর থতী মাগ্কেটিয়াসং ক্লাবের এক 
বড় অংশীদার নাম লোটন। কিন্তু তার আর একটা নাম হল ডাসিলভা ৷ ভারত- 
গোয়া যদদ্ধ হবার আগে এই লোটন পানাঁভমে থাকতেন এবং পতুগীজ্ 
ইনটোনিজেন্স বাহনীর কাছে গোয়ানীজ জাতখয়তাবাদী নেতাদের কাজকর্ঠের 
খবর দিতেন । 

এবার বলব এ পড়োবা়িতে কী হয়? সপ্তাহে একদিন কিংবা দুইদিন 
এ পড়ো বাড়তে জুয়োর আঙ্ডা বসে। মেয়েদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করা 
হয় এবং অনেক টাকার জুয়ো খেলা হয় । আর একটা খবর। এ পড়োবাড়ির 
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প্রতিটি ঘর ভারত আছে হেরোন, হাঁসস, বিলোতি মদ ৷ এছাড়া এখানে বু ফিলমও 
তোলা হয়। বোম্বাই'র অনেক সম্ভ্রান্ত পারবারের মেয়েদের নিয়ে এইসব নোংরা 
ছবি তোলা হয় । পবে এই সব ছাবি ব্যবহার করবার হুমাঁক দিয়ে এই সব 
মেয়েদের পরিবারকে ব্রযাকমেল করা হয় । কছদন তাগে এই বাড়তে একাঁট 
খুন করা হয়েছে । তিনি ছিলেন িষেনচাঁদ, প্রাইভেট ডিটেকটিভ অফ বায়রন 
ঘাউসের সহকাঁর । বায়রন ঘাসের কাছে এই খুনের পুরো খবর পাবেন। 

£ আর একাঁট খবর দেব। যে মোশন 'দিয়ে এই চিঠি লেখা হচ্ছে, কিছুদিন 
আগে এই মেশিন দিয়ে জমুনাদাস জাভেরীর ছেলে অরুণদাসকে উত্তোজত করে 
একাঁট 'চাঠ লেখা হয়োছল। এ 'চাঁঠতে ছিল অসকার বারগাপ্াকে খুন 
করবার প্ররোচনা । আর এ চিঠি লিখোছল থু মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের মালিক 
লোটন অর্থাৎ 1ডাঁনলভা। পরে এই গিি পাবার পর অরুণদাস ?ভয়াওতে যায় 
এবং এখানে লাক্সাঁর বোট ডন জুয়ানে খুনোখ্যান হয়। এ খুনোখুনিতে 
অসংকার বারগাগ্জা নিহত হয় এবং অরুণদাস আহত হয়োছল 

শেষ কথা, সই জাল করে মাঁঞ্জল এবং সই জাল করে অসংকার বারগাপ্জা নিয়ামত 
ভাবে জমনাদাসকে ব্লযাকমেল করত! অর:ণ তো প্রায়ই হেরোন খেয়ে বেহস 
হয়ে পড়ে থাকভ। সে আদৌ জানত না তার নাম করে দুই শয়তান তার বাবার 
কাছে কী চিঠি লখছে' 

"গ লোটন এবং মাঁঞজজল দুই বড় শয়তান । জানতে চান এদের কোথায় 
গাবন 2 থনি মাস্কেটিয়াস ক্লাবে । 
ইতি 

শর।ন ভ। 

1ঢাঙখানা টাইপ কধার পর বাগুরন চিঠিখানা লোকে দেখলে ৷ বলল 
ভা।ন এই চিত্র কথা ভোমার ভাল লাগবেনা আর তুমি এন চিঠি যা 
লিখোছ সবই সাত্য। এই চিঠি পীলশকে কে লিখেছে 2 শিরীন ভাট । 
না ওর সই জাল কারান ' এ ছাড়া তুম জানো লোটনগশরীন চাইবে না খে তাকে 
নুয়ে পাাীলশ টানা হ্যাচরা করুক । তাহলে কী হবে? পঙ্গলশ তোমাকে মানে 
লো১ন সর্দার অথণৎ গোয়ার শয়তান ডানিলভাকে প্রশ্ন করবে । হাজার প্রশ্ন । 
জানতে চাইবে এই শিরীন মেয়োটি কে এবং ভার সঙ্গে থু মাস্কেটিয়াস” ক্লাবের 
কী নম্পর্ক ইত্যাদ | শুধু ভাই নয় ভিম়্াগুর এ পড়া ওরে বাড়তে কে থাকে 
এবং কা ধরনেন্ন কাজকর্ম ওখ।নে করা হয়। এবার শোটন বল তান কী করতে 
[3? সহযোগিতা না লড়াই 2 

এতক্ষণ লোটন চুপ করে ছিল । এবার পে মুখ খুলল । খলল £ আপান 
কী ানতে চান ? 

ঃ বলা তো আম চাই 'শরীন কে জানতে, চাই অসকদ্ধে বারগাঞজার 
গান্চয়। 

£ বাল অস্কার বারগাঞ্জা হলেন থু নাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের একজন 


শ1/ 


৭) 
৫1 £ 


৮/ 


৯৪) 


অংশীদার । 

মিথ্যা কথা বলবার চেত্টা কর না। লোটন। অস:কার বারগাঞ্জার আসল 
পরিচয় দাও বায়রন বেশ ধমকের সুরে বলল । 

লোটন এর জবাবে 'িঢাঁল ভাবে বলল £ বেশ নাহলে আপনাকে সব কথা 
ও কাহনঈ খুলেই বলাছ। 

'গোয়াতে আমই ভালই ছিলাম! মোটামুটি ব্যবসাও ভালই হচ্ছিল: 
কিন্তু আমার ব্যাডগত ও ব্যবসায়ী জীবনে এই অস্কার বারগাশ এক 'িপ্দ 
ডেকে আনল । এ বিপদের হাত থেকে এড়াবার এানোই আমি গোয়া ছেড়ে 
বোম্বাইতে এলাম । এ বিপদ কী ছিল গানেন কি? আমার শাশুড়ী অথণং 
আমার স্ত্রী এঞ্জেলার মা ডঞোথী। জাসল কথা কী বলব মিঃ বায়রন। 
এঞ্জেলা তার মার কথায় উঠত বসতো । সব দময়েই খালি "নার মাম বলত । 
আম কাজ কাঁর নাইট ক্লাবে । গ্রাতাঁদন 'নাত্য নতুন মেয়ে আমার ক্লাবে আমত। 
যাঁদ কখনও ওদের সঙ্গে ফাঁঘ্নাণ্ট করতাম তাহলেই মাম লাঠি নিয়ে ছুটে 
আসত । একাঁদন একাঁট মেয়েকে বেশ বাগয়ে এনোহলাম, অমান সমর মাম 
তার লাঠি নিয়ে হাঁজর । অবাশ্য এ ঘটনা গটোছল। ঠিক যুদ্ধের পর | আম সেই 
বে পানাঁজমের মায়া ত্যাগ করলাম ভার পরে আর পানাঁজমে ফিরে যাইনি। 
কারন এ 'মা।ম” সাধারণ মোয় নয় । দানবা, রাক্ষুসী | 

পানাজমে বাবসা ভালই চলাছল । কারণ পর্তুগীজ সৈন্যরা পয়সা নিয়ে 
কোন গোলমাল করত না। মেরে এবং মদ পেলেই ওরা খাশ থাকত। 

বোম্বাইতে এসে প্রথমে একট; অস্গাঁবধায় পড়ছিলাম । আমার কাছে বোম্বাই 
হুল নতুন শহর । কু জাননা ...কন্ত্ু আমার পার্টনার গোলাম রসুল বোম্বাই'র 
আনেক মহারথীদের চিনত। তাই গোলাম রসুলের সাহায্য নিয়ে পাচ হয় 
মাসের মধ্যে আম বোম্বাইর আর জাীকয়ে বগলাম । কিন্তু যেই থনী মাস্কোটরাস 
বাব বেশ একটু সরগরম হয়ে উঠেছে অমান শান এসে আমার পেছহ নিল. 
একাঁদন আসার ক্লাবে অসকার বারগ্াপ্জ। এসে হাঁজর হল। কোন ভুীমকা না 
করে অস-কার বারগাঞ্জা বলল £ চিনতে পারাহস 'ডাসলভা.... 

'ডসিলভা” 'আম এই নামটি শ্‌নে প্রথমে বেশ অবাক হয়োছলাম । ৩বে 
গলার স্বর, চাউীন, চলাফেরা এবং চেহারা দেখে যেন মনে হল এই হল 
আমার গোরার পুরাতন দনের বন্ধু অসক।র বাগগাঞজা। এথমে আম তাকে 
না চিনবার ভান কলাম । স্বীকার করতে চাইলাম না এই লোকাটর সঙ্গে কোন 
এক নময়ে আমার বেশ বন্ধতত্বাছল। আমি ভাবতে লাগলাম কী করে এই 
ণ্যতানের হাত থেকে রেহাই পাব । রেহ।ই পাওয়াতো দূরের কথা অসার 
বারগাঞ্জা আমার কাছে যে গ্রন্তাব করল, সেই প্রস্তাব শুনে আম হতভন্ত হয়ে 
গেলাম । 

৪ শোন ডিাসিলভা"*" 

£ আমাকে তুমি লোটন বলে ডাকবে । ডাসিলভা বেঁচে নেই” 
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অসংকার বারগাঞ্জা হাসল । সেই মান্ট দ.ন্টু হাস । আম এবং গোয়ার 
সব মেয়েরাই জানত যে এই দুষ্ট; হাঁসর মধ্যে বিষ মেশান আছে । এই হাস 
দিয়ে সে যে কত মেয়ের মন ভূলয়েছে তার হিসেব নেই । আমার চোখ বলতে 
লাগল আমার সামনে যে লোকাঁট দাঁড়য়ে আছে সে হল অসকার বারগাঞ্জা কিন্ত 
আমার মন বলতে লাগল এই লোকটি জাল প্রতারক । কারণ আজকের অস্কার 
বারগাঞ্জার চালচলনে হাভভাবে এমন খত ছল যা আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি 
করল। 'কন্তু এর পরে অগকার বারগাঞ্জা যখন আমাদের উভয়ের গোয়ার 
জীবনের এমন নিখুত ছবি আঁকল এবং গোয়ার এমন সব গণ্প বলতে লাগল যে 
এরপর আমার মন থেকে সমন্ত সংশয় দূর হয়ে গেল । আমার মনের সন্দেহ দুর 
হল। আম অস্কার বারগাঞ্জাকে স্বীকার করে নিলাম। 

£ আমাকে দেখে 'ননশ্চয় অবাক হয়োছস 2 তা অনেক বছর বাদে দেখা: 
চেহারার 1কছু পাঁরব্তন তো হবেই। গলার ম্বরও একটু পাল্টেছে...এই বলে 
অস্কার বারগাঞ্জা গলার স্বর নিচু করে বলল £ দেশে আমার প্রচুর শত্রু আছেরে 
লোটন। ওদের হাত থেকে ঝাঁচবার জন্যে আম মুখে প্ল্যাস্টিক সাজারী করে 
ণনয়োছি | 

মনে মনে বললাম £ খুব যান্তসঙ্গত কারণ। এরপর অসকার বারাগাঞ্জাবে 
অস্বীকার করা যায় না। 

ঃ হয়ত অস্কার বারগাঞ্জা আমার মনের কথা বুঝতে পারল । বলল, আম 
এসে গোছ। তোকে আর চিন্তা করতে হবে না। এবার থেকে তোর ব্যবসা খুব 
রমরমা হয়ে উবে । এছাড়া আম তোর সঙ্গে নতুন হসেবের খাতা খুলব 
শুনলাম গোলাম রসুল আর নেই*" 

£ গোলাম রসুল পাকিস্তান চলে গেছে". 

£ তাহলে আমাদের একজন অংশীদার কমল ? 

£ না গোলাম রসুলের ভাইপো আমার অংশীদার হয়েছে । 

৪ উহু উহ এবার থেকে আম হলাম থনী মাস্কোঁটয়ার্স ক্লাবের প্রধান 
অংশীদার । মাঁঞ্জল চুনোপ্যট । লাভের দুচার পরসা ওকে দিলেই চলবে ৷ এই 
নাইট ক্লাবে আম বড়লোকদের নিয়ে আসব ৷ এছাড়া জুয়ারীদের আনব ৷ আন 
আসবে সুন্দরী ললনাদের যারা অর্ধনগ্ন সেক্সের ব্যাধিতে ভুগছে । 

£ অস্কার বারগাঞ্জার আমার কোন কথায় কান দিল না। একটানা সে তার 
কাহিনী বলতে লাগল £ শোন লোটন, এবার থেকে যে নতুন ব্যবসা শুরু করব 
তার 'কছু আভাস তোকে 'াচ্ছ। প্রথমত রেসকোসে ঘোড়া দৌড়,বার সময় 
[কিছ হেরাঁফাঁর করতে হবে । রেসকোসেরি মাঠ থেকে টাকা আয় করবার একট। 
আগোজন করেছি । এছাড়া ক্লাবের জুয়োর আসর তিন তাস, রুলেট, সব কিছুই 
আরো জোরদার করে করা হবে । এদেশের সব অন্দর মেষেদের ক্লাবের হস্টস 
করে রাখব । এ সব সুন্দরী মেয়েদের দেখতে বোম্বাই শহরের বড় পাঁলটিপিয়ান 
ব্যবসায়ী 'এবং বাঃরোন্র্যাটরা ছুটে আসবে। পরে ওদের সঙ্গে মেয়েদের ছবি 
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তুলব । এবার করা হবে ব্্যাকমোলং । 

যাক তোকে ক্লাবের আর একটা নতুন কাজের কথা বলাছ । কাজটা লোভন?য় 
এবং করতে পারলে ভালো দুপয়সা রোজগার করা যাবে। 

£ লোটন তোর জোনাথান মাসকারানসের কথা মনে আছে 2 অসংকার 
বারগাঞ্জা ?জজ্ঞেস করল । 

£ তোর, সেই পতুগীজ বন্ধুতো 2 হ] মনে থাকবে নাকেন 2 ওর তো 
গোয়ানীজ মেয়েদের প্রাত তীক্ষ দৃষ্টি ছল । 

£ শুনোছি পতুগ্লিজ ইনটোলজেন্স ঝাহনীতে বড় কাজ করত:.. 

£ ঠিক ধরোছস । জোনাথানকে আম অনেক কাজে সাহায্য করোছি, বহু 
মেয়ে বান্ধবী জ:টয়ে দিয়োছ--.ইত্যাঁদ । 

£ লোকটা কোথায় ? 

£ লসবনে । 

£ কী করছে 2 

£ আগে পতুগণীজ ইনটোলজেন্স বাহনীতে এক বড় পদে কাজ করত । 
অস্কার বারগাঞ্জা আবার বলতে লাগল £ অবাঁশ্য ওর এই সরকার কাজের 
সঙ্গে সঙ্গে লোকটি এক বড় কল গালের ব্যবসা শুরু করোছল । 

£ কল গার্লের ব্যবসা 2৪ আমার এই ছোট প্রশ্নে উত্তেজনার স্থুর ছিল । 

৪ হ্যা য়ুরোপে ওর খুব ঝড় কল গালের ব্যবসা আছে । বাঁধা খদ্দের । 
[বাভলা দেশের ইনটোলজেন্স সাভস কলগালের জন্যে জোনাথানের 
শরণাপন্ন হয়। অবাঁশ্য জোনাথানের এ সব মেয়েদের আমিই সংগ্রহ কার । 
আঁধকাংশই গোয়ানীজ । গরীব, নিম্মমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে । পয়সার প্রয়োজনে 
এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যাঁদ দেহের 1খদেও মেটান যায় আপাঁত্ত কসের 2 

£ বর্তমানে কল গালের ব্যবসার জন্যে এই জোনাথান মাসকারানসের কু 
মেয়ের প্রয়োজন আছে । ওর ব্যবসাকে বাড়াতে চায়। এই জন্যে জোনাথান 
আমার শরণাপন্ন হয়েছে । অবাঁশ্য এর বদলে জোনাথান আমাকে একাঁট বশেষ 
মূল্যবান ডকুমেন্ট দিতে রাজ হয়েছে । 

£ মূল্যবান ডকুমেন্ট 2 আম আবার 'বাস্মত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম । 

হপ্যা। এবার তোকে আরো কয়েকাট কথা খুলে বলব। আম গোয়া 
থেকে পাণলয়ে ?লিসবনে চলে গিয়েছিলাম । সেখান থেকে লণ্ডনে গিয়েছিলাম । 
[লসবনে থাকাকালীন জোনাথান মাসকারানস আমাকে তুর্কবর একদল ড্রাগস 
সমাগালং-এর দালালদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়োছল । 

এরা ছিলেন তুর্কীর মানে 'ফারটাইল ক্রিসে্ট'__অথাং তুর্কী, পাঁকন্তান 
এবং আফগ্ানস্থান এলাকার ড্রাগস স্মাগলার । এই সব দালালদের তুর্কণর 
ভাষায় 'বাবা' বলা হয়। 

তুর্কবীর ইজামর_ এবং উসকুদুরের মাঝে একটি গ্রাম আছে। নাম “আইফন 
কারাহসার” । এইখানে হেরোন চাষ করা হয়। এইখান থেকে হেরোন স্মাগল করে 
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পৃথবার বিভন্ন দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। 

£ বাবারা” অথ দ্রাগসের দালালেরা হলেন সাঁপালর 'কোসা নোস্টার, 
লোক। কিন্তু পরে দেখলাম এরা আঁধকাংশই পাকন্তানী, আফগানিন্তানের লোক। 
বাবারা বলেছেন আম যাঁদ ভারতের গোল্ড স্মাগালং করতে পার তাহলে ওরা 
আমার কাছ থেকে হেরোন, হাঁসস কিনবেন । অবাঁশ্য কাজের ট্রায়াল স্বরূপ 
আমাকে লগ্নে ড্রাগস স্মাগল করে নিয়ে যেতে হবে । 

প্রায় দু বছর ধরে মধ্যপ্রাচা, পাঁকন্তান, আফগানস্থান থেকে হেরোন, হাঁসস 
লগ্নে ড্রাগস স্মাগল করে হঠাৎ বাবারা আমাকে অনুরোধ করলেন আম যাঁদ ওদের 
দালাল হয়ে কাজ করতে পার তাহলে লাভের পণ্চাশ পাসেণ্ট আমার হবে। 
তাই আম ঠিক করোছ এবার আম এই গোল্ড স্মাগাঁলং-এর কাজ শুরু করব । 
সোনার বিস্কুট আনব । এ কাজের জন্যে আমার নিজদ্ব ?কছু লোকের দরকার 
হবে। সেই নিয়ে তোকে আর কোন 'চন্তা ভাবনা করতে হবে না ।' 

ঃ অস্কার বারগাঞ্জা ঠিক করোছিল বোস্তাই'র পণলশ এবং সরকার কর্তৃপক্ষের 
চোখে ধুলো দেবার জন্য সে বোম্বাই'র কোন ভাড়াটে ঝাড় কিংবা ফ্ল্যাটে থাকবেনা । 
সমুদ্রের উপর একট লাক্সাঁর বোটে থাকবে । আর ঠিক হল বোগুাই'র শহরতলী 
1ভয়াগুতে এ লাক্সার বোট থাকবে । ভিয়াঁও হল জেলেদের গ্রাম । আর 
এঁ ভিগ্নাগুতে একাঁট বড় পড়ো বাঁড় ভাড়া করা হল অস্কার আমাকে পরে 
বলোছিল, বাড়ির মা'লক 'ছলেন তার বন্ধু এবং তান দিল্লীতে থাকেন। এ 
বাড়িটা হবে আমাদের ড্রাগস, হেরোন রাখবার গুদাম ঘর । এ ছাড়া ওখানে 
প্রায়ই কয়েকজন লোক আসতেন । এরাকেছেলে না মেয়ে, জানি না৷ এ 
পড়ো বাঁড়র ঠিকানা আমি জানতাম এবং অস্কার আমাকে বলোছল এ 
বাড়ি দেখবার ও তত্বাবধানের কাজকর্ম আমাকেই করতে হবে. কিন্ত আম মান 
পাঁচ ছয়বাঘ এ পড়ো বাড়তে গয়োছলাম । 

£ আমার এই থী মাস্কোটয়ার্স ক্লাব হল অসংকার বারগাঞ্জার দপ্তর । 
এখানে বসে ?তাঁন তার সাগবেদদের সঙ্গে গৃল্পগ্জব করত ?কংবা শলাপরা- 
মর্শ করত। সন্ধ্যার পর সে প্রায়ই ভিয়াঁণ্ডর লাক্সার বোটে চলে যেত! 
আমি সাধারণত অসংকার বারগাঞ্জাকে এাঁড়য়ে চলতাম । কেন জাননা আম 
বড় বিপদের আশংকা করেছিলাম " 

৪ একদিন অসকার বারগাঞ্জা আমাকে আড়ালে ডেকে বলল £ লোটন 
তোকে একটা কথা বলছি । শুনীছ আমার বোস্বাই'র বন্ধ;রা আমাকে অন.আন্ধান 
করে বেড়াচ্ছে । শোন আমার এই বন্ধংর নাম হল, 'গোলাপ'। লোক যদ আমার 
অনুবন্ধান করতে এখানে আসে মনে করে বলাব বারগাপ্তয এখানে ষেন না আসে 
এবং এ নামে এখানে কেড থাকে না। 

ঃ লোকাটর নান? আন উৎম্থক? হয়ে জিজ্ঞেস করোহলাম | 

অনকার বা.গা্ছা মুখ গন্তার করে বলঃ বললাম তো নান হল 'গোলাপ?। 
লোকটিবেন কোন প্রকারে জানতে না পারে আম বোম্বাইতে আছ 2 লোকটা 
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আমার পুরাতন শত্রু ৷ 

£ লোকটা শন্তু ঃ আম কৌতূহলী হয়ে ইজজ্ঞেস করোছলাম । অসংকার 
বার্গাঞ্জ এই প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। তবে দেখতে পেলাম "গোলাপ নামাট 
বলতেই ওর মুখ শুকয়ে গিয়েছিল । 

তারপর অসকার বারগাঞ্জা তার ইচ্ছেমত এই রেন্তোরাঁয় যাতায়াত করতে 
দাগল ! একাঁদন আমাকে বলল, তোকে খুব একটা গোপন কথা বলব। কাউকে 
বালস না। আমার সেই পর্তুগাঁজ বন্ধ; জোনাথান মাসকারাঁনস আমাকে বলোছল 
বে পতৃগীজ সৈন্যবাহনী গোয়া থেকে চলে যাবার আগে গোয়ার বাভন্ন 
এলাকায় অনেক অস্ত্র লুকিয়ে রেখোছল । কোথায় কোথায় এই সব অস্ত 
গগাকয়ে রাখা হয়োছল তার একটা ম্যাপও আমাকে 'দয়েছিল। এই ম্যাপে যে 
এ জায়গার অস্তু লুকান আছে সেই জায়গা গল চাহত করা আছে। 

£ তুই জানিস লোটন আজকাল এদেশে অনেক সন্দাসবাদীদের দল গাঁজয়ে 
এছে | সন্তাসবাদীদের কাজের জন্যে এদের অন প্রয়োজন । আম জোনাথান 
নামকারনিসের কাছ থেকে লুকানো অন্ত্রগুলির ম্যাপ কিনোছ । ঠিক করোছি 
এহ অন্নগ্াল খুজে বার করবার পর ওগুলোকে চড়ীত দামে সন্মাসবাদীদের 
“ছে বানর করব! একটি ম্যাপ আম আমার এক বন্ধ;কে দিয়োছলাম । 
ধ্ধঃট এ ম্যাপ নিয়ে লুকানো অন্তর খুজে বার করবার জন্যে পানাঁজমে 
গয়েছিল। ওখান থেকে বন্ধু খবর পাঠয়েছে যে ম্যাপের চিহুত জায়গাগ্ীল 
সে খনজে পাচ্ছে না। বন্ধুটি শয়তান। হয়ত আমাকে ধা*্পা দেবার চেস্টা 
করছে । তাই ভাবাঁছ নিজেই একবার পানাজমে যাব । 

যুদ্ধের পরে পানাঁজম থেকে পালাবার গুজব আগে বাজারে রাঁটয়োছলাম,আ'ম 
মারা গোছ। ঘটা করে আমাকে কাঁফনে পুরে কবরও দেয়া হয়ৌহল। কন্ত্ব এ 
ালবকর এবং গনপালভেজ পরে মাটি থেকে কাঁফন তুলে প্রমাণ করেছে অসকার 
বারগাঞ্জা মারা যায়াীন। কারণ কফিনে আমার দেহ ছিল না । আম জান পালিশ 
আমাকে খুজে বেড়াচ্ছে । এছাড়া আলাভয়াও আমাকে খ'জে বেড়াচ্ছে» 

আম অস:কার বারগাঞ্জার কথা শুনে হেসোছলাম । বলোছলাম £ শুধু 
পীলশ, আলাভয়া নয়,আরো অনেক মেয়ে যাদের তুমি যাদের সর্বনাশ করেছ তারা 
সবাই তোমাকে খুজে বেড়াচ্ছে । সবাই বলছে গোয়ার যুদ্ধের সময় তুমি ছলে 
দমুখী সাপ। অথধি পতুগীজ সরকারের খবর ভারত সরকারের কাছে বিক্রী 
করতে । আর এই স্পাইংর দোষটা ব্ঁঝ ডি. আই. জি. আলবুকরের উপর 
চাঁপয়োছলে,* 

আমার কথা শুনে অস্কার বারগাঞ্জা হেসে বলল £ এই বান্দা বুদ্ধ হয়ে বেঁচে 
থাকতে চয় না। এই সংসারে বাঁচতে হলে বন্ধংর ভাই বোন স্ত্রীর গলা কাটতে 
'বধা বোধ করনা । যাঁদ কর, তাহলে মরবে । 

ঃ এই সময়ে আমার ক্লাবে আরো কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল । প্রথমতঃ অস্কার 
বারগাঞজজা মোটর বোটে থাকবার জন্যে একাট লাজ্মাঁর বোট কনল। নাম দল 
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'ডন জুয়ান । বলল এ মোটর বোটে হবে এক বড় নাইট ক্লাব। বড়লোক 
ছেলে মেয়েদের নিয়ে এ নাইট ক্লাবে হৈহল্লা করা হবে। ওখানে ওরা মদ খাবে, 
ড্রাগন খাবে। রু ফিল্ম তুলব। ব্যস তারপর ব্ল্যাকমৌলং। শুধু শাসালো 
খদ্দেরদের ব্ুযাকমোলং করব। 

£ কিছুদিন পরে আমার ক্লাবে আর একাঁট মেয়ে এল । মেয়োটির রুপ দেখে 
আম থমকে গেলাম । একেবারে যেন আরব দেশের হুরী। এমন সুন্দরী সেক্সী 
মেয়ে আম জীবনে দৌখাঁন । মেয়োট নাম হল শিরীন, শিরীন ভাট । প্রথমে 
মন 'বশ্বাস করাঁছল না মেয়েটি ভারতীয় । ভেবোছলাম বিদেশিনী । 

অস-কার বারগাঞ্জাই শিরীনকে আমার ক্লাবে নিয়ে এলো । বলল £ আমার 
পাঁরাচত এক বন্ধুর জ্বী । 

£ মেয়েটি বিবাঁহতা 2 আম [জজ্ঞেস করোছলাম । 

£ এতে কী আসে যায়রে। লগুনে থাকাকালীন ওর সঙ্গে আমার এক 
বন্ধুর বিয়ে হয়েছিল ৷ তবে সাবধানে থাঁকস। ওর রূপের আগুনে পুড়ে মারস 
না। তবে এখানে এসেছে ভালই হল। মেয়েটিকে দিয়ে নতুন শিকার ধরা 
যাবে। 

শরীনের প্রথম এবং প্রধান শিকার হল জমনাদাস জাভেরী ছেলে অরুণদাস 
জাভেরী । অরুণদাসকে আমার ক্লাবে নিয়ে এসোঁছল আমার পার্টনার মাঁঞ্জল! 
মাঁঞ্জল আমাকে বলল £ অরুণদাস হল বোম্বাইর এক কোটিপাঁতর ছেলে । ব্যর্থ 
প্রোমক ৷ ছেলোট যে মেয়ের সঙ্গে প্রেম করত সেই মেয়েটিকে তার বাবা দুম করে 
বিয়ে করেছে । অতএব মাঁজলের পাল্লায় পড়ে অরুণদাস জাভেরী এই ড্রাগসের 
নেশা ধরেছে। 

অস্কার বারগাঞ্জা অরুণদাসকে তার হাতের মুঠোয় ধরে রাখবার চেক্টা করল । 
অরুণের মতো অমন শাঁসালো খদ্দেরকে কে ছাড়ে 2 আঁমও শিরীনকে অরুণের 
সঙ্গে ভাঁড়য়ে দিলাম। কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিল যাঁদ একবার অরুণদাসকে হাত 
করতে পার তবে ওকে ঠাঁকয়ে বেশ কয়েক কোট টাকা করতে পারব । এঁ সময়ে 
1শরানের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল ৷ তাই আমার প্রন্তাবকে সে বেশ লাভজনক 
ব্যবসা বলে মনে করল । অবশ্যি শিরীন আমাকে বলোছল যে অরুণদাসের কাছ 
থেকে সে একাট মূল্যবান ডকুমেণ্ট আদায় করতে চায়। সেই মূল্যবান ডকুমেন্টে 
কাঁ আছে আম জানতাম না। 

অসকার বারগাঞ্জা একেবারেই পছন্দ করোনি শিরীনের সঙ্গে অরুণদাসের 
হদ্যতা বেশ জমে উঠুক । এর কারণ পরে আমি জানতে পেরোছলাম ৷ 

শিরীন সুন্দরী, সেক্সী এবং খুবই দ্রুত জীবন পছন্দ করত । জুয়ো, রুলেট 
খেলত এবং বাঁজ হারত। তাই সব সময়েই তার ঢাকার প্রয়োজন ছিল। যখন 
তার টাকার প্রয়োজন হত সে আমার কাছ থেকে সাদা কাগজে সই করে টাকা 
[নিত। একাঁদন আম তাকে উপদেশের গলায় বললাম £ জুয়ো খেলে জীবন নন্ট 
করছ কেন»শ। সংসার কর। শিরীন আমাকে হেসে বলোছিল, লোটন আমার মত 
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মেয়েরা জীবনের প্রাতি পদে পদে আগুন নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসে । তারা 
ঘর বাঁধতে পারেনা । আগুনে পুড়ে মরতে চায় । আজ আমার যে দেহের রুপ 
দেখছ, হয়ত এ হল আমার সম্পদ কিন্তু কাল এই রূপ যৌবন আমার গলার 
কাটা হয়ে হবে দাঁড়াবে । আম জীবনে যা চেয়োছলাম তা পাইনি... 

£ ক চেয়োছিলে 

£ একজন পুরুষকে 2 

£ কোথায় সে ? 

£ আম জান সে কোথায় আছে । তবে ঠিক *পন্ট করে তার নাম ঠিকানা 
জাঁননা। পরে একটু চুপ করে থেকে জজ্ঞে করল এই অসংকার বারগাঞ্জা 
তুমি ওকে অনেকাঁদন ধরে চেনো ? 

আম জবাব দিলাম, হ্যা গোয়া থেকে । আজ প্রায় কাঁড় পণাচশ বছর যাবৎ 
এক চান. 

£ তুমি হলপ করে বলছ এই লোকাঁটর নাম হল অসার বারগাঞ্জা। গশরঈন 
ভাজ্ঞেপ করল! আম লাম £ হণ্যা। 

[শরাঁন আবার ভেবে বলল ঃ লোটন, লগ্নে থাকাকালীন আম এক অস:কার 
বারগাঞ্জাকে চিনতাম । গোগার বাসন্দা, যুদ্ধের পর পালিয়ে লিসবনে গিয়ে- 
ছিল, এর পরে লগ্নে । এ সময়ে অসংকার বারগাঞ্জা ভারতীয় পাশপোর্ট পাবার 
[চ্টা করাঁহল । তাই তোমার থে মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে আবার অসার বারগাঙ্জার 
দেখা পেয়ে বেশ অবঝক হলাম । লণ্ডনে থাকাকালীন অসংকার বারগাঞ্জা আমাকে 
পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়োছল । আমাকে দেখলেই কত মিষ্টি গমণ্টি কথা বলত । 
কিন্তু প্রথম যোদন বোম্বাইতে সে জানতে পারল আম কে অমন সে চমকে উঠল। 
যেন সাপের পণচ পা দেখেছে.। আম ভাবলাম অসংকার বারগাঞ্জা ভয় পাচ্ছে 
কেন ? নিশয় এর কোন নেপথ্য কারণআছে । কী সেই কারণ ? একাঁদন অরণদাস 
গাভেরী প্রায় নেশার বোরেই আমাকে বলল যে অসংকার বারগাঞ্জা তার কাছ 
[থকে হু গোপন প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট চাইছে" | কী সেই ডকুমেন্ট 2 অরুণ 
বলল £ চশদনীমল জ.য়েলার ফার্জের কহ শেয়ারের কাগজ চাইছে । অরুণের 
এই জবাব শুনে আম বেশ অবাক হলাম । আমি জানতাম কাঁ কারণে অসকার 
বারগাঞ্জ এ কাগজগীল চাইছে । চশদনীমল জুয়েলার ফান্ের শেয়ার স। 
[ফকেটগুল হল এক একটা ডায়মণ্ড.. 

£ মিঃ ঝয়রন, শিরীন এরপর আমাকে আর কছু বলোৌন। তবে অস্‌কার 
বারগরঙ্জার মৃতুটুব পর বূঝতে পারলাম অসংকার বারগাঞ্জার এই ভাবে কেন খুন 
হয়েছে । এ চণদনীমল জঃয়েলার ফার্মের শেয়ার সার্টিফকেটগীল 'ফরে পাবার 
উন্যে.»* 

৪ মঃ বায়রন আমাকে অস্কার বারগাঞ্জার খুনের সঙ্গে আমাকে জড়াবেন না । 

বায়রন এতক্ষণ মন দিয়ে লোটনের কথাগ্যীল শুনাছল। তার কাহনীতে 
কোন বাধা দেয়ন। এবার সে তার মুখ খুলল । 'জিজ্ঞেন করল £ তাহলে 
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অরুণকে সাবধান করে এঁ চিঠ কে লিখেছিল । নিঃসন্দেহে চিঠি খানা তোমার 
টাইপরাইটারে লেখা হয়েছিল ? 

একটু ভেবে লোটন বলল, হণ্যা। তবে শিরীন আমাকে এ চাঠি লিখতে 
বলোছল। 

৪ কারণ £ 

£ কী কারণ বলতে পারবনা ! তবে শিরীনের ইচ্ছা ছলনা যে অসকার 
বারগাঞ্জা এ সব জরুরী ডকুমেন্টগীল নিয়ে পালিয়ে যায়। তাই ওকে 
সতর্ক করবার চেস্টা করোছল । 

£আমি জিজ্ঞেস করোছিলাম শিরীন অস্কার বারগাঞ্জা তোমার বিরোধী কেন ? 

£ কারণ লগ্নে থাকাকালীন আমার এক বন্ধ; ছিল। আমরা সবাই তাকে 
গোলাপ" বলে ডাকতাম ।আ'ম জানতাম অস্কার বারগাঞ্জা 'গোলাপকে? ভয়পায়। 

£ শিরীনের মুখে গোলাপের নাম শুনে আম শ্তীস্তত হলাম । এ নাম 
যে শিরীনের মখে শুনতে পাব আশা কারাঁন:-. 

গোলাপকে 2 আম জিজ্ঞেস করোছিলাম । 

£ গোলাপ" আমার বন্ধ; । মাই ডার্লং এইটুকু সে আমাকে বলল! 
হ্যা মিঃ বায়রন, শিরীন এর বোশ কিছ আমাকে বলতে চায়ান।, আমিও 

কে এ নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করান। আজ আপান প্রশ্ন করলেন বলেই 
এতগ্ীল কথা আপনাকে বললাম ।; 

£ এবার আমার ক্লাবের আর একট ঘটনা বলব । এই ঘটনার পর আমান 
কাছে অস্কার বারগাঞ্জার জীবনের সমন্ত রহস্য পাঁরৎ্কার, স্পন্ট হয়ে গেল । 

একদন হঠাৎ আলাঁহ্য়া আমার ক্লাবে এল। সোঁদন আলাভয়াকে দেখে 
আমার মনে যেমন আনন্দ হয়েছিল তেমাঁন ওর চেহারা এবং রূপ দেখে শ্তান্তত 
হলাম । প্রথমে মাম বপ্ধাস করতে চাইীন যে আমার চোখের সামনে যে মেয়োও 
দাঁড়িয়ে আছে সে হল আমার পুরাতন সহকর্মী জীন গণসালভেজের স্তী আলাভয়া । 
প্রথমে আলাভয়াকে দেখে মনে হল এ কা কাকে দেখাছ ? অমন সুন্দরী, 
আলাভয়া, এই কাকলাশের চেহারা হল কীকরে? গাল ভেঙ্গে গেছে, চোখ 
বসে গেছে তবু তখনও আঁলাভয়ার চেহারায় পৌন্দযর জৌলষ ছিল। ওর 
এই চেহারা দেখে আমি অবাক হলাম। 

ঃ তুই 2 এতাঁদন কোথায় ছিলি 2 বেশ অজ্ঞাতসারেই আমার মুখ দিয়ে 
এই কয়েকটি কথা বেরুল। 

£ জাহান্নমে । তোর বন্ধু শয়তান কী জান তার নাম 2 

£ অস্কার বারগাঞ্জা*" 

* না ওর নাম হল শয়তান বারগাপ্জা...লোকটা আমাকে জানর ঘর থেকে 
বের করে আনল, বলল £ তোকে বাব করে রাখব । তারপর লগুনে নিয়ে যাবার 
নাম করে লসবনে এক কলগার্ল ক্লাবের কার কাছে 'িন্রী করল। লোকটা 
যুদ্ধের মময় পানাঁজমে থাকত । অস্কার বারগাঞ্জার এক বড় ইয়ার ছিল, নাম 
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জোনাথান মাসকারাঁনস,* ৷ এক বড় স্পাই চক্রে কাজ করত! প্রথমে ভাঁবান 
এই' জোনাথান মাসকারাঁনস আমাকে দিয়ে সব নোংরা কাজ করাবে । তারপরে 
শুরু হল £ প্রাতিরান্রে কার না কার বিছানায় রাঁন্র কাটাই । যাক অনেক কন্টে 


জোনাথান মাসকারাঁনসের হাত থেকে রেহাই পেয়োছি ' এবার কী চাই জাঁনস 
লোটন 2 


£ কী আম [জজন্দরেদ করোছলাম। 

£ একবার যাঁদ অস্কার বারগাঞ্জাকে হাতের মুঠোয় পেতাম তাহলে ওর মুখে 
প্যাঁস্ড ঢেলে দিতাম । 

£ জোনাথান আসকারানস প্রথমে আমাকে বলল £ অস্কার বারগাঞ্জা মারা 
গেছে। আম জোনাথানের কথা শুনে জোরে হেসে বলোছিলাম বিড়ালের কয়টা 
প্রাণ আছে জোনাথান-*" 
নয়াট_ জোনাথান আমাকে বলেছিল । 

£ অস্কার বারগাঞ্জারও নয়টি প্রাণ আছে । ওকে তুম চেনো না। আম 
চান... 

যাক এরপর জোনাথানের এক সাগরেদ আমাকে বলল £ লগুনে সহো 
এলাকায় ওয়ারদুর শ্ট্রগটে গিয়ে খোঁজ করূুন। এখানে আপান অস্কার 
বারগাঞ্জার দেখা পাবেন". 

আলাভয়া আমাকে বলতে লাগল £ আম লগ্নে সহো এলাকায় গেলাম । 
কিন্তু অস্কাব বারগাঞ্জার কোন খবর পেলাম না। প্রায় তিন বছর সহোর 
'?কটক্যাট” নাইট ক্লাবে রাঁন্র কাটিয়োছ । আশা ছিল ওখানে অস্কার বারগাঞ্জার 
দেখা পাব । গোয়ার দুচার জন বন্ধ; আমাকে বলল £ আলাভয়া, দেশ স্বাধান 
হয়েছে । তুই পানীজমে ফিরে ঘা। জান তোকে ঘরে নেবে । তবে আমার 
দু প্রাতিজ্ঞা অস্কার বারগাঞ্জাকে আমার চাই-ই-চাই । বোস্বাইতে ফিরে এলাম । 
এসে শুনলাম অস্কার বারগাঞ্জা তোর নাইট ক্লাবের অংশীদার হয়েছে । একাঁদন 
গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করলাম। আমাকে দেখে অস্কার বারগাঞ্জা প্রথমে না 
চিনবার ভান করল । পরে আম জিজ্ঞেস করলাম ঃ কাঁ রে আলাভিয়াকে 
এত শাগির ভূলে গোল.» 

প্রীতিবাদ করল অস্কার বারগাঞ্জা, বলল £ 

£ কী যেবাঁলস আলাভয়া ? 

প্রথমে তোকে চিনে উঠতে পার নি। এবার বল, লিসবন থেকে কবে এলি 2 
আর তুই কীচাস? 

অস্কার বারগাঞ্জার এই প্রশ্ন আমাকে অবাক করল । অস্কার বলছে কনা 
আম কাঁ চাই... ? বললাম আমাকে যখন “কুলটা” বলে ঘর থেকে বের করে 
ঞনোৌছ'ল এবং পরে টাকার লোভ দোঁখয়ে আমাকে তোর লিসবনের ইয়ার 
জোনাথানের কাছে বিক্রী করলি তখন তোর মনে ছিল না, আমি ভবিষ্যং কী 
করে দিন গ্‌জরান করব 1 এবার টাকা দে মোটা টাকা তোকে 'দিতে হবে। 
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নইলে তোর চ্মাগালং'র কাহনণ সরকারকে বলতে হবে। 

অস্কার হাসল । বলল, 'নশ্চয় নিশ্চয় ও টাকা পাবি। আমি জুয়ো 
খেলে, স্মাগল করে টাকা রোজগার করব আর তুই তার শেয়ার পাব । এই টাকা 
কী এই ক্লাব ঘরে বসে দেয়া যায়। চল, আমার হাউস বোটে». । আজ রাতিটা 
আমার সঙ্গে কাটাঁব। কাল সকালে তোকে 'হিসেবপন্র করে টাকা দেবো । তুই 
জানিস লোটন কেউ যাঁদ আমার কাছে রান্রিবাসের প্রস্তাব করে তাহলে আমার মন 
দূর্বল হয়ে যায়! আম ওর সঙ্গে ভিয়াগুতে ওর লাক্সার বোটে যেতে রাজ 
হলাম। 'কন্বু আমার মন বার বার বলতে লাগল আঁলাভয়া, ভুল কারস না। 
অস্কার বারগাঞ্জা মানুষ নয়, সাক্ষাং শয়তান_-দানব। হয়ত এ হাউস বোটে 
লোকটা আমাকে খুন করবে । কিন্তু তব? ওর সঙ্গে ভিয়াণ্ডিতে গেলাম । কিন্তু ওর 
মদের সঙ্গে প্রচুর ঘুমের অযুদ মাঁশয়ে দিলাম যেন লোকটা বিছানায় 
শোবার সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকে.**। তাই হল । অবাশ্য পরের দন অস্কার 
বারগাঞ্জা আমার হাতে প্রচুর টাকা "দিয়ে বললঃ আঁলাভয়া তুই বোম্বাই 
থেকে চলে যা। আর কক্ষণো বোম্বাইতে আসসনে । টাকার দরকার হয় 
চিঠি লাখস লোটনের ঠিকানায় । আম তোকে টাকা পাঁঞ্জবে দেবো । আর 
আমার সঙ্গে তুই গতরাত রাত্রবাস করোছস একথা কাউকে বাঁলসনা ৷ বারগাঞ্জার 
কথা শুনবার পর আম চলে এসোছলাম। কিন্তু যে টাকা অস্কার বারগাঞ্জা 
আমাকে 'দিয়োছিল সেই টাকা দিয়ে আর কাঁদন চলে । টাকার জন্যে তোর 
নাইট ক্লাবের ঠিকানায় 'চাঠ িলখলাম না। অস্কার বারগাঞ্জার কাছে টাকা 
চাইবার জন্যে সোজা তোর নাইট ক্লাবে চলে এলাম । এবার বলঃ অস্কার 
বারগাঞ্জা কখন আসবে 2 আলাঁভয়ার কণ্ঠস্বরে একটু কর্কশতার সুর ছিল। 

আম আলাভয়ার কথা শুনে স্তাণ্তত হয়ে দাঁড়য়ে রইলাম ৷ কী জবাব দেব 
ভেবে পেলাম না। তাহলে কী আলাভয়া খবর পায়ান যে প্রায় সপ্তাহ খানেক 
অগে অসার বারগাঞ্জাকে খুন করা হয়েছে । সে আর বেঁচে নেই-'*এবার মৃদু 
গলায় বললাম £ দ্যাখ আঁলাভয়া তোকে একটা দুঃসংবাদ দেবো । এ খবর পেয়ে 
তুই খুশি হবি না কাদবি বলতে পারি না। অসার বারগাপ্জা ষে তোকে 
জান গণসালভেজের ঘর থেকে বের করে এনেছিল এঁ পাষণ্ড মারা গেছে । বলতে 
পারস ওকে খুন করা হয়েছে । আম ভেঝোছলাম আমার এই কথা শুনবার পর 
আলাভয়া খুশ হবে। হালে আলাভয়া অসকার বারগাঞ্জাকে দেখে দেখতে 
পারত না--পীকংবা আঁলাভয়া কী অসকার বারগাঞ্জার মৃত্যুর খবর শুনে কাদবে | 
না, আলাভয়া আমার কাছ থেকে এই খবর পেয়ে কাদলও না... । বরোং খুব 
জোরে হেসে উঠল। তরপর আঁলাভয়া আমাকে কী বললেন জানেন 'ম 
বায়রন। 

£ বলল £ লোটন আমাকে একটা ডবল অন 'দ রকৃস হুইস্কি দে। আমি 
হুইস্কি খাইনা 'কন্্ু আছ খাবো... 

আমি আলাভয়ার গ্লাসে একটি ডবল স্কচ হুইস্কি ঢেলে দিলাম । আঁলাভয়া 
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কোন কিছু না বলে এ দুই পেগ হুইস্কি তার গলায় জেলে দিল। পরে খুব 
"জোরে হেসে বলল তুই বাঁলাছস কী লোটন 2 অস্কার বারগাঞ্জা মারা গেছে । 
তুইতো জানিস অস্কার বারগাঞ্জা মারা যায় না। সে শুধু তার খোলস পালটায়। 
এবার আম অসহিষ্ণু হয়ে জোরে চিৎকার করে বললাম তুই ক বলতে চাইছিস 
অলিভিয়। বল ? 


£ আম বলোছি বেড়ালের কয়াটি জীবন । তাই অস:কার বারগাঞ্জা মারা 
যায়ান। ৰ 

£ তাহলে বার মৃতদেহ পোল্টমর্টম করা হল এঁ মৃত দেহটি কার ? 

এবার তোকে সব খুলে বলাছি লোটন । সোঁদন রান্রে আম যখন অসংকার 
বারগাঞ্জার শয্যাসাঙ্গনী হলাম এবং দুজনেই নগ্ন দেহ 1নয়ে একে অন্যকে জাঁড়য়ে 
ধরলাম তখন আমার মন বলতে লাগল যে লোকাঁট আমাকে জীড়য়ে ধরেছিল সেই 
লোকাঁট পানাঁজমের অসকার বারগাঞ্জা নয় । বুঝতে পারলাম পানাঁজমের অস্কার 
বারগাঞ্জার মখোষ পড়ে অন্য কেউ আমার শব্যাসঙ্গ হয়েছে । কারণ লোকাঁট 
যখন নগ্ন হয়ে আমাঙ্কে জাঁড়য়ে ধরেছিল তখন দেখতে পেলাম লোকটর বুক ভাতি 
আছে পশুর মত লোম । আর আছে দুটো সোনার দাত। পানাজমের অসকার 
বারগাঞ্জার বুকে কোন লোম ছিল না। তার বুকটা ছিল অনেকটা মেয়েদের মত । 
কিন্তু আমার বিছানার পাশে যে লোকাঁট শুয়ে আছে তার বুকে এত লোম এল কা 
করে 2 লোকাঁট হয়ত অসংকার বারগাঞ্জা নয় । আমার মনের সমন্ত সন্দেহ দূর হল 
যখন দেখতে পেলাম এই ডান হাতের উপরে ছোট উীল্ষ দিয়ে লেখা আছে 'নাঁদম 
দর্মীতভ । লোকটা প্রানম্টিক সাজরিী করে মুখের আদল পাল্টেছে বটে 
কিন্তু বুক থেকে লোম সরাতে পারোন কিংবা হাতের ীন্কর লেখাও মুছে যায়ান, 
হয়ত লোকটার সাহস বেড়েছিল। তাই এসব সাবধানতা নে'য়া প্রয়োজন মনে 
কবোৌন ।+ 

৯ ক ১ 

আলাভয়া আরো বলতে লাগল £ অস-কার বারণাঞ্জা ঘ:াময়ে পড়বার পর 
আম লাকয়ে অসকার বারগাপ্জার গোপন ড্রয়ার খুললাম । এ ড্রয়ারের ভেতর 
[তনাট ছাব ছিল । একট ছাঁবর 'নচে এক ক্যাপশনে লেখা ছিল 'ইণ্টার পোল 
ওয়াণ্টস নাদম 1দাঁমীন্রভ-..আল কাপুন অব গদ ইীমডলইন্ট.. 

£ এবার বুঝতে পারলেন ম. বায়রন । আমরা ভুল পান্রকে খুন করোছ। 
খুনণ ব্যান্তর নাম নাঁদম 'দামান্রভ,। আলকাপুন কাপুন অব দি মিডল ইন্ট '* 
ইপ্টারপোল নাদম 'দিঁমান্রভকে খুজে বেড়াচ্ছে”কবু সে বোগ্্াই শহরে 
অসংকার বারগ্াঞ্জার ছদ্মুবেশ পরে এতাঁদন পুলিশের চোখে ধূলো দিয়েছে৷ 
এখানে গা ঢাকা 'দিয়ে ছিল। ভাঁবধ্যং আর পারবে না। 

বায়রন লোটনের কথাগ্ীল শুনে এত বিহ্বল হয়ে পড়োছিল ষে প্রায় 
আট দশ মানট তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরলনা । পরে লোটনকে বলল £ 
কী বলব আঁম ভেবে পাচ্ছনা। তুই আমাকে মিছে কথা বলাঁছস। এ সম্ভব 


২০৯ 


নয়। এই লোকটা মধ্য প্রাচ্যর বখ্যাত ড্রাগ স্মাগলার 'নাঁদম দিমান্রভ নয় ।” 

হাসন লোটন, বলল £ লোকটাই যে নাঁদম 'দামীন্রভ তার অকাট্য প্রমাণ 
দেব। এই প্রমাণ আলাভয়া আমার হাতে তুলে দিয়েছে । এই বলে লোটন 
বায়রনের হাতে একাঁট পাশপোর্ট তুলে দিল। পাশপোর্টে যে ছবিটি ছিল সেই 
ছাঁব ছিল অসংকার বারগাঞ্জার। কিন্তু ছবির নীচে লেখা 'ছিল নাঁদম 'দীমান্রভ ৷ 
পাশপোর্ট ইস্থ করোছলেন তুর্কীর গভরন্নমেপ্ট । শুধু একটি পাশপোর্ট নয়, 
আলাভয়া আমাকে বলেছিল অস.কার বারগাঞ্জা কিংবা 'দিমান্রভের কাছে 
সারা দুনিয়ার পাশপোর্ট ছিল। আসকার বারগাপ্জা সারা পাঁথবীতে 'বাভন্ন 
ছদ্বুনাম ?নয়ে ঘুড়ে বেড়াত । আর একটি ছিল ভারতীয় পাশপোর্ট। নাদম 
দিমান্রভের ছাব কন্তু নাম লেখা আছে অস্কার বারগাঞ্জা । 

স সং স 

বায়রন নিগ্ু্ধ হয়ে লোটনের কথাগুলি শুনাছল । তার প্রশ্ন হল যে 
অসংকার বাবগাঞ্জা 'িয়াগুর লাক্সাঁর বোটে মারা গেছে তান কে? তাঁনই কি 
নাঁদম 'দামান্রিভ 2 মধ্যপ্রাচ্য খ্যাত পাঁলাটক্যাল ব্ল্যাকমেলার, স্মাগলার, পাঁলাঁট- 
ক্যাল ঞাঁজটেটর .. | এই নাঁদম 'দামান্রভ, আলকাপুন অব বব মিডল ইন্ট' আজ 
ভারতে এসে কেন ছাদ্নবেশ ধরে আশ্রয় নিয়োছল। নিশ্চয় তার লঁকয়ে থাকবার 
পেছনে অন্য কোন রহস্য ছিল । শুধু 'ইণ্টারপোলের' ভয়ে নয়, বাজারে গুজব 
ছল 'বাভন্ন দেশের য়ল্যাণ্টি ড্রাগস স্কোয়া নাদিম 'দামান্রভকে ধরবার জন্যে 
এবং...তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে প্রচুর টাকা ঘোষণা করেছে। হয়ত এই 
কারণেই নাঁদম দিমিন্রভ আজ অস্কার বারগাপ্জার নাম করে বোম্বাই শহরে লতি 
ছদ্মবেশে বসবাস করছে । তবে নাদম 'দিমিন্রভ আসল অসার বারগাজার 
জীবনের প্রাতি রহস্য জানে । কিন্ত আসল অসকার বারগাপ্জা আজ কোথায় ' 
[তান কৰ আগে মারা গেছেন 2 বায়রনের কাছে রহস্য ভ্রমেই ঘনীভূত হল ॥ 

ন মঃ 

বায়রন চুপ করে লোটনের কথাগীল শুনছিল। নাদিম দামাত্রভ 'আল 
কাপুন অব দ গমডল ইত্টকে' যে ভারতে দেখতে পাবে বায়র্ূন আশা করোন' 
কারণ ড্রাগস স্মাগ্গালং-র ব্যাপারে নাঁদম 'দীীব্রভের জ্যাড়দার দানয়ায় আর 
কেউ ছিল না। নাদিম 'িমান্রভের জীবন কাহন? £ রঙ্গীন এবং বাচত্র ॥ ড্রাগস 
স্মাগালংর কাজ কারবারে নয়, মধ্যপ্রাচ্যর বহ দেশের প্দালশের খাতায় নাঁদম 
গদামান্রভের নাম ছিল 'পাঁলাটক্যাল এীঁজটেটর,। নাঁদম দীমান্রভ বাগদাদ চীন্তর 
সময়ে লেবাননে বাগদাদ ছীঁন্তর সমর্থক কামাল মরেওয়ের' সঙ্গে ঘাঁনজ্ঠ ভাবে 
জাঁড়ত ছিল। পাঁকস্তানের বড় বড় কারা এবং ড্রাগস স্মাগলাররা ছিলেন 
নাদম 'দীমাতভের গ্লাসের ইয়ার ৷ 

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বায়রন লোটনকে জিজ্দঞেস করল-্*তাহলে ডন জুয়ান 
লাক্সাঁর বোটে যে অস-কার বারগাঞ্জাকে খুন করা হয়েছে সেই লোকাঁট অস্কার 
বারগাঞ্জা নয় 


*৯০ 


£ আপান ঠিক বলেছেন স্যর! যোঁদন থেকে আঁলাভয়ার মুখে শুনলাম 
আমরা যাকে অসংকার বারগাঞ্জা বলে জান এই লোকাঁট আসল বারগাঞ্জা নয়, 
এর নাম হল নাঁদম 'দামীন্রভ, সোঁদন থেকে আম সাবধান হলাম । বপদের 
আশংকা করলাম । বুঝতে পারলাম এই অসকার বারগাঞ্জা কংবা তাকে নাঁদম 
দিমান্রতই বলুন আমাদের মানে থবী মাস্কোটয়ার্স ক্লাবের সর্বনাশ করবে । কিন্ত 
পরে বুঝতে পারলান যে কোন ?বশেষ কারণে অসংকার বারগাঞ্জার প্রধান শিকার 
হলেন জমনাদাস জাভেরী । উীন লোটনের সাহায্য নিয়ে জমনাদাসের ছেলে 
অরুণদাসকে হাত করৌছলেন । 'বাভন্ন ধরনের চন্ত্রান্ত করে তান অরুণের 
সাহাধ্য নয়ে জমনাদাসের কাছ থেকে কছ; মুল্যবান ডক্তুমেণ্ট আদায় করোছিলেন। 
এ ডকুমেন্টগ্ীল কী আম জানিনা । কিন্তু শিরীন আমাকে বলোছল ডকুমেন্ট- 
গুল হল 'চাঁদনীমল জয়েলার ফার্সের শেয়ার সার্টিফকেউ»্* । যাঁদ অসংকার 
বারগাঞ্জা কোন প্রকারে এ শেয়ার সাটপফকেটগ্ীল হাত করে তাহলে শুধু 
জমনাদাস জাভেরীর ক্ষাতি নয়, এই দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যাস্ত এবং সরকারী 
কর্চচাঁররা ?বপদে পড়বেন ।, 

বায়রন লোটনকে আর কিছ? বলল না। শুধু বলল £ বতাদন্‌ আমার তদন্ত 
শেষ না হয় ততোঁদন তুই বোগ্বাই কিংবা দেশের বাইরে যাবার চেষ্টা করাবনা । 
চেষ্টা করলে বপদে পড়ীব,.. । তবে তুই এখনও আমাকে বালসান শিরীন কে ? 

£ হুজুর, আপনার হুকুম আম আমান্য করতে পার না। আম সাত্য সাঁতা 
বলাছ শিরীন কে আম জান নাঃ তবে এইটুকু জান 'কংবা বলতে পার 
শিরীন একটি অসাধারণ রূপসী চতুরা মেয়ে নয়। তার এই সৌন্দষ্য এবং রুপের 
পেছনে আর একাঁটি চরিত্র রয়েছে । দেই চীরন্র কী আম জাননা, তবে বলব 
শিরীন হল এক রহস্যময় নারা | 

সূ ৯ ্ 

সোঁদন রান্রে আর একাঁট ঘটনায় বায়বন এই তদন্তের রহসার মধ্যে আলোব 
রেখা দেখতে পেল! 

রাত প্রায় দুটো হবে! 

বায়রনের বেডরুমের টৌলফোন বেজে উঠল । 

বায়রন টেলিফোন ধরল। 

কোন জবাব পেল না। 

কিছুক্ষণ পরে আবার ট্োলফোন বেজে উত্ল। 

আবার টোল্ফোনের অপর দিক থিকে কোন জবাব পাওয়া গেল না কা 
ব্যাপার 2 

£ তৃতীয়বার ট্রোলফোন বেজে উঠবার পর বায়রন বেশ কিছুক্ষণ টোলফোন 
ধরল না। দেখা যাক এবার কী হয়। 

প্রায় তিনচার মিনিট টেলিফোন বাবার পর বায়রন টোলফোন ধরল! 

2 কে? 


২৯১৯ 


£ আপাঁন কে বলছেন 2 খুব মূদু চাপা গলায় অপর প্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর 
ভেসে এল। 


£ কাকে চাই, কী দরকার 2 বায়রন এই প্রশ্ন না করে পারল না। 

2 বায়রন ঘাউস...অথ1. 

£ অথাং মানে কী 2 আম বায়রন কথা বলাছি। 

তাহলে আপান সেই "তৃতীয় ব্যান্ত” । আম “ভক্টর' কথা বলাছ... 

"ভগ্তর” তৃতীয় ব্যান্ড এই জবাব শুনবার পর বায়রনের বুক উত্তেজনায় কাপতে 
লাগল । বায়রন কখনও আশা করোনি এত রাত্রে ভিক্টর তার সঙ্গে দেখা করবে 
[কংবা তাকে টেলিফোন করবে। 

তাহলে আপনার সঙ্গে আমার কথা বলা উচং 'কংবা দেখা করা উঁচং বলুন, 
কী করবেন 2 

ভিন্লরের নাম শুনবার পর বায়রনের গলার স্থর এত উত্তোজত হয়েছিল যে 
তার গলার স্থর বেশ কয়েকমান্রায় উপ্চুতে উঠে গিয়োছল। 

£ দেখা করবার আগে, আম কয়েকটি প্রশ্নের জবাব চাই ভিন্রর প্রশ্ন করল । 

£ আপনার প্রশ্ন কী? 

৪ শুনুন, থার্ডম্যান, আমি আগুন 'নয়ে খেলা করাছ । বলতে পারেন 
আমার দলের সঙ্গে ি*বাসঘাতকতা, বেইমানী করেই আপনাদের সঙ্গে কথা 
বলাছ। আম যে খবর আপনাদের দেবো তার পারবর্তে কী পাব 2 

বায়রন বলল প্রথমে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই ৷ পরে আপনার শতগাল 
[নয়ে আলাপ আলোচনা করব ৷ তবে প্রথমেই বলে 'ানচ্ছি, আপনার শর্ত স্বীকার 
করা কিংবা নাকচ করে দেবার কোন আঁধকার আমার নেই... 

£ ধরুণ যাঁদ বাল আর আধঘণ্টার মধ্যে আম দেখা করতে চাই»*তাহলে এর 
জবাবে কাঁ বলবেন 2 

আম আপনার প্রস্তাবে রাঁজ বলুন, কোথায় আপনার দেখা পাব ? 

£ আপাঁন ঠিক রাত তিনটের সময় আপনার নরখম্যান পয়েন্টের ফ্ল্যাট থেকে 
বোঁড়য়ে আম্ন। তারপর সোজা মৌরন ড্রাইভ দিয়ে হাটবেন,সী গ্রীন 
হোটেলের কাছে পৌৌছ?বার পর আপান একট; মন্তুর গতিতে হাটবেন ৷ গেছনে 
তাকাবেন না। শুধু জুতোর আওয়াজ শুনতে পাবেন-উক-টক-ক। 
এবার বুঝতে পারবেন আমি আপনার পেছনে আছ। আপান আরো ধীরে 
হাটবেন। আম এসে আপনার সঙ্গে যোগদেব। তখন সব কথা হবে। 
শুনুন আমার কোল্ড শব্দ হল “নো লোড শোঁডং। 

বায়রন ভিহ্রের নিদেশনুযায়ী তিক রান্র তিনটার সময় তার ফ্ল্যাট থেকে 
বৌড়য়ে এল । 

অমবস্যার রান : 

বাইরে সমদু্র ছাড়া আর কিছুই ভাল স্পন্ট করে দেখা যায় না। 

একটু খাঁন হাটবার পর বায়রন পেছন থেকে জুতোর আওয়াজ শুনতে গেল । 
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কৈ-কৈ»* 1 না, কোন সন্দেহ নেই ৷ ভন্নর তার পেছনেই আছে । 
সী গ্রীন হোটেল পার হবার পর বায়রন তার হাটবার গাঁত মন্থুর করল। 


তার পেছনে কে জান হাটছে। বায়রন ভিষ্রের নিদেশনুযায়শ পেছনের দিকে 
তাকাবার কোন চেক্টাই করলনা । 


একটু বাদে একটি বেটে লোক এসে ভন্টরের কাছে দাড়াল। তারপর খুব 
মৃদ:কম্ঠে বলল £ নো লোড শোঁডং। 

বায়রন জবাব দিল £ নো লোড শোঁডং। 

অন্ধকারের আলোয় বায়রন ভিষ্টরকে ভাল করে দেখবার স্মযোগ পেল না। 

£ আপানই থার্ডম্যান বায়রন ঘাউস | 

2 হ]। 

শুনুন আপনাকে আমার অনেক কিছ; বলবার ছিল। 'কন্ু সব কিছ: বলবার 
সময় আমার নেই । আম কা করছি না করাছি আমার দলের শন্নুরা, বলতে পারেন 
পাঁকন্ভান ইনটোলজেম্স সাভনস আমার উপর তঁক্ষ নজর রাখছে । হয়ত এই 
মূহূঠে ওরা আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে । কারণ ওরা আমাকে সন্দেহ করছে যে 
আমি ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছি। ওরা জানে যে আম ওদের দলের লোক 
নই: তাই ওরা আমাকে খুন করতে চায় । হয়ত ওরা আমাকে খুন করবে। 

একট; থেমে ভন্ুর আবার বলতে লাগল আ'ম যে ঘটনার সঙ্গে জাঁড়য়ে আছি 
বলতে পারেন এ হল আগুন নয়ে খেলা । পাঁকন্তানী বিদেশ ইনটোলজেন্স 
ভারতবর্ষের প্রাত প্রদেশে আগ,ন জবালতে চায়,সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করতে চায় । তারা 
বাভন্ন পন্ধীর রাজনোতিক দলকে টাকা 'দিচ্ছে'অস্ত দচ্ছে এবং মদদ দিচ্ছে। শুধু 
তাই নয়, পাঞ্জাবের সন্দাসবাদদের প্রোনং মানে প্রীশক্ষণ দিচ্ছে । আর একাদন 
পাঁকগ্তানীদের এই গোলমাল, হাঙ্গামা স্ৃণ্টি করবার রু প্রণ্ট সেই নিয়ে আপনার 
সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে চেয়োছলাম । যাই হক আপনাকে আমার লেখা 
তিনটি ডায়েরী 'দাচ্ছি। এই ডায়েরীতে আমার এই সব বন্তব্যর একাঁট সারাংশ 
পাবেন। বলতে পারেন সবাকছু জানতে পারবেন। এই তিনাঁট ডায়েরী কালই 
আইবা'র ডিরেক্টর মাধবন শংকরের কাছে পাঁঠয়ে দেবেন । বলবেন, সরকার যেন 
আর কোন দোর না করে পাঁকন্তানী স্পাই চক্রুকে আবলম্বে ভেঙ্গে দেয় নইলে 
এদেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে। প্রাতীদন সল্প্াসবাদের কাজ আরো বাড়বে । ওরা 
বেআইনন অস্ত্র স্মাগল করে এদেশে আনছে । ড্রাম আনছে । জাল বিদোশ মুদ্রা, 
ডলার এদেশের বাজারে প্রচলন করছে । ভারত সরকার গুপ্ত 'টপ ?সন্রেট” খবর 
পাকল্তানীদের কাছে নী করছে । বিদেশ এবং ডিফেন্স 'মানাস্ট্রর টপ সিক্রেট 
খবর ইস্লামাবাদকে দিচ্ছে । যে সব ভারতীয় সরকারি কর্মচারি এই সব বিভীষণের 
কাজ করছে তাদের নাম ঠিকানা আমি ডায়েরীতে লিখে রেখোছি। শুধু আই নয় : 
জমনাদাস জাভেরীর কাছে দুটি এটাচী কেস জমা আছে। এঁ এটাচী কেসের 
ভেতর অনেক ম.ল্যবান কাগ্রজ আছে । স্পাইদের নাম ঠিকানা আছে। পাঁকল্তানী 
“পাই চক্র এ এটাচ্ঠী কেস দুটি উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে । যেমনি করেহক 
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এ এটাচাঁ কেসগুলি জাভেরী পাঁরবারের কাছ থেকে চেয়ে নেবেন-"' প্রয়োজন হলে 
ছিনিয়ে নেবেন। 

ভিক্টর একটানা কথা বলতে লাগল । বায়রন তার কথায় কোন বাধা 
[দল না। চুপকরে শুনতে লাগল । কারণ বায়রন জানত ভিন্রের প্রাঁতাঁট 
কথা মৃূল্যবান,,এবং জরুরী ' তার তদন্তের কাজে লাগবে, এছাড়া আজ 1ভিনরের 
কথা শুনে তার মনে হল ভিন্র ভয় পেয়েছে । কেন? 

£ এই ডায়েরীগঠীল এবং এটাচীকেস দুটি যেন পাঁকন্তানীদের হাতে না 
পড়ে." । আমার আর বেশিক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বলবার সময় নেই 
থার্ভম্যান। আম এক্ষান এখান থেকে পাঁলয়ে যাব । ভাবধ্যৎ কবে এবং 
কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা করব, টাইমস অব হীওয়া পাঁ্ুকায় ব্যান্তগত কলমে 
জ্ঞাপন দিয়ে আপনাকে জানাব । এ কলমের উপর নর রাখবেন । 

হঠাৎ বায়রন শুনতে পেল পেছনে এক মোটর গাঁড়র আওয়াজ । পেছনে 
তাঁকয়ে দেখল একাঁট গাঁড় অন্ধকার ভেদ করে তাদের দিকে বিদ্যুৎ গাঁতিতে 
এগিয়ে আসছে ! 

ভিন্নর চিংকার করে বলল £ আপান পালিয়ে যান 'থাডম্যান ।* শন্র মানে 
পাঁকন্তানী গ্ণ্ডারা আমদের পেছ; নিয়েছে । আপনার হাতের ডায়েরী তিনাট 
যেন ওরা না পায়। আমাকে ওরা খুন করবেই । কারণ ওগা রানে আমি 
ওদের দলের কার্যকলাপের পুরো রহস্য ভারত সরকারকে জানিয়েছি । 

গীড়টা এবার খুবই কাছে এল। বায়রন দেখতে পেল গাড়র জানালা 
খলে দুটি লোক স্টেনগান 'দিয়ে বায়রনের দিকে নিশানা করছে । এবার ভিন্লর 
এক কাণ্ড করে বসল । 'বায়রনকে হটিয়ে দিয়ে নিজে স্টেনগান্রে সামনে এসে 
দাড়াল। গাল ওর গায়ে লাগল । পরে চিৎকার করে বলল £ আপান পালিয়ে 
যান 'থাডম্যান' । নইলে ওরা আপনাকে খুন করবে। 

ভক্টব্রে মৃতদেহ মৌরন ড্রাইভের ফুটপাথের উপর পড়ে রইল । 

বায়রন ভিক্টরের দেয়া ডায়েরী তিনাঁট 'নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেল। 

গাঁ চু টা 

পরের দিন বোম্বাই'র সংগদপন্রে প্রকাঁশত হল £ গতরাত প্রায় আড়াইটের 
সময় মেরিন ড্রাইভে বিখ্যাত জুয়েলার ফার্ম চাদনীমল জ;য়েলার্স এবং তার 
অনান্য কোম্পানীর একজন প্রধান অংশীদার দীলচাদ নানকানীকে হত্যা করা 
হয়েছে । হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করা যায়ান। পদালশ তদন্ত করছে । এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে চাঁদনীমল জুয়েলারি ফাদ্রে চেয়ারম্যান জননাদাস 
গাভেরী ?কছাীদন আগে বাঁচকাও হাসপাতালে মারা গেছেন । 

বায়রন এই খবরাট পড়ে 'বাস্মত অবাক হল। তার মনে হল তদন্তের 
ঘোলাটে জল ক্রমেই পাঁরস্কার হয়ে আসছে । 

৮ ঁ ঙ 


ন্তু বায়রনের আন্দাজ অনুমান ভুল ছল 
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দপ্তরে ছটু এসে বলল £ স্যার কল রান্রে ভোর প্রায় চারটের সময় থন 
মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের মালিক লোটন সদারিকে কে জান খুন করেছে । লোটনের 
পার্টনার মাঞ্জলকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না** । 

এর পরে কেনী টেলিফোন করে বলল 2 স্যার শিরীন তার ফ্ল্যাটে ফিরে 
গেছে। 

বায়রন কী জানি ভাবল। পরে বলল ঃ তুমি একটু শিরীনের ফ্ল্যাটের উপর 
কড়া নজর রাখবে । আম ওর বিপদের আশংকা করাছ । 

বায়রন 15ক করল একবার 1ভন্টুরের দে'য়া ডায়েরীগঠালর উপর চোখ বলয়ে 
নেবে। পরে কোন েবববন্ত লোক 'দয়ে ডায়েরী নাত মাধবন শংকতের কাছে 
পাঠাবে । 

বায়রন 'মারয়ামকে জিজ্ঞেস করল 2 মিরিয়াম তোমার সেই বয়ফেণ্ড কণী 
গান তার নাম ? সেই ছেলোঁট কোথায় 2 

£ স্যার ও আমার বয়ফ্রেন্ড নয়। রোজ দপ্তরে এসে ডিটেকটিভ হবার 
আলম নেবার জন্যে এখানে বসে থাকত । গোয়া থেকে ফিল্ম এ্যাঞ্র হবার 
এন্যে বোগ্বাইতে এসেছিল । সে হল ফিএম এ্যাইরের চাকর । তাই এবার ডিঞ্টেটিভ 
বার শখ গাঁজয়েছে । ওর নাম হল বেঞ্জাঁমন ভিকম্টা। বোগাই'র বাজারে 
ওর নাম হল ব্যাঞ্জো ডুগড্ডাগ ।' 

বশ্বাসযোগ্য । মানে কিষেণচীদের মত মুখ বন্ধ পাখতে পারবে তো ও 

স্যার মনে হয় মূখ বন্ধ রাখতে পারবে তবে ওর চীরন্রে একটা দূর্বলভা আছে । 

£ কী দুর্বলতা? তুমি জানো আমাদের তদন্তের কাজে কোন দুবলতা থাকলে 
১লবে না। 

মারয়াম ন্ট হাস হাগল। বলল £ ও দুরলতা সবারই আহে । আর 
আপাঁনতো বলেছেন যে এ ধরনের দুর্বলতা থাকলে ভাল "ডটেকাঁটিভ হওয়া 
এয়। ব্যাঞ্জা ভডুগডাগর বড় দোষ হল ফিল্ম লাইনের কোন এক্সন্রা মেয়েকে 
বখলেই সে তার প্রেমে গড়ে যায়। সে মেয়োটর ঘরের খবর বের করে নেয় । 
হবে আম বলতে পার ব্যাঞ্জা জানে কখন মুখ বন্ধ রাখতে হয়। 

£ বায়রন বুঝতে পারল সেয়ানা মারিয়াম কী বলতে চাইছে । কারণ 
'নারয়াম জানে যে বোম্বাই'র সুন্দরী মাহলারা সবাই বায়রন বলতে পাগল । 
মজ পক।ল বকাল বায়রনের জন্যে অগুনাত টোলফোন আসে । তাই বায়রন 
নবিয়ামের এই কথার কোন জবাব দিল না। শুধু বলল £ তুমি ব্যাগোকে বল 
'কষেণচাঁদের জারগায় ওকে ছর মাসের জনো নিয়োগ করা হল । এ মাইনেহ 
এ/বে। তবে কাল ওকে একটি টপাসক্রেট ডক্মেন্ নিয়ে মাধবন শংকবের কাছে 
তারের প্লেনেই দিলীতে যেতে হবে। 

আম বলব স্যার...মারয়াম মদ হেসে চলে গেল। 

৯6 ঞ্ দর 
বায়রন এবার ভিষ্টর অথা দীভাগাদ নানকানীর ডায়েরী পড়তে লাগল- 
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প্রন ভ্রিসবন-হস্তামবৃল্র 


লা. ?ক.--১৪ 


গোয়ার লড়াই শেষ হয়েছে। 

পানাম থেকে পালিয়ে এসে অসংকার বারগাপ্জা লগ্নে আন্তানা গেড়েছে। 
এখনও স্থির করোন ভবিষ্যং কী করবে। 

পানীজমে. থাকাকালীন নে শুধু সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে কলগার্লের ব্যবসা 
করেছে । যুদ্ধের সময় পর্তুগীজ সৈন্যবাহনীর সুন্দরী সুন্দরী গোয়ানজ মেয়ের 
প্রয়োজন ছল । তার কলগার্লের ব্যবসার ঘ!ি ছিল থী মাক্কোঁটিয়ার্স ক্লাব। 
এ ক্লাবের মাঁলক 'ডাসিলভা এবং চুনোপহাট মালক গোলাম রসুল অসকার 
বারগাঞ্জাকে ভয় করত। অতএব বাজারে অসকার বারগাঞ্জা নজেকে থর 
মাস্কোটয়ার্স ক্লাবের একজন 'বড় অংশীদার বলে 'ানজের পারচয়” দিতে লাগল 
তখন ডি সিলভা কোন আপাত্তি করতে পারল না। এ ছাড়া অসংকার বারগাঞ্জা 
গানত ডি সিলভা এবং গোলাম রম্ত্ুল বোস্বাই'র বাজারে মেয়ে স্মাগল করত । 
এছাড়া এ থনী মাস্কোটিয়াস ক্লাবে রুলেট তিনতাস, র্যাকজ্যাক শেমাদ্য ফেয়ার 
খেলা হত। প্রাতঁটি খেলায় জোচ্চুর করা হত! শডীসলভা এবং নীপয়ের 
গাঁন গনসালভেজ এই জোচ্চীরর কাজ কারবার করত । তাই ওরা সাহস করে 
অস-কার বারগাঞ্জার কোন কাজের কংবা কথার কোন প্রাতবাদ করতে 
পারুত না। 

একাঁদন এ ক্লাবে জোনাথান মাসকারাঁনস নামে এক পতুগিনীজ ইন্টোলজেম্স 
আফসারের সঙ্গে অসকার বারগাঞ্জার আলাপ পাঁরচয় হল । জোনাথান মাসকারানস 
শতুগিবজ সরকারের কাছে গিয়ে বলল থ্7ী মাস্কোটয়ার্স ক্লাবে অনেক গোপন 
দ্রুরী খবর আদান প্রদান হচ্ছে। অতএব এঁ ক্লাবের উপর তীক্ল নজর রাখা 
দরকার । জোনাথান মাসকারানসের অবাশ্য প্রধান উদ্দেশ ছল সুন্দরী জন্দরী 
মেয়েদের উপর নজর রাখা । কারণ এঁ সময়ে পর্তুগীজ সৈন্যবাহনীর জন্দরী 
নারীদের প্রয়োজন ছিল । 

£ এই সুন্দরী গোয়ানজ মেয়েদের সংগ্রহ করার জন্যে জোনাথান মাসকার- 
নসের একজন সহকারর প্রয়োজন ছিল। আর সেই সহকার হল অসকার 
বারগাঞ্জা। পরে জোনাথান মাসকারানস এবং অপকার বারগাপ্জা মিলে একটি 
'কলগাল সাঁভ'স' খখলল ৷ 

£ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। 

জোনাথান মাসকারানস গিলসবনে ফিরে এলেন। পর্তুগীজ সরকার তার 
কাজে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন । অতএব জোনথান মাসকারানস পতুগীজ ইনটেলিজেন্স 
চাভসে প্রমোশন পেলেন । হলেন পতুর্গীজ সরকারের খনটেলিজেন্স সাভি'সের 
সহকারি ডিরেউর । পরে রিটায়ার করলেন । 

জোনাথান মাসকারাঁন্স এবার অস্কার বারগাঞ্জাকে জিজ্ঞেন করলেন £ 
গাম কী করবেঃ ভারতে তোমার অনেক শত, আছে । অতএব 'লিসবন, 
,রোপে আমার সঙ্গে কাজ কর। 
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£ কী ধরনের কাজ 2 অসংকার বারগাঞ্জা এই প্রশ্ন না করে পারলনা । 

ঃ প্রথম কাজাঁট সহজ কিন্তু দ্বিতাঁয় কাজি কাঁঠিন .. 

* বলুন প্রথম কাজ কী? অসংকার বারগাঞ্জা জিজ্ঞেস করল । 

৫ দ্যাখো আম পর্তুগাল সরকারের সহকারি ইনটেলিজে্স সাভ“সের প্রান্তন 
ডেপুটি ছিলাম । আমার সঙ্গে হুরোপ এবং ি- আই.এর অনেক বড় কর্তাদের 
সঙ্গে আলাপ পারচয় আছে! ওদের স্পাইংর কাজ করবার জন্যে অন্দর মেয়ে 
দরকার । আমরা ওদের সুন্দরী মেয়ে সাপ্লাই করব। বলতে পার আমরা যুরোপে 
এক কলগার্ল সাঁভ“স খুলব | এ ব্যবসায় বেশ লাত আছে । তুঁম মেয়ে যোগার 
করবে । আম বিদৌশ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব | 

অসকার বারগাঞ্জা একটু চিন্তা করে বলল £ এ কাজ খুব কাঁঠন নয়। এবার 
দ্বিতীয় কাজ কী বলুন ? 

£ দ্বিতাঁয় কাজ হল ড্রাগস স্মাগালং। পরে ড্রাগস বিন্রাণ করে আর্মস কিনব । 
এঁ আর্মস ন্রয় করে আমরা 'বাভন্ন দেশের সন্তাসবাদশীর কাছে আর্মঈস বিন্নী 
করব -»এই কথা বলতে বলতে জোনাথান মাসকারাঁনস বললেন তোমাকে একটা 
কথা বলছি ! গোয়া থেকে আমাদের পতুণ্ণীজ সৈন্যবাহনী যখন চলে আমে তখন 
আমরা প্রচুর অস্ত গোয়ার 'বাভন স্থানে লকয়ে রেখেছি । কোথায় কোথায় এসব 
অদ্দধ আছে তার একাঁট ম্যাপ আমার কাছে আছে । প্রয়োজন হলে আমরা এ 
ম্যাপের সাহাষ্য নিয়ে এ লুকানো অন্ত্রগীল উদ্ধার করব। 

অসংকার বারগাঞ্জা হাসল । বলল £ এত খুব কিন কাজ নয়। 

জোনাথান মাসকারানস প্রথমে চুপ করে রইলেন। কী জান ভাবলেন। 
পরে বললেন £ অসকার আজ তোমাকে কয়েকাঁট গোপন কথা বলব । সেই কথা 
যেন বাইরের কার কানে না যায়। বাইরের কেউ যাঁদ এ খবর জানতে পারে 
পারে তাহলে তোমার মৃত্যু আঁনবার্য। মনে রেখো তুমি এক আন্তজাতিক 
ষড়যন্ত্রের কাহিনী জানতে পেরেছ ! যাঁদ কেউ জানতে পারে তুম এই ষড়যন্তের 
খবর জানো, তাহলে কী হবে জান 2 ডেথ। তোমাকে ওরা কুকুরের মত গুলি 
করে মারবে । এই যড়যন্দের প্রধান দুই আভনেতার হল ভারত ও পাঁকন্তান। 
পর্তুগীজ সরকার গোয়া থেকে চলে এসেছে বটে তবে মনে রেখো আমরা ভারতে 
গোলমাল হাঙ্গামা দ্ান্ট করতে চাই । আমরা এ কাঞ্জের জন্যে ভারতের চিরশতু 
পাকিস্তানকে ব্যবহার করব । এছাড়া আমরা শুনেছি পাকিস্তান ভারতে এক 
বপ্রব, সন্মাসবাদের কাজ শর: করতে চার । ওরা আমাদের কাছে সাহায্য চায় । 

এবার তোমাকে এই চন্রান্ত ষড়যন্ত্রের কিছুটা আভাষ  দচ্ছি। এখনও 
তোমাকে পুরো কাহনী বলবার সময় হয়াঁন 2 

প্রথমতঃ বলাছ আমরা সন্মাসবাদীদের জন্যে অদ্ত্র কী দিয়ে এবং কোথা থেকে 
ণকনব ? ড্রাগস দিয়ে । এর আগে তোমাকে এই ড্রাগস সম্বন্ধে দু-চারটে কথা 


বলব। 
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অস্কার তুমি জানো আজকাল সারা দানা, বিশেষ করে আমোৌরকা, যুরোপ, 
ইংল্যাণ্ডে এই হেরোন-হাসিস আমদানী বন্ধ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। 
কিন্তু “মাফিয়া” আমৌরকা-ইংল্যা্ড যুরোপের চোখে ধূলো দিয়ে হেরোন স্মাগল 
করছে । তুকাঁতে এই সব মাঁফয়াদের কাজ হল ড্রাগস বন্রশী করে আগমস কেনা । 
এই সব আম্মস-ড্রাগন বক্রেতাকে তুকর ভাষায় “বাবা” বলা হয়। 'বাবারা' 
হেরোন কোথায় পায়। ইরান, পাকিস্তান, আফগ্াানস্থানকে বলা হয় পাঁথবার 
সব চাইতে উৎকৃন্ট আফম উৎপাদন কেন্দ্র। এই কয়েকাঁট স্থানকে বলা হয় 
“গোল্ডেন ন্রিসেণ্ট ।" আমৌঁরকা, ইংল্যাণ্ড যুরোপে এই 'গোজ্ডেন 'ন্রিসেণ্ট' থেকে 
সব ড্রাগস স্মাগল করা হয় । 

দুবছর আগে প্রোসিডেণ্ট নঙ্কন তুকীঁতে আপম চাষ বন্ধ করে দটেছলেন। 
এই সময়ে “বাবার” দল ইরান, পাঁকন্তান এবং আফগ্ানস্থানে আঁপম চাষ শুর 
করোছল । সাধারণতঃ পাকপ্তান ও আফগ্ানস্থানের আপম ইরান দিয়ে 
যরোপে নিয়ে যাওয়া হয় । 

'বাবারা” শুধু আপম প্রয়োজনীয় ছিলনা । তারা আঁপম পাঁথবাঁর বাভন্ন 
দেশে এমন কী ভারতবর্ষেও আজকাল আঁপম স্মগল করে নিরে যায়। 
ভারতের আঁপম স্মাগল নিয়ে বাবার শীবশ্তঞাঁরত বিবরণী তোমাকে পরে 
দেব। 

একবছর আগে তুর্কীর' মাঁফয়ারা হেরোন বিন্রী করবার জন্যে 'বাভন্ন 
এজেন্ট নিয়োগ করোছল । তুর্কর এজেন্টদের মধ্যে একজনের নাম উল্লেখযোগ্য, 
উগ্ুরঃল। উগুরলূর অনেক সাগরেদ আছে । 

£ তোমাকে আর একটা কথা বলব অস্কার । ১৯৬৮ সালে বুলগেরিয়াতে 
একাঁট সরকার সংস্থা "কনটেক্”-_গঠন করা হল যার প্রধান কাজ হল 
“ইিগ্যাল ড্রাগস” কনে সেই টাকা দিয়ে আস ভ্রম করা এবং পরে বদেশে সেই 
আর্মস স্মাগল করে পাচার করা হয়। 

এই কনটেক্স” কোম্পানী মধ্য প্রাচ্য এবং ভারত, শ্রীলঙ্কায় অস্ত্র পাচার করতে 
শুরু করেছে। এসব দেশ থেকে হেরোন, হাঁসস ইত্যাদি ভ্রুয় করে সেই ড্রাগস 
যুরোপ এবং আমোরকাতে বিল্রী করা হয়। 

এই ড্রাগস স্মাগল এবং এই সমন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করবার জন্যে সুন্দরী 
সেক্সী নারীর প্রয়োজন হয়। তুমি এবং আম এই অপারেশন শুরু করব । 
[তোমার অ।মার কাজ হনে জ্ন্দরী নারী সংগ্রহ করা । 

রী নস ঞ 

জোনাথান মাসকারানসের বানর কাহনী শুনে অস্কার বারগাঞ্জা 'বাস্মিত 
হয়োছল। জোন।থান আসকারানস আজ তার কাছে এক নতুন জগৎ খুলে 
দিলেন। অতএব অস্কার বারগাঞ্জা জোনাথান আসকারানসের প্রস্তাব গ্রহণ 
করতে আর দোৌর করল না। অসংকার বারগাঞ্জা এবার থেকে লণ্ডনের সহো 
এলাকায় আহ্ডা জমিয়ে বসল । এ আন্ডায় মেয়ে বেচাকনি, ড্রাগস স্মাগালং 
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এবং 'বাভন্ন দেশের গোপন খবর বেচাঁকাঁন নিয়ে আলোচনা হত । এই কাজ 
করবার জন্যে অসকার বারগাঞ্জা একটি দল গঠন করল। 'কন্ধু অপ.কার 
বারগাঞ্জা জানতে পারোন যে তার এই কলগার্লের ব্যবসার কথা ড্রাগস ও 
আর্মস স্মাালংর বাহন লন্ডনের এবং আমোরকার য্যাণ্ট নার্কোটকস 
ডিপার্টমেন্ট জানতে পেরোছল ৷ মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রচুর পাঁরমাণে ড্রাগস ইংল্যাণ্ডে 
স্মাগালং করা হচ্ছে এবং স্মাগালং-র প্রধান নায়ক হলেন বারগাঞা। এখবর 
ক্ষটল্যা্ড ইয়া জানতে পেরেছিল । স্কটল্যা্ড ইয়াের প্রধান প্রশ্ন হল কী করে 
অসংকার বারগাঞ্জাকে স্মাগালংর সময় মালসমেত ধরা যায় । পরে জানা গেল 
অস:কার বারগাঞ্জা নিজের হাতে কিছ করেন না। স্মা্ালংর কাজ করবার 
জন্যে সে সুন্দরী মেয়ে এজেন্টদের ব্যবহার করে থাকে ৷ এই সব মেয়েরা তাদের 
ব্রাঁসয়ার এবং প্যাণ্টর ভেতর ড্রাগস স্মাগল করে আনে ৷ তাদের সহজে গ্রেপ্তার 
করা সন্তব হল না। এই সব মেয়েদের চোখে মুখে এত ানস্কলঙ্কের হু ছিল 
যে কান্টমস আঁফসারেরা কখনই এই সব মেয়েদের এজেন্ট বলে সন্দেহ করোনি । 

কিন্তু অস্কার বারগার্জা দলকে ধরবার জন্যে স্কটল্যাণড ইয়া” এক আঁভনব 
পন্থা অবলম্বন করল। তারা ঠিক করল অসংকার বারগাঞ্জার দলের মধ্যে এক 
বিরোধী শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে এবং দলের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ শুরু করছে 
হবে। উদ্দেশ্য ছিল দুইটি ৪ অসকার বারগাঞ্জার দলে যেন ভাঙ্গন ধরে এবং 
পরে দল থেকে যারা বোরয়ে আসবে তাদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করতে হবে 
কী করে যুরোপ এবং আমোঁরকাতে তিন এবং চার নম্বর হেরোন [ সবচাইতে দামি 
হেরোন |) স্মাগল করা হয়। 

£ স্কটল্যান্ড ইয়া স্হোর একাট বার রেন্তোরা থেকে পাঁচ কিলো হেবোন 
এবং তিনজন গোয়ানজ এবং দুইজন পাকিস্তানী মেয়েকে অসং কাজে লিগ্ু 
থাকবার দরুণ গ্রেপ্তার করল। এই বার রেস্তোরার মালক ছিলেন বারগাজার এক 
বন্ধ; । স্কটল্যাণ্ড ইয়াডের বাজ্সারে গুজব রটাল যে অসংকার বারগাঞ্জাই এই বার 
রেপ্তোরার মাঁলককে 'বপদে ফেলবার জন্যে এই খবর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে 
[দয়োছল। 

আরো গুজব রটল যে অসকার বারগাঞ্জা হলেন স্কটল্যা্ড ইয়াডের 
ইনফরমার ৷ 

এই সমরে অসংকার বারগ।জার আর এক বন্ধু জটল ! এই লোকটির নাম 
হল নাদম দামান্রভ | লোকাঁটি কোন দেশের কেউ জানত না' তার আসল নাম 
নাঁদম দিমিন্রিভ ছিল কনা একথা কেউ স্পন্ট করে বলতে পারল না। তবে 
জানা গেল নাঁদম 'দামান্রভ হলেন বিখ্যাভ তুর্কীর স্মাগলার ড্রাগস-আমস 
আবুজের উগরুলুর ডান হাত । ইন্তানবুলে উগরুলুর নাম ছল গড 
ফাদার | 

উগরুলুর বুলগোরিয়া এবং তুর্কীতে বসবাস করত। এখান থেকে উগরুল; 
ড্রাগস কেনা এবং আঃস স্মাগালংর ব্যবসা করত। অতএব পুলিশ উগরুল-কে 
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গ্রেপ্তার করতে পারল না। উগরুলু ডান হাত দিয়ে ড্রাগস স্মাগগীলং করত 
এবং বাম হাত '?দয়ে আর্মস স্মাগল করত । বাম হতে কী করছে ডান হাত জানত 
না। অথাৎ নাদম 'দামান্রভ শুধু ড্রাগস স্মা্াীলংর কাজ কারযার করত। 
কিন্তু আর্মস স্মাগালংর কোন খবর রাখত না। নাঁদম 'দাঁমীন্রভ আর্নস স্মাগীলংর 
খবর জানবার চেষ্টাও করোন । কারণ নাদম 'দাঁমান্রভ জানত ষে উগরৃলুর 
কাজকর্ম সম্বন্ধে অহেতুক আনসাঙ্ধতস্থ প্রকাশ করা মানে প্রাণ নিয়ে ছিনামান 
খেলা ! 

£ ইতিমধ্যে উগরুলু যুরোপ এবং কময্যানন্ট দেশগ্ঠাীলর 'বাভন ফ্যাক্টর 
থেকে আম্স কনত। সেই আর্মস মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারতে পাঠান হত । 

[| মধ্য প্রাচ্যর এবং মধ্য যুরোপের কয়েকাঁট সাঁত্য ঘটনাকে ভিত্তি করে এই 
কাহনী লেখা হয়েছে । এই ড্রাগস স্মাগালং নিয়ে পরে বিল্তঞারত লেখা 
হবে ] 
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নাঁদম 'দামান্রডের সঙ্গে অসংকার বারগাঞ্জার বন্ধত্ব গাট হল। এই সময়ে 
নাদম দমীত্রভ ইণ্টারপোলের হাত থেকে এাঁড়য়ে বেড়াঁচ্ছিলেন । কারণ উগরুল: 
তাকে বলোছলেন নাদম যেন বুলগেরিয়া তুর্কীর বাইরে গিয়ে কোন 
কাদনাকরে। কিন্তু নাদম 'দীমান্রভ উগরঃলুর আদেশ অমান্য করে লিবিয়ার 
প্রেসিডেন্ট গাদাফীর হয়ে কিছু কাজ করাছলেন। কাজ গীল ছিল রাজনোতিক 
এবং এই কাজ করে নাদম 1দামীন্রভ নাম কেন হল, “আলকাপুন অব দ মিডল 
ই | অওঙএব নাদম 'দামান্িভ ইন্টারপোলের দ্ন্টি আকর্ষণ করল ৷ ইন্টার- 
পোলের হাত থেকে বাচবার জন্যে নাদ্ম 'দিমান্রভ লণ্ডনে এসে গা ঢাকা দিয়ে 
রইল । এই সময়ে তার অসকার বারগাঞ্জার সঙ্গে আলাপ পারচয় হল। আলাপ 
আলোচনায় নাঁদম দামীন্রভ জানতে পারল যে অসকার বারগাঞজজা হল 
গোয়ানীজ । তবে হালে অসকার বারগাঞ্জা ভারতীয় পাশপোর্ট নেবার 
চেষ্টা করছে । নাদম 'দামান্ভ মনে মনে ঠিক করল অপার বারগাঞ্জার সাহায্য 
ধনয়ে তাকে ইন্টারপোলের হাত থেকে বাঁচতে হবে। অথাং ভাঁবয্যৎ না'দম 
দিমাএভ হবে অসুকার বারগাঞ্জা কিন্তু নাদিম দামান্রভ যাঁদ অসংকার বারগাঞ্জার 
পারচর নিয়ে গোয়াতে যায় তাহলে অসংকার বারগাঞ্জার গোয়ার জীবনের প্রতিটি 
খুটিনাটি খবর, তার চারন্র, তার আত্মীয় স্বজনের খবর সংগ্রহ করা দরকার । 
অতএব নাদম 'ীমাণ্রভ ঠিক করল যে অপকার বারগাঞ্জার সঙ্গে তাকে আরো 
ঘানন্ঠ হতে হবে। ইতিমধ্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড প্রচারিত করল যে অসকার 
বারগাপ্জা হল স্কটল্যাত্ড ইয়াডেরি ইনফরমার । অতএব নিজের জীবনকে বাঁচাবার 
জন্যে অসকার বঝার্গঞঞ্জা তার নতুন বন্ধ; নাঁদম দীমান্রভের কাছে মন খুলে 
সবকথা বলল । জীবনের কোন কথাই সে বাদ দিল না। এমনকী কত মেয়ের 
সর্বনাশ সে করেছে এবং আঁলাভয়ার সঙ্গে তার যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠোছল 
সেই খবরও অসংকার বারগাঞ্জা নাঁদম 'দিমান্রভকে দল। 


২২৩ 


অস:কার বারগাঞ্জা এবং নাঁদম 'দামান্রভের মধ্যে ষে বন্ধত্ব গাঢ হস্পেছে একথা 
1লসবনে বসে জোনাথন মাসকারানিস জানতে পারলেন না। ইতিমধ্যে অসকার 
বারগাঞ্জার সঙ্গে মাসকারাঁনসের একটা গভগর সম্পর্ক এবং হৃদ্যতা হয়োছল। 
কলগালের ব্যবসাও বেশ ভাল চলাঁছল । কারণ এই কলগার্লের ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে 
হাঁসস, হেরোনের ব্যবসা করে জোনাথন মাসকারাঁনস দুচার পয়সা করাঁছলেন । 
এছাড়া এই সময়ে অবুজের উগরুলুর সঙ্গে এই ড্রাগস এবং আর্মস স্মাগালং 
নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছিল । কিন্তু জোনাথান মাসকারানস ষে উগরুল,র 
সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং এই সম্পর্ক ছিল্ন করলে তার কী পারনাম হতে 
পারে একথা জোনাথান মাসকারাঁনসের অজানা ছিল না। জোনাথান মাসকারানস 
ভাবতে শুরু করলেন নাদম 'দীমীত্রডের অসকার বারগাঞ্জার সঙ্গে একজোট হবার 
পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন নেপথ্য কারণ জাছে। সেই কারণাঁট জানা 
দরকার । 

অবাঁশ্য জোনাথান মাসকারানসের চিন্তার আর একটি কারণ ছিল । অসংকার 
বারগাঞ্জা এবং নাঁদম 'দামান্রভের গলার স্বর হুবহহ এক ছিল। চেহারারও প্রচুর 
[মল ছিল....জোনাথান মাসকারাঁনস এবার বেন জন্ধকার আলো দেখতে পেলেন...। 
নাদম 'দাঁমীন্রভের পেছনে অনেক পঞলশের হযীলয়া ঝুলছে ।»-তাহলে কী... 

১ রর রি 

অসার বারগাঞ্জা তার ড্রাগস স্মাগাঁলংর এরং কলগালের ব্যবসা কিছুদিনের 
জন্যে বন্ধ; রেখোঁছল। প্রধান কারণ বাজারে গুজব রটোছিল যে অস্‌কার 
বারগাঞ্জা হল পুলিশের ইনফরমার । অতএব িছাাদনের জন্যে গা ঢাকা ?দয়ে 
থাকা ষাক। 

কিন্নু অস্কার বারগাঞ্জা একেবারে চুপ করে বসে থাকবার পান্র ছিল না। 
তাকে কিছু একটা করতেই হবে । 

একাঁদন সে তার বন্ধু নাঁদম 'দিমান্রভকে বলল £ দ্যাখো আমার মাথায় একটা 
প্ল্যান আছে। কিন্তু একাজে অনেক বিপদ আছে । 

£কী কাজ এবং আর বিপদই বা কী? নাঁদম দিমাত্রভ জিজ্ঞেস 
করল । 

শোন, পর্তুগীজ সৈন্যবাহনী ভারতের কাছে যুদ্ধ হারবার পর এবং গোয়া 
থেকে চলে আসবার পর তাদের অস্ন ইত্যাদি ইত্যাঁদ 'বাঁভন্ন শহরে লাকয়ে 
রেখেছে । অনেক টাকার অস্ত্র । প্রায় আট দশ কোটি টাকার মতো হবে.”। 
একবার যাঁদ এ অন্তর হাত করতে পাঁর তাহলে এ অন্ন বাক্রু করতে 
পারব। 

£ কার কাছে 2 নাঁদম 'দামান্রভ জিজ্ঞেস করল । 

ঃ ধর যাঁদ বাল... 

অস:কার বারগাঞ্জা তার কথা শেষ করল না। চুপকরে রইস । নাঁদম 
দামান্রভ পারচিত বন্ধু হতে পারেন বটে, তবে মনে খুলে সব কথা বলা তার কাছে 


৪ 


যার না। 


অসংকার বারগাঞ্জাকে চুপ করে থাকতে দেখে নাঁদম 'দ'মান্রভ প্রশ্রীট ?নয়ে 
আর নাড়াচাড়া করল না। 

বেশ এই সব অস্ত্র গোয়ার কোথায় লুকান আছ্ছে আমরা জানব ক করে ? 

গোয়াতে যে সব স্থানে এই সব অন্ত লুকানো আছে তার একাঁট ম্যাপ আছে । 

তোমার কাছে আছে £ নাদিম ?দামান্রভ িজ্দেস করল । 

নাঃ আমার বন্ধ? জোনাথান মাসকারনাঁসরের কাছে আছে । 

তান কে 2 

£ পতুগাল ইনটেলিজেন্স সাভসের প্রান্তন সহকাণর 'ডিরেক্টর ৷ তার নাম হল 
[দানাথান মাসকারনিস। আজকাল কলগালের ব্যবসা করছেন। তান 
বলেছেন যাঁদ আম গোয়ায় যাই তাহলে আমরা এ ম্যাপের সাহায্যে অস্্গবাল 
খুজে বার করতে পারব । পরে এ অন্তর বিভ্রী করে যা পাব তার ভাগ হবে 
পণ্তাশপণ্চাশ : অবাঁশ্য বর্তমানে ওকে ম্যাপের জন্যে কাঁড় হাজার ডলার 
'দতে হবে। 

তুম ওকে এ টাকা 'দচ্ছ না কেন 2 ম্যাপটা হাত করা দরকার ... 

তার কারণ ভারতে আমার শত্রুর অভাব নেই । অবাঁশ্য যাঁদ ভারতীয় 


পাশপোট্” ইতিমধ্যে পেয়ে খাই তাহলে অবাশা গোক়্াতে যাওয়া অনেক স্বীবধা 
হবে. 


£ পাশপোিরি জন্যে তুমি চন্তা কর না। দরকার হলে আমরা পাশপো্ট 
গাল করব । হাতের লেখা, সই নকল, জাল পাশপোর্ট করতে আমার জযাড়দার 
নেই। বলতে পার নকল এবং জালয়াতির কাজে আম বাদশা । 

একটু চুপ করে থেকে নাদম দাঁমান্ুভ বলল £ তুম কোন চিন্তা করনা 
অসকার। একবার আমরা যাঁদ জোনাথান মাসকারানসের কাছ থেকে এ্র ম্যাপ 
উদ্ধার করতে পার তাহলে আম জান এ ম্যাপ দিয়ে কাঁ করতে হবে। 

£কী করবে? অসকার বারগাঞ্জার মনে হল জোনাথান মাসকারাঁনস এবং 
গায়াতে যে অস্ত লুকানো আছে একথা নাঁদম 'দিমান্রভকে না বললেই ভাল 
হত। কিন্তু কথা এখন অনেকদুর এাঁগয়ে গিয়েছে । পেছ॥ ফিরবার যো 
লই | 


ঃশোন অসকার তুই আর আম লিসবনে গিয়ে জোনাথান মাসকারানসের 
ছু থেকে এ ম্যাপাঁট আদায় করব, তারপর এ ম্যাপ অন্য কারু কাছে বিক্রী 
করব কিংবা আমরা দুজনে গোয়াতে যাব। কীবাঁলস? নাদিম দাঁমীন্রভ 
এপ্তাব করল । 

অসকার বারগাপ্জার বলবার কিছুই ছিল না। মনে মনে সে অতংকিত 
হয়ৌছল । নাদিম 'দাঁমাত্রভকে সে ভয় করতে শুরু করেছিল । 


সং নত ০ 


অসকার বারগাঞ্জাও নাঁদম 'দিমীন্রভ এবার লিসবনের পানে রওনা 'দিল। 


৫ 


অবাশ্য যাবার আগে অসার বার্গাঞ্জা লিসবনে জোনাথান মাসকারানসের 
টোলফোন করে বলোছল ম্যাপাঁট ট্রতার করে রাখুন । আমরা এ ম্যাপাঁট চড়া 
দামে কারু কাছে বিন্রী করব। 

জোনাথান মাসকারানস অসংকার বারগাঞ্জার টোলকোন পাবার পর বে 
একট অবাক হয়োছলেন। কারণ মাত্র কিছুদিন আগে তান অস:কার বারগাপ্জাকে 
বলোছলেন, অসকার আজকাল ভারতবর্ষে প্রচুর সল্মাসবাদীর দল গাঁজয়ে উঠছে । 
এদের কাছে আমরা এ অস্ন বিত্রী করব» | এ সময়ে অসকার বারগাঞ্জা এই 
ম্যাপটি বাবহার করবার জন্যে বিশেষ কোন উৎসাহ দেখায় নি। কিন্তু আজ 
হঠাৎ তার নতুন উৎসাহ গাঁজয়ে উঠল কেন? জোনাথান মাসকারাঁনসের মনে 
হল আজ নাঁদম 'ডীঁ্মান্রভ হয়েছে অসকার বারগ্াঞ্জার প্রধান পরামর্শদাতা ৷ 
[নশচয় বিশেষ কোন কারণে আজ দুজনেরই এঁ ম্যাপাঁটর দরকার হয়েছে । 
জোনাথান মাসকারাঁনস নিজেও ছিলেন ধুরদ্ধর, শয়তান। তাই ঠিক করলেন 
[তান অস:কার বারগাঞ্জা এবং নাঁদম 'দাঁমীন্রভের কাছ থেকে ম্যাপের জন্যে 
আরো বোশ টাকা চাইবেন। শুধু তাই নয়। [তান যে ম্াাপাঁট অসংকার 
বারগাঞডা এবং নাঁদম 'দামান্রভের কাছে বিন্রী করবেন সেই ম্যাপাঁটি হবে এক 
জাল ম্যাপ।' “এই প্র্যানাট করবার পর জোনাথান মাসকারাঁনস মনে মনে 
হাসলেন । 

[তান আরো ঠিক করলেন যে অস:কার বারগাঞ্জা এলে তান একবার যাচাই 
করে দেখবেন যে অসংকার বারগাঞ্জার উপর নাদম 'দামান্রভের প্রভাব কত 
ব্তার হয়েছে । 

ষং ছি 2 

অসংকার বারগারঞ্জা ও নাঁদম 'দার্মান্রভ লণ্ডন থেকে লিসবনের পানে রওনা 
দিল। ডোভারে হীমগ্রেশন আফসার অসংকার বারগাঞ্জার পাশপোর্ট নম্বর টুকে 
রাখল । পরে য়্যাণ্টনার্কোটিকূস িপার্টমেন্টকে টোলফোন করে বললঃ 
অস্কার বারগার্জা লপবনে যাচ্ছে । পরে এই খবরটা স্কটল্যান্ড ইয়াডকে 
দেয়া হল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এবং নার্কোটিকস িপাটণমেণ্ট ভাবতে শুরু 
করল ঃ কী কারণে অসংকার বারগাঞ্জা লিসবনে যাচ্ছে । বাজারে একটা গুজব 
রটোছিল অস:কার বারগাঞ্জা তুর্কীর বিখ্যাত আপিম মাফয়া রাজা আবুজের 
উগ্বরুলুর সঙ্গে আপম স্মাঞ্গালং-র কাজ কারবার ?নয়ে একটা চুন্ত করবার জন্যে 
[লিসবনে যাচ্ছে । 

ট্রেনে উবার আগে অসংকার বানুগাঞ্জা এবং নাঁদম 'দিমান্রভ প্রচুর মদ পান 
করোছল । নাদম 'দামান্রভত আর একাঁট শয়তানী করোছিল। ভক্টোরয়া 
ম্টেশনে এবং পরে জ্টীমারে অস-কার বারগাঞ্জার হুইস্কির সঙ্গে প্রচুর ঘুমের 
অধুদ াঁশয়ে দিয়েছিল । হুইস্কি এবং ঘুমের অধুদ, দুইটি মালয়ে হল 
ডবল এফেন । জাহাজে উঠে তারা দুজনে আবার মদ খেল । এবার মদ খাবার 
পর অসংকার বারগাঞ্জা আর হাটতে পারাছল না। নাদিম 'দীমান্রভ অসকার 
বারগাঞ্জার অসার দেহাঁট 'ব্ছানায় শুইয়ে রাখল । পরে পকেট থেকে অসকার 


শ্খ্৬ 


বারগাঞ্জার পাশপোর্ট এবং ট্রাভেল(সি চেক বের করে নিল। তারপর জাহাজ যখন 
মাঝ সমুদ্রে পেশছুল তখন নাদম 'দামীন্রভ অস:কার বারগাগ্তার অসার দেহাঁটি 
জলে ফেলে দিল। জাহাজের কেউ জানতে পারল না বে একটা লোককে সম 
ফেলে দেয়া হচ্ছে। 

পরে নাঁদম 'দাঁমান্রভ জালিয়াতি শুরু করল। অস্কার বারগাগ্গার 
পাশপোট থেকে তার ছবাট খুলে 'নয়ে পাশপোর্টে নিজের ছবি লাগয়ে নল । 
এবার থেকে 'ক্যালের” হীমিগ্রেশনের কাছে গনজের পাঁরচয় দেবে অস্কার বারগা্জা, 
1বজনেসম্যান। পরে ট্রাভেলার্স চেক দেখে নাঁদম 'দামীন্রভ অসকার বারগাঞ্জর 
সই নিয়ে মকষো করল। একটু বাদেই অসকার বারগাপ্জার সই'র সঙ্গে তার 
সই একেবারে মিলে গেল । চেহারার একটু অদল বদল করল ' শুধু তাই নয়, 
এবার সে অসকার বারগাঞ্জার হাতের লেখা এবং সই জাল করে জোনাথান 
আসকারানসকে এক চিত লিখল ৪ বিশেষ কোন কারণে শেষ মুহূর্তে যেতে 
পারলাম না। বন্ধু নাঁদম 'দামান্রভ লিসবনে যাচ্ছে। আপন 'নাশন্ত মনে এর 
হাতে ম্যাপাট তুলে দিতে পারেন । ম্যাপের বাবদ যে টাকা চাইবেন নাঁদম 
আপনাকে সেই টাকা দেবে । যাঁদ ম্যাপ কোন কাজে লাগাতে পার তাহলে 
ধা মুনাফা হবে তার পণ্চাশ পার্সেন্ট আপাঁন পাবেন ' নাঁদম 'দিমান্রভ ইচ্ছে 
করেই জোনাথান মাসকারানসকে লোভ দেখাবার জনো পণ্চাশ পাসেন্ট শেরার 
দিতে রাজ হল দেখা যাক না নাঁদম 'দিমীন্রভ যে জাল বস্তার করেছে সেই 
জালে কয়াঁট রাঘব বোয়াল ধরা পড়ে ' 

'কা।লে” ইমিগ্রেশনের কাছে নাদিম দিমীন্রভ নিজেকে অসংকার বারগপ্রা খলে 
পাঁরচয় গিল। তারপর পারর গেয়ার দ্য নর্থ থেকে ট্রেনে করে সোদো গিয়ে 
'লসবনে হাঁভ্রর হল এবং দেরী না করে জোনাথান মাসকারানসের দপ্তরে 
[গিয়ে উপাচ্ছত হল । 

জোনাথান মাসকারনিসের সন্দেহ একেবারে অমূলক ছি না। শয়তান 
নাধদম পদামান্রভ দিজেই হিলসবনে এসেছে 1 এমনকী অসকার বারগা'ঞ্জাকে সঙ্গে 
কার আনে ?গ। কেন আনে [ন, একথা সহজেই আন্দাজ অনুমান কর 5 
পারল । নাঁদম দিনান্তরভ অসংকার বারগর।প্াকে ইকাতে চায় । অবাশ্য জোনাথ: 
নাসকারানসের একবারও মনে হয়ান যে নাঁদম 'দাঁমীন্রভ মাঝ সমদ 
অস-কার বারগাঞ্জাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে । কিন্তু জোনাথান নাঞকাগানস তর 


মনের সন্দেহের কথা গুনাক্ষরেও নাদিম দিশাত্রভকে জানতে দিলেন না শন 
একবার দুঃখ প্রকাশ করে বললেন £ অস্কার এলনা কেন? এলে ভালই 
করত । আমাদের বাবসা 'নয়ে কয়েকটি কথা বলতে পারতাম ।' 

হাসল নাদিম দিমান্রভ। হাসবার সঙ্গে সঙ্গে তান উপরের মোন।স দু 
গত বোরয়ে পড়ল । জোনাথান মাসকারীন্স অ১কোর বারগাঞ্জাকে গোছা 
থেকে চিনতেন । কৈ অস্কার বারগাঞজজার তো কোন সোনার দাত ছল ন।' 
কন্ধু জোনাথান আসকারনস আবার তার মহখ বন্ধ কনে রইলেন । দেখা যাব: 
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ব্যাপারাট কতদুর গড়ায় । অবাঁশ্য জোনাথান আসকারনীস এই ধরনের একটা 
কছন ঘটতে পারে তার আশা করেই ছিলেন । 

নাদিম দীমান্ভ প্রথমে আলোচনা শুরু করল! বলল আম এবং 
অসকার হলাম হারহর আত্মা । লগুনে সব সময়ে আমরা দুজনে একসঙ্গে 
থাকতাম। 'কন্তু হঠাং কী হল। অসূকার আমাকে বলল যে তার এক বান্ধবা 
লগুনে আসছে । তার সঙ্গে ওর দেখা সাক্ষাং একান্ত আবশ্যক। 

বান্ধবীর কী নাম 2 জোনাথান মাসকারাঁনস জিজ্দঞেস করলেন । 

£ আলাভয়া 2 আপাঁন ওর এই বান্ধবীকে চেনেন ? 

জোনাথান মাসকার নাম নাঁদম 'দীীত্রভের কথা শুনে বেশ একটু বচালত 
হলেন। আঁলাভয়া নামাঁট শুধু তার পারাঁচত নয়, ভদ্রমাহলাও তার বিশেষ 
পারাচিত। জোনাথান মাসকারানস মনে মনে স্বীকার করলেন আঁলাভয়া সুন্দরী, 
অপ্সরা । প্রায় বছরখানেক আগে আঁলাভয়া িসবনে একবার এসৌছল । কন্তু 
এ সময়ে জোনাথান মাসকারাঁনস দপ্তর সংন্রান্ত কাজে ব্যন্ত থাকার জন্যে তান 
আলাভয়ার 'দকে দাঁন্টি 'দতে পারেনান কিংবা তার সঙ্গে প্রেম করবার সুষোগ 
পানান ” এবার জোনাথান মাসকারাঁনস স্বীকার করলেন নাঁদম 'দাঁমাত্রভ 
অস:কার বারগাঞ্জার অন্তরঙ্গ বন্ধু না হলে সে কখনই আঁলাভয়ার নাম অন্তরঙ্গ বশ্ধু 
ছাড়া অন্য কারু কাছে বলতে পারতনা । 

এবার জোনাথান মাসকারানস বললেন £ কথা ছিল অস:কার বারগাঞ্জা নিজে 
এসে আমার প্রাপ্য টাকা 'দয়ে ম্যাপাঁট ?নয়ে যাবে । তোমার কাছে ম্যাপ দেবার 
কোন কথা আমাকে সে বলেন । 

£ আপাঁন এ ম্যাপের জন্যে অসংকারের কাছ থেকে কত ঢাকা চেয়োছলেন ? 
নাদম 'দামান্রভ প্রশ্ন করল। 

ঃ পাঁচশ হাজার ডলার জোনাথান মাসকারাঁনস জবাব 'দলেন। 

£ আপান চিন্তা কররেন না। আম ক্যাশ এ টাকা আপনাকে দেবো নাদিম 
গদামাত্রভ বলল। 

£ ধর, আম য.দ দশ হাজার ডলার বোঁশ চাই 2 জোনাথান মাসকারানন 
বললেন। এবার নাদম 'দীর্ান্রভের 'বিশ্বয়ের পালা । জজ্ঞেন করল-. দশ 
হ[জার টাকা বোশ চাইছেন কেন ? 

£ কারণ আম আন নাদম 'দামীন্রভকে ইণ্টারপোল খুজে বেড়াচ্ছে -. | 
আম যাঁদ ইন্টারপোলের কাদের টৌলফোন করে বাল কৃখ্যাত স্মাগলার, নাঁদম 
দামীন্রভ আমার চোখের সামনে দাঁড়য়ে আছে ; তাহলে কী হবে? তাহলে 
তোমাকে বোৌশাঁদন হাজতের বাইরে থাকতে হবেনা_ এবার জোনাথান মাসকারনিস 
বেশ দৃঢ় গলায় জবাব দিলেন । 

নাঁদম 'দাঁমান্রভ হাসল । বলল দেখুন আম জান আপাঁন নিজের বিপদ 
নিজে ডেকে আনবেন না। আপাঁন যাঁদ ইণ্টারপোলের কাছে বলেন নাদিম 
দামীতরভ আপনার চোখের সামনে দাঁড়য়ে আছে; তাহলে আম বাধ্য হয়ে 
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পীলশের কাছে, উহ শুধু প্ীলশের কাছে কেন, দুনিয়ার সবাইকে বলব, 
আলাভয়ার এক সন্তানের পিতা হলেন জোনাথান মাসকারানস । আপন 
আলাভয়ার এযাবরশনের চেষ্টা করেছিলেন কন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনীন। আম, 
ভাঁন আলাভয়া আপনার কাছ থেকে তার সন্তানের খোরপোষ বাঝদ টাকা 
চেয়েছে । আপাঁন দেনান। এই ীবষয়াট নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে 
আঁলাভয়া দু একাঁদনের মধ্যে লগ্নে অসংকার বারগাঞজজার সঙ্গে দেখা করবার 
জন্যে আসবে । এ সময়ে আলাভয়া যাঁদ বাঁটশ সংবাদপন্রে আপনার বরোধা 
এক বিবাঁতি দেয় তাহলে এর জবাবে আপ্পাঁন কী বললেন 2 আর একটা শুনুন, 
সহো, পিগাল, বার্লন এবং আমঞ্টারড্যামে যে কলগালের ব্যবসা ফেদেছেন ॥ 
এবং যেখান থেকে আপ্গনি 'বাভন্ব দেশের ইনটোলিজেন্স সাঁভ“সগ্ালকে এবং 
ফ্লাম্সের পাঁলাটাসয়ানদের মেয়ে সা্লাই করে থাকেন তাহলে তারও জবাবাদহি 
আপনাকে করতে হবে । জেনে রাখুন, কলগালল ব্যবসার হিসেবপন্রের ফাইল 
কোথায় আছে আম জান । এ ফাইলের অনেক তথ্য যাঁদ প্াাঁরস, লগ্ুনের 
বাভন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তাহলে আপাঁন এবং আপনার দেশের সরকার 
বিপদে পড়বেন এবং বেইব্জাত হবেন ।* অতএব মম. মাসকারাঁনস আমার সঙ্গে 
হেরাঁফাঁর করবেন না। আশাঁন টাকা চান! বলেছি তো এ ঢাকা আম 
দেবো । এবার ম্যাপাঁট আমাকে দিন । 

৪ কত দেবেন ? 

£ কুঁড় হাজার ডলার _নাঁদম 'দামান্রভ জবাব দিল । 

£ ন্িশ... 

ঃ না পাঁচশ পাবেন, এবার জবাব দেবার সময় নাদম 'দামীন্রভের কণ্ঠস্বরে 
£তা ফুটে উঠল । 

£ জোনাথান মাসকারানস এবার ড্রয়ার খুলে গোয়ার একটি বড় ম্যাপ বের 
করে বললেন £ গোয়া থেকে পতগীঁজ সেনাবাহনী চলে আসবার সময় গোয়ার 
বাভন্ন স্থানে বেশ কিছু অস্ত লুীকয়ে রেখেছিল । কোথায় কোথায় এই সব 
অস্ত্র লুকানো আছে সেই জায়গাগঠাল ম্যাপে চিহৃত করে রেখোছি। আমাদের 
কাছে খবর আছে অন্ব্রগণীল এখনও ভাল অবস্থায় আছে । ব্যবহার করা যাবে। 
বন্রী করলে বেশ কয়েক কোটি ঢাকা পাওয়া যাবে” অবাঁশ্য অস:কার বারগাঞ্জা 
এই ম্যাপের বদলে আর একাঁট গজাঁনষ আমাকে দেবে বলেছে। 

কী? 

£ আমাদের লগ্ন, পগাল, আমন্টারডাম, যে সব নাইট ক্লাব আছে তার 
শেয়ারগ্যাল আমার নামে লিখে দেবে *"" 

এবার নাদম 'দীর্মানভ জবাব দিতে একট; সময় নিল। বলল আম অস:কার 
বারগাঞ্জাকে এই কথা বলব । 

ঃ চমৎকার । 

এরপর নাঁদম 'দিমীন্রভ এটাচী কেস খুলে পণচশ হাজার ডলার ক্যাশ নোট 
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দিল। পরে বলল গুনে নও »জোনাথান মাসকারাঁনস গুটকেশাঁট গনজের কাছে 
নিলেন। পরে নাঁদম 'দীমন্রভের হাতে গোয়ার একটি বড় ম্যাপ তুলে দিলেন। 
বললেন এই ম্যাপে সব পাবে . 

£ ধন্যবাদ । 

নাঁদম 'দীমান্রভ ম্যাপাঁট 'নয়ে দরজার কাজে গিয়ে বলল £ জোনাথান 
তোমাকে একাঁট দুসংবাদ দেব . ' এ যে পঁচিশ হাজার ডলার নোট তোমাকে 
[দিলাম । ও নোটগ্াল বাজারে চালাবার চেষ্টা করোনা । ওগ্ীল জাল, তবে 
কলগার্লরা এ টাকা নিতে কোন আপাতত করবেনা । কারণ ওরা জাল কংবা 
সাচ্চা নোট বুঝতে পারেনা । থ্যাঙ্কস... 

প্রথমে জোনাথান মাসকারানস নাঁদম দামাত্রভের কথা শুনে বিস্ময়ের ভান 
করলেন । তবে তান জানতেন যে তান নাঁদম 'দাঁমান্রভের হাতে যে ম্যাপটি তিনি 
তুলে দিয়েছেন সেই ম্যাপটি হবে নাঁদম 'দামান্রভের মৃতুবান । কারণ জোনাথান 
মাসকারাঁনস যে ম্যাপাঁট দিয়েছেন সেই ম্যাপটি জাল। এঁম্যাপের সাহায্য নিয়ে 
অপ্ন খুজে বার করতে গেলে নাদম 'দমান্রভকংবা তার বন্ধুরা যে পুলিশের 
হাতে পড়বে এই 'বষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। আবার ম্যাপের একটি 
স্থানে চিহু দেয়া হহেছিল সেই স্থানটি ছিল ঠিক পীলশ সেশনের পাশেই । এ 
ছাড়া অন্য যে সব স্থানে এবং করবখানায় চিহু দে'য়া হয়েছে সেই চ্থানগুলির 
আন্তত্ব নেই, কিন্ত্ব জোনাথান মাসকারনিস নাঁদম 'দীমান্রভকে বললেন না যে 
নাদিম যাঁদ তাকে জাল নোট দিয়ে থাকে, তাহলে জোনাথান মাসকারাঁনসও তাকে 
এমন একটি ম্যাপ দিয়েছেন সেইট হল জাল। 

সং € ঁ 

গলসবন থেকে নাদম ?দামান্রভ প্যারিসে চলে এল । 

এ্যাঁভনু ক্লেবারে তার পূর্ব পাঁরাচিত এক প্ল্যান্টক সাজন ছল । নাদম 
[দামান্ূভ তার কাছে গেল । 

ঃ বলুন কণ করতে পার ? প্ল্যান্টক সার্জন নাদম 'দাঁমান্রভকে জিজ্ঞেস 
করলেন। নাঁদম 'দিমান্রভ প্ল্যান্টিক সার্জনকে অস:কার বারগাঞ্জার একট ছবি 
দেখাল। বললঃ এই লোকটির মুখের মত আমার মুখের আদল করে দিতে 
হবে। কোথাও যেন একটু খুং না থাকে । যাঁদ খুং থাকে তাহলে পয়সা 
পাবে না। 

প্ল্যান্টক সার্ভন জানতেন যে নাঁদম 'দামীত্রভ হলেন একজন কুখ্যাত শয়তান, 
জালয়াং...। তান সন্দেহ করলেন নাঁদম 'দিঁমান্রভ নিশ্চয় কারু দৃ্টি 
এড়াবার চেষ্টা করছেন এবং সেই কারণে মুখের আদল পাল্টাবার চেষ্টা করছে। 
খুব সন্ভবতঃ ইন্টারপোলের । কিন্তু গ্ল্যান্টক সার্জনের একবারও মনে সন্দেহ 
ঘোগোন যে নাম খদণম্মাতভ একট লোবকে খুন করে ভাব মনখকে নকল 
করবার চেষ্টা করছে ' এই মুখ নকল করবার পেছনে এক বরা জাল,চন্তরান্ত ষড়যন্দ্ 
আছে । নাঁদন 'দামান্রভ অসকার !বারগাপ্জার পারচ্ন দিয়ে গো্াতে যেতে ঢায 
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এবং জেনাথান মাসকারানিসের ম্যাপ অন_্যায়ী অস্রগ্াল খুজে বার করতে চায় । 
পরে সে এ অস্ত্র চড়া দামে ভারতের কিংবা পাকিন্তানের সন্পাসবাদীদের কাছে 
বিন্রী করবে। স্ল্যান্টক সার্জন বললেন হ্যাঁ এ ছবির লোকটির মুখের মত 
করে দেব। আর গলার স্বরও পাল্টে দিতে পারি»তবে এই দুই কাজের জন্যে 
'ন্রশ হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে হবে-"পাবেন। 

আমার কাছে ডলার তাছে*»*নাঁদমাদীমীন্রভ জবাব দিল। আপাঁন নেবেন ঃ 

*্ল্যান্টিক সার্জ এবার কোন আপাত্তর সুর তুললেন না। বললেন আপাত 
নেই, ডলার হলেই চলবে । স্ল্যার্টক সার্জনের মনে একবারও সন্দেহ জাগ্গোন 
যে নাঁদম 'দীান্রভ তাকে জাল ডলার দেবেন! 

ছয়ঘণ্টা পরে নাঁদম দীঁমীন্রভ তার নতুন চেহারা এবং নতুন গলার স্বর নিয়ে 
বৌড়য়ে এল । 

নতুন করে জন্ম নিল অসকার বারগাপঞ্জা, মধ্যপ্রাচ্ার শয়তান, জালয়াং 
স্মাগলার নাঁদম দি মান্রভের মৃতুযু হয়েছে । 

না নী ৯ 

এবার আর একটি ঘটনা বলতে হবে। 

নাদিম "দামান্রভ বে অসকার বারগাঞ্জাকে জাহাজ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে 
দিয়েছিল সেই মৃতদেহটি ভাসতে ভাসতে ইংলাণ্ডের ডাঙ্গায় এসে পৌছুল। 
এ মৃতদেহ পোন্টমর্টম করা হল। পোম্টমটমের রিপোর্ট থেকে জানা গেল ষে 
লোকটি প্রচুর মদ পান করোছল। সেই মদের সঙ্গে কোন বিষান্ত জাতীয় মাদক- 
দুধ মেশান ছিল । লোকটি জাহাজ থেকে পড়ে গিয়েছিল, হয়ত এই লোকটি 
আত্মহত্যা করেছে । মৃত ব্যান্তর হাতে একাট ডায়মণ্ডের আংট ছিল। সেই 
আংটর ভেতর লেখাছল ০.3. অথাং অস:কার বারগাঞ্জার আদ্যাক্ষর | 
স্কটল্যান্ড ইয়ার এবং নাকোটিকস 'ডপার্মেণ্ট স্বাণ্তর ফেলল! ভাবল হয়ত 
এবার ড্রাগস স্মাগালং কিছুটা বন্ধ হবে। 

এই ঘটনার প্রায় পনের দিন পরে ডোভারের ইমিগ্রেশন আফসার খবর দিল 
অস:ংকার বারগাঞ্জা মারা যায় নি। সে আবার লণ্ডনে ফিরে এসেছে । হামগ্রেশন 
আফসার কোন ভুল করোন। তারা তাদের বুযাকবুকের সঙ্গে পুরান অসকার 
বারগাঞ্জার ছাব 'মালয়ে দেখেছে । ছবির সঙ্গে পাশপোর্টের ছাবর কোন আমল 
নেই । 

এবার স্কটল্যান্ড ইয়ারের ভাবনা শুর হল। তাহলে সমুদ্রের জলে বে 
মৃত লোকাঁটকে পাওয়া গেছে এবং যার অনামকা আঙুলে একাঁট ০9. 8. লেখা 
এরমণ্ডের আংাঁট ছিল এই লোকাঁট কে ঃ 

স্কটল্যান্ড ইয়ারের তিনাঁট বিশেষ বিভাগের কর্তারা অনেক চিন্তা ভাবনা করে 
শুর করলেন যে অসকার বারগাঞার নরুন্দেশ হয়ে বাওয়া, সমুদ্রে যে মূ হদেহাট 
পাওয়া গিয়েছে এবং অন:কার বাগাপ্তা আবার লগুনে ফিরে এসেছে, এই [তনাঁটি 
মা নিয়ে হৈচৈ করে কোন লাভ হবে না! নীরবে, গোপনে তদন্ত করাই ভাল । 
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কারণ সমন্ত ব্যাপারটি রহস্যজনক এবং সন্দেহ জনক বলে মনে হচ্ছে । গোপনে 
তদন্ত করবার আর একাঁট বিশেষ কারণ ছিল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ারের কাছে খবর 
এসেছিল যে মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান, ইরান, আফগাঁনস্থান ও তুর্কী থেকে প্রচুর 
পাঁরমাণে আঁপম ইংল্যাণ্ডে আসতে শুরু করছে। এই সব মাদক দুব্যকে 
স্মাগল করে আনা হচ্ছে । ডোভারের হীমগ্রেশন আঁফসারের কাছ থেকে খবর পাবার 
পর স্কটল্যাণ্ড ইয়াডের একদল বলতে শুরু করল £ অসকার বারগাঞ্জা মারা 
যায়নি। কারণ ইয়ার্ডের কর্তারা পর্তুগালের প্রান্তন ডেপুটি ইনটোলিজেন্স 
আঁফসারের কাছে থেকে আর এক খবর পেয়েছেন যে অসংার বারগাঞজা তার 
কাছে একটি ম্যাপ বিক্রী করতে এসোছল এবং এ ম্যাপ দেখান আছে গোয়ার 
কোথায় কোথায় ছু পুরান অস্প লুকানো আছে । এ সব অস্দ্র সল্লাসবাদীদের 
কাছে বিন্রী করা হবে ৷ এখানে বলা প্রয়োজন জোনাথান মাসকারাঁনস ইচ্ছে করেই 
এবং নাদিম 'দাঁমান্রভকে বিপদে ফেলবার জন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে মথ্যা খবর 
দয়োছলেন যে অসংকার বারগাঞ্জা তার কাছে একটি ম্যাপ বিক্রী করতে 
এসেছিল। জোনাথান মাসকারনাস আরো বলোছলেন এ ম্যাপাটি অস:কার 
বারগাঞ্খা খুব সন্তবত পাঁকন্তানীদের কাছে বিন্রী করবেন । 

শুধু তাই নয় অস:কার বারগাপ্জা আজকাল জাল ডলার, প্টাঁলং নোট তোর 
করতে শুরু করেছে। 

শুধু উড়ো খবরের উপর ভীত্ত করে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না। অতএব 
সকটল্যাণ্ড ইয়ার্ড অসংকার বারগাঞ্জা ওরফে নাঁদম 'দামান্রভের উপর তীঁক্ দৃ্টি 
রাখতে লাগল । 

£ আর একট খবরে বলা হল স্কটল্যাণ্ড ইয়া বৃটিশ নাকোটিকস ডিপার্টমেন্ট 
আমেরিকার িরেধরেট অব এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সী যারা ড্রাগস স্মাগালং-এর 
বিরোধা কাজ করে তারা খবর পেয়েছেন যে আফগ্ানস্থান,পাকন্তানে কিছ কিছ; 
রাজনোতিক উত্তেজনা শুরু হবার দরুণ, পাকিস্থানের একদল বাদ্ধিফুজ আপন 
চাষীরা ইরান এবং তুর্কীর চাষীদের সঙ্গে একএর হয়ে আপম, এবং আর্ঈস স্মাগল 
করবার জন্যে, একটি "পাঁগুকেট' গঠন করেছে । কারণ এই সব পাঁকস্ছানণ বাদ্ধু 
চাষীরা পাকন্তানের প্রশাসনের কাঠামো এবং বতমান সরকারকে হটাবার চেম্টা 
করছে। এই কাজে তাদের তৎপর হবার প্রধান কারণ হল, আমোরকান সরকার 
ইসলামাবাদকে সহজ স্পন্ট ভাষায় বলেছে, আঁপমের চাষ বন্ধ কর । নইলে ভাবষ)ৎ 
অনুদান দেব না! 

তাই পাঁকন্তানের কোয়েটা, চমন, মরদানের আপম চাষীরা চেস্টা করছে 
জিয়াউল হককে হটিয়ে তাদের মনোনীত প্রার্থীকে পাঁকগ্ভানের রাজাসংহাসনে 
বসান হক। জিয়াউল হককে গাঁদ থেকে সরাবার প্রধান উপায় হল দেশে এক 
অসন্তোষ স্ৃন্টি করা, হাঙ্গামা আর্ত করা এবং গোলমাল করবার সবচাইতে উৎকৃষ্ট 
উপার হল ভারতের সঙ্গে লড়াই শুর? কর্য । সণ্ডিকেটের অথ পাঁকন্তানী 
আপিমের চাষীরা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মনোমালিনা স:ঘ্টি করবার চেষ্টা 
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করছে । এই ঝগড়া বিবাদ সৃণ্টি করবার ব্যাপারে তারা অনেকদূর এাগয়ে 
ছিল । 

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর একাঁট উড়ো খবর শুনতে পেয়োছল । খবরটি হল 
অসংকার বারগাঞ্জা লন্ডন থেকে চলে যাবার আগে পাঁিন্তানী হাই কাঁমশনের 
ইনটোলজে"্স আঁফসারের সঙ্গে যোগাযোগ করোছল । এছাড়া আর একটি খধর 
ছিল অস্‌কার বারগাঞ্জা ভারতীয় হাই কাঁমশন থেকে পাশপোর্ট নেবার চেষ্টা 
করাঁছল। 

বিষয়গদল 'নয়ে গ্রভীর ভাবে আলোচনা করবার জন্যে স্কটল্যান্ড ইয়ারে 
স্পেশাল ব্রা, ডিটেকাঁটভ ডিপার্টমেন্ট, নার্কোটকস ডিপার্টমেন্ট এবং আমোরকার 
ড্রাগন এনফোসমেন্ট এজেদ্পীর মধ্যে এক দীর্ঘ বৈঠক হল, মধ্য প্রাচ্য থেকে 
আঁপম স্মাগল বন্ধ; করা যায় কী করেঃ প্রশ্নীটর জবাব বেশ কঠিন ছিল । 
কারণ আমোরকান ড্রাগস এনফোসমেণ্ট এজেন্সী তাদের রিপোর্টে বললেন £ এই 
ড্রাগস স্মাগালংএর সঙ্গে আমস স্মাগাঁলং জাঁড়য়ে আছে । এই স্মা্গালং-এর 
নেতা হলেন তুর্কীর আবুজের উগরুল, এবং তার দুই সাগরেদ, বোকর সেলিনক 
এবং নাঁদম ?দামীন্রভ | 

বোঁকর সৌলনক বূলগোঁয়য়ার রাজধানী সোঁফয়ার এক বড় হোটেলে বসবাস 
করেন। £তান পাকিন্তানী এবং ইরানী তুর্কীর স্মাগলারদের সঙ্গে তার সম্পর্ক 
কয়েক জন বিশেষ বন্ধ; এবং জন্দরীী জন্দরণী বান্ধবীদের মাধ্যমে রাখেন । সেলিনক 
এজেণ্টরা লম্ডন, জুরখ, ভিয়েনা, মিলান, বেরুট, দামাস্কাসে  বাভন্ন আর্মস 
খারশ্দারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন । তার আমস ্রুয়ের একজন বড় খদ্দের 
হলেন 'লীবয়ার কর্নেল গাদাফী। মধ্যপ্রাচ্র এবং শেষ করে পাকিল্তানী 
সদরিদের সঙ্গে বৌকর সোৌলনক ঘানম্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করোছলেন। এই আর্মস 
্লুয়ের ব্যাপার পাকান্তানী ইনটোলজেন্স বিভাগের ঝড় কাদের সঙ্গে বোকর 
সৌলানকের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন হল। সোলাঁনক পাকন্তানী আঁপম 
চাষীদের কাছ থেকে ড্রাগস িনতেন এবং টাকার পাঁরবতে পাঁকস্তানশদের আর্মস 
বন্দী করতেন। 

্ঘ ক নং 

আমৌরকান ড্রাগন এনফোর্সমেস্ট এজেম্সীর কাছ থেফে এই 'ীবর্বাত শুনবার 
পর বুঁটিশ নার্কোঁটকস এজেন্সী বলল, ব্যাপারাঁট গুরুতর । কারণ আমরা জান 
সেলিনক আয়ারল্যাণ্ডে সন্পাসবাদীদের কাছে আর্নস বিন্রী করছেন । আয়ার- 
ল্যান্ডের সন্প্রাসবাদীদের কাযকলাপ আমাদের 'বশেষ চিন্তার কারণ হয়ে 
দাডিয়েছে । 

এর জবাবে আমোরকান ডাগস এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সীর করা বললেন 
এরা শুধু আয়ারল্যাণ্ডে সন্ত্াসবাদীদের আর্মস ডৌলভার দচ্ছে না। আমাদের 
কাছে খবর আছে এরা পাকন্তানীদের কাছে আর্মস দিচ্ছে । 

পাঁকন্ভানীরা এ আর্মস দিয়ে কাশ্মীরে একটা গোলমান হাঙ্গামা স্ান্টি 
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করবার চেম্টা করবে। এই কারণে কাঁশবরীদের কাছে আর্মস 'বন্রশ করা 
হচ্ছে। এ ছাড়া পাঞ্জাবী উগ্রপন্থীদের কাছে আর্মস বিত্রী করা হচ্ছে। শুধু 
তাই নয় বোম্তাইর কোন সুপ্রাসদ্ধ ব্যবসায়ীর মাধ্যমে না, বলব তার অকন্্রাতসারে 
এ আর্মস বোম্বাইতে পাঠন হচ্ছে । বোস্বাই'র এ ব্যবসায়ীকে সতর্ক এবং সজাগ 
করে দে'য়া হয়েছে ষে তিনি সল্পাসবাদীদের সাহায্য করবার জন্যে আর্মস স্মাগল 
করছেন। কিন্ত তান একাজে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। 

বৃটিশ নার্কোটকস ডিপাট'মেন্টের প্রাতীনাধ বললেন £ আমার সহকর্মীরা 
যে কথাগ্ীল বল'লন এ সব কথা সাত । কারণ আমরাও খবর পেয়েছি যে 
মধ্যপ্রাচার ড্রাগস বিক্রীর টাকা দিয়ে আর্মস কেনা হচ্ছে। আমাদের কাছে 
খবর আছে যে কাশ্মীরও পাঞ্জাব উগ্রপন্থীদের প্রায় পনের কুঁড় কোট টাকার 
আর্মস সাপ্লাই করা হয়েছে। আরো করা হবে। 

£ আরো একটা খবর পেয়োছ যে শাগিরই এই ড্রাগস স্মাগলার এবং আর্মস 
স্মাগলার দের মধ্যে হয়ত এক বিরাট লড়াই হবে। ঝগড়ার কারণ এই ড্রাগস 
আর্মস স্মাগলিং-র বখরা নয়ে। কারণ হালে আবূজের উগরুলুদের আর এক 
শিষ্য নাঁদম 'দামীন্রভ এই ড্নগস স্মাগীলিংর জন্যে আর বোঁশ টাকা শেয়ার 
চাইছে । শুধু তাই নয়। নাঁদম দামান্রভ দাঁব করছে এই ডান আমস 
বেচাঁকানর মধ্যে তাকে পার্টনার করা হক। বিশেষ করে পাঁকন্তান এবং 
উগ্ররুলূর মধ্যে যে চান্ত হয়েছে সেই চযান্তর একজন বড় অংশনদার হবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করেছে । কিন্তু উগরলু কিংবা বোঁকর সোলাঁনক নাঁদম দাঁমান্রভকে 
তাদের ড্াগস আর্মস ব্যবসার পুরো শেয়ার দিতে রাঁজ নয়। তারা নাঁদম 
দাঁমান্রভকে ড্যাগস স্মাগালং-র মুনাফার শেয়ার দিতে রাজ 'কন্তু আর্মস 
সমাগ্ালং-র কোন শেয়ার দিতে তারা আনচ্ছুক । 

8 এই ঝগড়া বববাদের দরুণ বৌকর সোঁলনক নাঁদম 'দামান্রভের কায কলাপের 
খবর 'দিয়ে ইণ্টার পোলের কাছে একে উড়ো 'চাঠ লিখেছে । লিখেছে যে নাদিম 
'দাঁমান্তভ নিয়ামত ভাবে মধ্য-প্রাচ্য থেকে ড্যাপ স্মাগল করে যুরোপ ভারত 
এবং আমেরিকাতে নিয়ে যাচ্ছে। 

এই সমন্ত বিষয় নিয়ে বতত আলোচনা করবার পর দ্ছুর করা হল বৃটিশ 
নার্কোটিকস িপাট'মেন্ট এবং আমোরকার ড্নাগস গ্রনফোরসমেন্ট (ডিইশ্ন) 
গ্ছুর করল এই ডাগস-আর্মস স্মাগাঁলংর বিষয়াট আরো ভাল করে তদন্ত 
করে দেখা দরকার । এই কাজের জন্যে একজন স্পেশাল এজেন্ট নিয়োগ করা 
দরকার । এই এজেন্ট হবেন ভারতীয়, এমন একজন বান হবেন বাঁটশ নাগাঁরক, 
অর্থাং যান নিরপেক্ষ ভাবে ভারত পাঁকন্তানে যে ড্যাগস এবং আর্মস স্মাগল 
করা হচ্ছে তার ?রপোর্ট দিতে পারবেন । শুধু তাই নয়, এজেণ্টকে স্মাগলার- 
দের কার্ধকর্মের খবর, দলের নেতার নাম দিতে হবে । 

এই সব আলাপ আলোচনা অন্তে স্কটল্যাও্ ইয়ার্ডের 'ডিটেকাঁটভ ডিপার্টমেন্টের 
এ্যাঁসটাস্ট কামশনার বললেন আমার দপ্তরে একজন বাঁটিশ নাগাঁরক আছেন । 
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দেশ ভাগের আগে তিনি আঁবভন্ত ভারতের একজন নাগারক ছিলেন। তার 
কাছে ভারতীয় এবং পাঁকন্তানী দুইটি পাশপোর্ট আছে। কাজে আত দক্ষ, 
বধ্থাসী এবং আমার তাৰ উপর পুরো আস্থা আছে। লোকাঁটর নাম হল 
আকবর আল” :! আকবর আলির এক ঘাঁনষ্ঠ ভারতীয় বন্ধ; ছিল । তার নাম 
[হিল দুলচাঁদ নানকানী ।, দুলচদ নানকানী দীর্ঘকাল গ্ানাতে ছিলেন। 
পরে [তান ইংল্যান্ডে এসে ব্যবসা করতে শুর করলেন। তার ভারতীয় 
বাটশ পাশপোর্ট হিল । ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন তার আকবর আলর সঙ্গে আল।প 
পারচয় হয় । 

দেশভাগ হবার পর আকবর আল একাঁট পাকন্তানী পাশপোট সংগ্রহ 
করোছলেন। 

£ দুবছর আগে দযীলচাঁদ নানকানী মারা যান। বন্ধুর মৃত্যুর পর আকবর 
আল তার গঞ্জানষপন্র নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন । এমন কী পাশপোটের 
ছবি পালেট তান দীলচাঁদের পাশপোর্ট ব্যবহার করতে শুরু করোছলেন। 

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে তদন্তের স্রবধার জন্যে আকবর আলি আজকাল তিনটি 
পাশপোর্ট ব্যবহার করছেন। এক, তার বৃটিশ পাশপোট। দুই, ভার 
প্াাকন্তানী পাশপো নাম আকবর আল! তন, তার ভারতীয় পাশপোটেরি 
নাম হল দহীলচাঁদ নানকানী। এই দহাীলচাঁদের মামার নাম হল চগ্ারাম 
চাঁদনীমল। ভারতে তার এক বড় জুয়েলীরফার্ম আছে। 

একটানা কথা বলে িটেকাটভ ডপাটিমেন্টের ঞ্যাপিটাস্ট কাঁমশনার 
1কছুক্ষংনর জন্যে চুপ করলেন । পরে মাংর সবাই িজ্ধেন করলেন £ 

আপান আকবর আলিকে 'নয়ে কী করতে চান ? 

£ তাকে খাঁদ আমাদের এজেণ্ট হিসেবে ব্যবহার কার তাহলে কেমন হয়৷ আকবর 

আলি তুর্কী, ইরান এবং পাকিস্তান থেকে আমাদের কাছে এই দেশগ্ীলর কাছে যে 
হেরোন এবং আর্মস স্মাগীলং করা হচ্ছে তার খরাখবর পাঞ্ঠাবেন। তাহলে আমরা 
গানতে পারব কবে কোথায় ভনগসের পারবে আর্মস স্মাগাল করা হচ্ছে। 
আমরা দলের নাম কানা জানতে চাই 1” অথাৎ মধ্য প্রাচো, পাঁকন্তান ভারতের 
৬গস আর্মস স্মাগলের খবর । এবার আমোরকার ডনগস এনফোর্সমেন্ট 
এজেন্সীরই 1124৯ কঠা বললেন £ চমৎকার আইডিয়া । আমরা এই আকবর 
আলিকে এমন ভাবে ব্যবহার বরব যে স্মাগলাররা তাকে দলের একজন সদস্য 
ধলে স্বীকার করে নেয় । পরে এ সব দলগ্ীলর ভেতর কে আকবর আলি 
আমাদের কাছে 'নয়ামত ভাবে খবর পাঠাবে। আমোরকান সরকার বাঁটশ 
সকটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এই প্রস্তাবকে পুরোপ্হীর সমর্থন করলেন। তাদের এই এজেণ্টকে 
পাঁরচালনার ভার বৃঁটিশ স্কটল্যাগ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকাঁটভ ডিপাঁটমেন্টের ঞ্যাঁসটাস্ট 
কীঁমশনারেন হাতে তুলে দেয়া হক। আপনাদের কারু কোন আপাতত আছে? 

সবাই প্রায় একসঙ্গে এই কথার জবাব দিলেন না। 
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[িটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের ্যাসসটেন্ট কমিশনারের সামনে আকবর আদল 
বসে ছিলেন। এ্যাসিসটাণ্ট কাঁমশনার বললেন £ আকবর আলি, ডিপার্টমেন্ট 
তোমাকে একাঁট গুরুত্বপূর্ণ, বলতে পার 'বপদসঞ্কুল কাজের দাঁয়ত্ব দিচ্ছে । 
যাঁদ তুমি এ কাজ সুসম্পন্ন করতে পার তাহলে তোমাকে উপযন্ত পুরস্কার এবং 
প্রমোশান দে'য়া হবে। বলতে পার তুমি এক বড় হাইজাম্প পাবে। 

বলুন ক করতে হবে 2 

৪ কাজটির একটা মোটামাট বিবরণ তোমাকে 'দিচ্ছি। প্রথমতঃ তুমি জানো, 
ইংল্যাণ্ড এবং আমৌরকাতে প্রচুর পাঁরমাণে হেরোন, হাঁসস স্মাগল করে আনা 
হচ্ছে । আমাদের দেশে শুধু ড্রাগস নয়, আম্স স্মাগল করা হচ্ছে। আবার 
কু আর্স আইরিশ রিপাব্রকান আর্মির কাছে বিন্রী করা হচ্ছে। শমধু 
আমাদের কাছে আর্মস 'ীবন্রী করা হচ্ছে নয়। আমরা খবর পেয়োছ যে 
পাকিস্তানের একদল সমৃদ্ধশালী, বাধ আমের চাষন, যারা কোয়েটা, মরদান 
ইত্যাদ স্থানে আঁপমের চায করছে তারা সেই ড্রাগসের টাক্য 'বাভল্ন ধরনের 
আর্মস বিনে বোমাই'র কোন এক ব্যবসায়ী প্রাতষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতে 
আম“স স্মাল করে নিয়ে যাচ্ছে । পরে এ সব আর্মস পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং দেশের 
অনানা সন্্াসবাদীদের কাছে 'বন্রী করা হচ্ছে। যেমন তারা আমাদের প্রশাসনে 
গোলমাল স্াক্ট করতে চায়, তেমান পাঁকন্তাননী আপম চাষীরাও এবং 
পাঁকস্তানের কিছ; নেতারা বর্তমান প্রোসডেণ্ট 'জয়াউল হককে হটাবার জন্যে 
এক 'বরাট চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র করছে ৷ এই ষড়যন্ত্র করবার প্রধান কারণ জিয়াউল 
হক পাঁকন্তানে আপম চাষ বন্ধ করতে চান। অতএব জিয়াউল হককে হটাতে 
হলে দেশে গোলমাল হাঙ্গামা স্ান্ট করা দরকার । এবং দেশে হাঙ্গামা, বিশ্খ্খলা 
শুরু করতে হলে পাকিস্তান ভারতের মধো লড়াই শুরু করা একান্ত আবশ্যক। 

এই কারণে পাঁকিপ্তানী নেতারা কিছ পাঞ্জাবী উগ্রপন্থীদের এবং কাশ্মীরের 
মোল্লাদের উত্তোজত করছে ৷ তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবার চেম্টা করছে । 

£ যাক তোমাকে আর একাঁট বিশেষ প্রয়োজনীয় খবর দেব। হয়তো তুমি 
জানতেনা দুলিচাঁদ নানকানী কে ছিলেন 2 এই দীলচাঁদ নানকানন ছিলেন 
দলীর বিখ্যাত জয়েলার ফার্ম চণ্ডীরাম চাঁদনশীমলের ভাগ্নে । কোন এক সময়ে 
এ ফার্মের প্রধান অংশীদার ছিলেন চণ্ডীরাম চাদনীমল কিন্তু পরে বৃদ্ধ বয়েসে তানি 
তার আঁধকাংশ শেয়ার বোম্বাই-এর ধনকুবের ব্যবসায়ী জমনাদাস জাভেরণীর কাছে 
বন্রশ করেন । তার কিছ? শেয়ার ছিল এবং সেই অংশ দৃুলচাঁদ নানকানীীর 
প্রাপ্য । তুমি যাঁদ দুলচাঁদ নানকানীর ভূমিকায় আঁভনয় কর, তাহলে এ 
শেয়ারের মালিক হবে তুমি ৷ যাই হক বর্তমানে তুম মধ্যপ্রাচ্য-পাকন্তান থেকে 
এই ড্রাগস আর্মস স্মাগালং-এর সমন্ত খবর সংগ্রহ করে আমাদের দেবে। 

বাজারে একটা গুজব ছিল এই অসংকার বারগাঞ্জা শুধু নাইট ক্লাব, এবং 
কলগালের ব্যবসা করত না, হালে সে তার লিসবনের বন্ধুর মাধ্যমে এই ড্রাগস 
গমাগাঁলংএর এ কাজে বেশ তৎপর হয়ে উঠোছল । 
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এবার প্রশ্ন হল তুমি কী করে এই সব খবর সংগ্রহ করবে। 
এই িষয়াট নিয়ে আম গভীর ভাবে চিন্তা করেছি । স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের 
শডটেকটিভ ভিপার্টমেণ্টের গ্যাসটাণ্ট কাঁমশনার বলতে লাগলেন । আমরা ঠিক 
করোঁছি যে এই খবর সংগ্রহ করবার জন্যে তুম পাঁকন্তানী ইনটোলজেন্স সাঁভ'সে 
যোগ দেবে।. কী করে ষোগ দেবে তার উপায়ও বাংলে 'দাঁচ্ছ। প্রথমে জেনে 
রাখো যে পাকিগ্তান ইনটোলজেম্স সাঁ্/সের মধ্যে দুইটি ভাগ্গ আছে। একাট 
বৈদোশক ইনটৌলজেন্স সা্ভন এবং অপরাঁট হোম ইনটোলজেম্স সার্ভস অথাং 
আই বা', কাউণ্টার ইনটোলিজেন্স স্ীভস। এই দুইটি সাঁভ'সের মধ্যে 
প্রবল প্রাতিদ্বান্দ্বতা ঝগড়া বিবাদ লেগে আছে । বলতে পার একে অন্যর শত্রু! 
জেনে রাখো পাঁকপ্তনো সৈন্য বাঁহনীর অনেকেই প্রোসডেণ্ট জিয়াউল হকের 
শবরুদ্ধে লড়াই করছে এবং তারাও পাঁকন্তানীর আপিম চাষের সর্দারদের সঙ্গে 
যোগ দিয়ে প্রৌসডেন্টের বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং আমরা শুনোছ যে এরা 
প্রোসডেণ্ট জিয়াউল হককে হত্যা করবার চেষ্টা করছে। 

আকবর আল একটানা ভিটেকাঁটভ ডিপার্টমেন্টের এ্যাসটাণ্ট কাঁমশনারের 
কথা মন দিয়ে শুনলেন । স্বীকার করলেন এ কাজে বিপদের ঝ?াক আছে, কন 
আনন্দও আছে। 

£ স্যর আপাঁন যে সব খবর জানতে চাইছেন, অথাৎ এই হেরোন, আর্মস 
স্মাগালংএর খবর সংগ্রহ করতে গেলে আমাকে যাঁদ পাকগ্থানী ইনটোলজেন্স 
[বভাগের সঙ্গে যোগ দিতে হয় তাহলে কোন দলের সঙ্গে যোগ দেব। 
পাঁকগ্ভানী বিদেশী ইনটোলজেন্স না আই বা কাউণ্টার ইনটোলিজেন্গের সঙ্গে 
কাজ করব, আকবর আল জিজ্ঞেস করলেন । হাসলেন 'ডিটেকাঁটভ ডিপার্টমেন্টের 
এ্যাঁসটাণ্ট কাঁমশনার ৷ বললেন £ তুম কোন দলে যোগ দেবে এবং কাঁ ভাবে 
আমাদের কাছে খবর পাঠাবে তার একটা ছক আমরা কেটে রেখোঁছ। 
প্রথমতঃ আই বী-তে যোগ দিয়ে লাভ নেই-"যাঁদও পাকন্তানী আই বাঁ 
বদেশ ইনটোলজেন্স [বিভাগের সঙ্গে তর প্রাতিদ্বান্দ্িতা করে বড় এবং শীস্তশালী 
হবার চেণ্টা করছে। কিন্তু তোমাকে প্যাকন্তানী বিদেশ ইনটোলছেন্সের সঙ্গে 
কাজ করতে হবে কারণ তারাই বুলগেরিয়ার "কনটেক্স” কোম্পানী থেকে আর্মস 
কনে ভারতে আর্মস পাচার করছে । আমরা এই পকনটেক্স'” কোম্পানীর 
কাজকর্মের পুরো খবর মই । আমরা জানতে চাই "কনটেক্স' কোন কোন দেশের 
কোম্পানখ থেকে আর্মস কিনছে । আমরা জানতে চাই কী করে এই ড্রাগস কোন 
কোন রাস্তা দিয়ে বাভন্ন দেশে স্মাগল করা হয় । 

£ এবার শোন, আমাদের কাছে খবর আছে লগুনের পাঁকন্তানী এম্বাসীর 
ইনটোলজেন্স দপ্তরের বড় কর্তা ইকবাল মহম্মদ ইংল্যাণ্ড থেকে কিছ; পাঁকন্তানী 
মাগাঁরককে রিক্রুট করে ইস্লামাবাদে বিদেশ ইনটেলিজেদ্স ডিপটিমেণ্টে কাজ করতে 
পাঠাচ্ছে । উপযাস্ত পাকিস্তানী লোক পাবার জন্যে তারা ইংল্যগডের বভন্ন 
বশ্বীবদ্যালয়, পাকিস্তানী ছাত্রের অনুসন্ধান করছে। কেম্বিজ বিশ্বাবদ্যালয়ে 
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আমাদের এক বন্ধু অধ্যাপকের কাছে ইকবাল মুহম্মদ তার 'রিব্রু্মেন্টের কাজের 
জন্যে সাহায্য চেয়েছেন। এই অধ্যাপক আমার বিশেষ বম্ধু। তবে তার 
পাকিস্তানী প্রীতি, প্রেম প্রবল। এ কথা পাঁকিন্তানী হাইকাঁনশনের কারা 
জানেন। অতএব আমার এই অধ্যাপক বম্ধু যাঁদ পাকন্তানী হাইকমিশনের 
ইকবাল মুহম্মদের কাছে তোমার নাম স্ুপারশ করেন, তাহলে তোমার এ াবদেশ 
ইনটেলিজেন্স বিভাগে কাজ পেতে কোন অসুবিধা হবে না। যাই হ'ক পাকন্তানের 
ইনোলজেন্স সাঁভ'সের কাছে তুম যে নামেই পাঁরাচত হও নাকেন আমাদের 
স্কটল্যা্ড ইয়ার্ডের খাতায় তোমার নাম লেখা হবে “ভিক্টর” । এই “ভ্টর” নামে 
আমরা তোমাকে চিনব | যাঁদ কখনও কাজ করতে গিয়ে বপদে পড় তাহলে যে 
কোন উপায়ে আমাদের কাছে খবর পাঠাবে ; আমরা তোমাকে সাহায্য করব । নাউ 
গেট রোড মাইডিয়ার বয়, উহু মাইডিয়ার “ভর্টর, । তোমার নাম যে আকবর 
আঁল কিংবা দুীলচাঁদ নানকানী একথা আমাদের ভুলতে হবে। 
নং ০ বি 

লগুন সহোর আর একটি 'দক। এই নাইট ক্লাব এলাকায় স্রন্দরী সেক্সী 
মেয়েদের খুজে বেড়ান স্রুলেমান আবদাল্লা । 'তাঁন নাইট ক্লাবের বাইরে দাঁড়য়ে 
সুন্দরী মেয়েদের ছাঁব দেখে বেড়ান । 

সুলেমান আবদাল্লার বাবার নাম হল ওসমান আবদাল্লা । বাঁটশ শাসনকালে 
তান ছিলেন ভারতীয় নাগারক। এ সময়ে তান দিল্লীতে থাকতেন এবং 
'দল্লীর কনাট সার্কাসের বিখ্যাত চাঁদননমল জুয়েলারি ফান্নের একজন অংশনদার 
ছিলেন। 'তীন, চণ্ডীরাম চাঁদনীমল এবং জমনাদ।স জাভেরী তিন জনে মিলে 
এই জুয়েলার ফান খুলোছলেন । এই জ:য়েলা'র ফার্মের সঙ্গে দুইটি এক্সপো" 
ইমপোর্টের ব্যবসা এবং একাঁট বড় হী্জানয়ারন কোম্পানশ ছিল, তবে কোম্পানীর 
প্রাতাঁদনের কাজজমনাদাস জাভেরী দেখতেন । চণগ্ডীরাম চাঁদন*মল এবং ওসমান 
আবদাল্লা শুধু কোম্পানীর শেয়ারের মোটা অংশ নিতেন । কাজকর্ম বিশেষ করতেন 
না। তবে কোম্পানীর নামের সঙ্গে ডিরেক্টর হিসেবে তাদের নাম লেখা ছিল। 
তারপর দেশ ভাগ হল ! পাঁকগ্তান গন হল এবং ওসমান আবদাল্লা পাকিস্তানী 
পাশপোর্ট নিয়ে তার পাঁরঝার নিয়ে লগ্ডনে চলে এলেন। লওনে আসবার 
সময় ওসমান আবদাল্লা জমনাদাস জাভেরীর কাছ থেকে চাদনীমল জুয়েলারী 
ফার্মের িছু শেয়ার বন্ধক রেখে প্রচুর টাকা ধার করৌছলেন। তবে কছ; শেয়ার 
1তনি নিজের হাতে রেখোঁছলেন। ওসমান আব্দাল্লা এবার তার শেয়ায়গুলি 
বনী করবার চেষ্টা করছিলেন: । 

চণ্ডীরাম চাঁদনীমল হঠাৎ একাদন মারা গেলেন। তার বিরাট সম্পান্তর 
ওয়ারশ ছিলেন তার ভাগ্নে দুলিচাঁদ নানকানী। মৃত্যুর আগে চগ্টরাম 
বহুবার তার ভাগ্নেকে দেশে ফিরে এসে তার সম্পান্ত বুঝে নেবার জন্যে অনুরোধ 
করোছলেন। কিন্তু দুলিচাঁদ নানকানীর দেশে ?ফরে যাবার কোন ইচ্ছাই ছিলনা । 
তার মামা চম্ডীরাম চাঁদনীমল, চাঁদনীমল জ;য়েলা'র ফার্ম এবং এ কোম্পানী 
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পারচালত আরো কয়েকঁট হীর্জানয়ারং কোম্পানীর শেয়ারগুলি তার ভাগ্নের 
নামে লিখে লগুনে পাঠিয়ে ছিলেন। এই ঘটনার 'কছাদন পরে চণ্ডীরাম 
চাঁদিনীমল মারা গেলেন। দহালচাঁদ তার বন্ধু আকবয় আলকে শেয়ারগযাল দিয়ে 
বললেন £ এই শেয়ারগ্ল বাজারে বিন্রী করবার জন্যে চেষ্টা কর। শেয়ার 
তোমার নামে লিখে দিলাম। কিন্তু এরপর দলচাঁদ নানকানী হঠাৎ মারা 
গেলেন । 

£ এবার আকবর আঁ মনে মনে 'ছ্থির করলেন যে তান একসঙ্গে দুটি পাশ- 
পোর্ট, আকবর আল এবং দুলচাঁদ নানকানীর ব্যবহার করধেন। িষয়াট নিয়ে 
আকবর আলি ম্ফটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এ্যাসট্যাণ্ট কাঁমশনারের সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা করোছলেন ৷ এ্যাঁসটাণ্ট কাঁমশনার আকবর আঁলর প্রন্তাব শুনে আনন্দ 
প্রকাশ করলেন। বললেন, আকবর চমৎকার । তুম এই দ্ালচাঁদ নানকানীর 
পাশপো্ট নিয়ে ভারতীয়দের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে পারবে । আর 
আকবর আলির পারচয় দিয়ে তুমি পাকিস্তানী এদ্যাসীতে যাবে" 

পরে আকবর আল ভেবে দেখলেন যেন প্রন্তাবাট চমংকার। কারণ আকবর 
আলির কাজ ছিল ভারতাঁয় এবং পাঁকন্ভানীদের উপর শকীনর নজর রাখা । 
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নরন-অটিকা্-ইগল্লায়াবাদ এব? রাওয়ানগি 


এই সময়ে রামচাঁদ খেমপ্রকাশ নামে এক ভারতীয় প্রাতাদন লগুনে 
প্াকস্তানপ এন্বাসীতে ষেতেন। তার পাকন্তানী এন্বাসীতে যারার একাট বশেষ 
উদ্দেশ্য ছিল। পাঁকন্তানে তার বহ: স্থাবর-অগস্থাবর সম্পান্ত ছিল। পাকিস্তান 
গঠন হবার পর রামচাঁদ খেমপ্রকাশ এ সম্পান্ত বিক্রুণ করবার চেক্টা করোছলেন । 
নব বদোশ ভারতীয় নাগ্গারক বলে তান এই সম্পাত্ত বিক্রী করতে পারেন ন। 
পরে তান এ সম্পান্তর খেসারৎ পাবার চেষ্টাও করোছিলেন। 'কন্তু পাকজ্তান 
সরকার তাকে কোন খেসারং দেনীন' 

একাঁদন রামচাঁদ খেমপ্রকাশ পাঁকপ্তান এম্াসীতে এক আঁফসারের ঘরে হ্গ্াং 
হার্ট এ্যাটাকে মারা গেলেন ৷ তবে প্াকগ্তান এম্বাসীর কর্তারা এই মৃতুর খবর 
বাজারে রটালেন না। গোপনেই রামচাঁদ খেমপ্রকাশের দেহ দাহ করা হল। 
রামচাঁদ খেমপ্রকাশ অকৃতদার ছিলেন । কাজেই আত্মীয় স্বজনকে জানাবার কোন 
দরুকার হল না। 

ঃ পাকল্তান এম্বাসসর বিদেশ ইনটোৌলজেম্সের কতা মুহম্মদ ইকবাল সবার 
চোখে ধুলো দেবার জন্যে এক নতুন পন্থা অবলম্বন করলেন। শ্থর করলেন 
মৃত রামচাঁদ খেমপ্রকাশকে আবার 'জইয়ে তুলতে হবে। আর একজন প্াকন্তানন 
ইনটোলিজেশ্ল আঁফসারকে রামচাঁদ খেমপ্রকাশেত্র পারদয় এবং পাশপোট দয়ে 
বোম্বাই, দিল্লীতে স্পাই'র কাজ করবার জন্যে পাঠান হবে। 

কে হবেন এই রামচাঁদ খেমপ্রকাশ। এই সময়ে পাঁকন্তানী এম্াসীতে 
ওসমান আব্দাল্লা প্াকন্তানপ এম্বাসীতে প্রায়ই যেতেন । মুহশ্মদ ইকবাল ভার 
কাছ থেকে জানতে পারলেন যে ওসমান আবদাল্লা হলেন ভারতের বিখ্যাত 
জুয়েলাঁর ফার্ম চাঁদনীমল জয়েলার ফান্ের একজন ডরেন্টর এবং অংশীদার । 
ওসমান আবদাল্লার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মুহস্মদ ইকবার জানতে পারলেন খে 
ওসমান আবদাল্লা চাঁদনীমল জংয়েলাঁর ফার্মের তার শেয়ারগ্ীল ন্রী করবার 
চেষ্টা করছেন। 

মুহম্মদ ইকবাল ওসমান আবদাল্লার এই ইচ্ছায় বাধা দিলেন। 

£কেন? 

£ কারণ আমরা আপনার চাঁদনামল জুয়েলার ফাশে আমাদের একআন 
ইনফরমারকে ঢোকাতে চাই । 

£ আপাঁন এ সব কথা কাঁ বলছেন 2 

£ আপান পাকন্তানন নাগারক । আমরা যা বলব, তাই আপনাকে করতে 


পা 
ও 
| 


কব আম যাঁদ শেয়ারগাল বিক্রী না কার? 
আপনার কোন ছেলে আছে ঃ 

হ্যা 

তার নাম ? 

£ ওসমান আবদাল্লা । 
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£ বেশ তাই ষে শাপনার ছেলেকে এ শেয়ারগ্ণীল দিন-.. । আর একাঁট 
কথা বলুন ! এই চীদনীমল জয়েলার ফার্মের অন্য ডিরেউ্ররা কে ? 

সমন্ভ ঘটনা এত দ্রুতলয়ে ঘটে গেল যে ওসমান আবদাল্লা মৃহদ্মদ 
ইকবালের মনের ইচ্ছা স্পন্ট করে বুঝতে পারলেন না। 

£ এই ফার্মের আরো দুইজন অংশীদার আছেন। প্রধান অংশীদার হলেন 
জমনাদাস জাভেরা, বোস্বাইর এক বিখাত ব্যবসায়ী । দ্বিতীয় অংশীদার হলেন 
চণ্ডারাম চাঁদনীমল। তবে হালে তান মারা গেছেন। তান এই ফামের 
শেয়ারগ্াঁল তার ভাগ্গে দুলিচাঁদ নানকানণকে দিয়ে গেছেন । বর্মানে দুশলচাঁদ 
লম্ডনে আছে নাতনি তার বন্ধ;র সঙ্গে থাকেন. 1 ওদের দুজনের মধ্যে ষথেন্ট 
হদ্যতা আছে। 

£ চমংকার । আপান দীলচাঁদ নানকান্নীর ঠিকানা জানেন ? 

2 ওসমান আবদাল্লা দুলিচাদের ঠিকানা মুহম্মদ ইকবালকে দিলেন । 

£ জমদনানাস জাভেরী মানে যান এই কোম্পানীর মালিক তান কোথায় 
থাকেন 2 মুহম্মদ ইকবাল প্রশ্ন করলেন । 

£ বোম্তাইতে £ প্রীতীদন 'দিল্লখর রাজনৌতিক এবং ব্যবসায়ী মহলে তার 
প্রসার এবং প্রভাব বাড়ছে । বর্তমানে তান ভারতের একজন গন্যমান্য ব্যান্ত হয়ে 
উঠেছেন। তবে তিনি তার ব্যবসার আরো প্রসার উন্নীত করতে চান। তাই এ 
চাদনীমল জুয়েলার ফার্মের সঙ্গে আরো দুইটি লাভজ্রনক প্রাতষ্ঠান জুড়ে 
দয়েছেন। একটি হল এক্সপো ইমপোর্ট ফাম*। হরেক রকম জীনষ ইমপো্ 
নিয়ে এই কোম্পানী আমদানখ রপ্তানী করেন। আর একাঁট কোম্পানী হল 
হীর্জীনয়্যারং ফার্ম । বদেশ থেকে মোৌশনরী ইত্যাদি আমদানী করে স্থান+য় 
বাজারে 'বান্র করেন । 

£ মঃ আবদাল্লা এবার বলুন জমননাদাস জাভেরীর চাঁরন্রে এমন কোন 
দুর্বলতা আছেঃ যার সুযোগ আমরা নিতে পার": | 

আবার কাঁ জানি ভাবলেন ওসমান আবদাল্লা । পারে বললেন £ দেখুন 
এই জনুনাদাস জাভেরী হলেন আত ব্াদ্ধমান ব্যান্ত। তার ঝবসার 
বুদ্ধিও প্রখর । তিন আত ছোট, সামান্য ফৌঁরওয়ালা থেকে আজ বোম্বাইতে, 
উদ" শুধু বোম্বাই নয়, সারা ভারতে একজন পয়লা নম্বরের ব্যবসায়ী হয়েছেন ? 
তবে জীবনের প্রথম কয়েকবছরে ব্যবসার বাজারে স্ুপ্রাত্ঠিত হবার জন্যে দ: 
চারটে আইন বিরোধা কাজ করেছেন । 

£ আইন বিরোধী ১ আপানি কী বলছেন মিঃ আবদাল্া। তার আইন 
বিরোধী কাজেয় নমুনা দিল । 

£ ধরণ ভারত সরকারের আইন অনুযায়ী ভারতের বড় বড় জংয়েলারি 
ফার্ম গাল সোনা, ডায়মণ্ড ইত্যাদি আমদানী করতে পারে ! পরে গয়না তোর করে 
এ সোন্য, ডায়মণ্ড দেশের বাইরে ফেরৎ পাঠান হয়। কিন্তু জমনাদাস জাভেরী 
কোন এককালে এই আমদাঁন রপ্তানীর মধ্যে হেরাঁফার করেছেন এবং প্রচুর 
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সোনা স্মাগগলং করে দেশে এনে 'বান্র করোছলেন । ধনী ব্যবসায়ী হবার এই 
হল তার পটভুমকা'**ওসমান আবদাল্লা, একসঙ্গে এই জবাবগুল দিলেন । 
[তান অবাঁশ্য তখনও বুঝে উঠতে পানোৌন মূহশ্মদ ইকবাল কী উদ্দেশ্য নিয়ে 
তাকে এই সব প্রশ্ন করছেন। 

£ আর কোন দুর্বলতা তার আছে"."মুহম্মদ ইকবাল জিজ্ঞেস করলেন। 

কী জান ভাবলেন ওসমান আবদাল্লা । পরে বললেন £ না প্রথম জীবনে 
ভমনাদাস জাভেরীর চাঁরন্রে কিংবা ব্যবসায়ের নীতিতে তান দূর্বলতা দৌঁখয়ে- 
ছিলেন'*পরে তার সেই দুর্বলতা আর নেই। না বর্তমানে তার বিরোধাঁ আভযোগ 
করবার মত কোন তথ্য পাওয়া যাবে না। তবে .. এই বলে ওসমান আবদাল্লা 
চপ করলেন। 

৪ থামলেন কেন 2 বলঃন, আপাঁন কী বলতে চাইছেন? এবার মহম্মদ 
ইকবালের কণ্ঠম্বর একট; দঢ় হল। 

ওসমান আবদাল্লা মুহম্মদ ইকবালের কথার কোন জবাব দিলেন না। 

কীব্যাপার2 চুপ করে রইলেন কেন? মুহম্মদ ইকবাল আবার গঞ্তীবর 
গলায় এই প্রশ্ন করলেন । 

£ দেখুন জমনাদাস জাভেরী আমার ব্যাক্ষগত বন্ধু ছিলেন। আমি ওর 
বরোধাী কোন 'কছ্‌ বলতে চাইনা ওসমান আবদাল্লা জবাব দিলেন । 

£ দেখন, রাজনীতিতে ব্যন্তিগত বন্ধু বলে কছু নেই। আছে ব্যান্তগত 
সবাথণ। 
আমার ব্যান্তগত স্বার্থ কী £ ওসমান আবদাল্ল। ীজজ্ঞেন করলেন । 

* স্বার্থ হল আপনার একমান্র সন্তান সুলেমান আবদাল্লা ! উন বেকার 
আমরা জান ববাহত কন্ত্বু সহোর চারাঁদকে সুন্দরী মেয়েদের সন্ধানে ঘুড়ে 
বেড়াচ্ছেন । আমরা আরো জানি উন হলেন একজন প্লেবয় । আপান যাঁদ 
আমাদের সঙ্গে সহযোগতা করেন তাহলে আমরা ওকে আমাদের গবদেশ 
ইনটেিজেন্স সাভ“সে চাকুরী দিতে পাঁয়ি। 

মুহধ্মদ ইকবাল এবার সুলেমান আবদাল্লার সবচাইতে দুর্বল স্থানে আঘাত 
করলেন ৷ বহাঁদন ধরে ওসমান আবদাজ্লা তার ছেলের ভাঁবষ্যং নিয়ে চিন্তাভাবনা 
করাছলেন। তার ছেলে যে কঠোর পাঁরশ্রমের জন্যে উপযুন্ত নয় একথা তান 
জানতেন। আজ মুহম্মদ ইকবালের কথা শুনবার পর তান যেন অন্ধকারে 
আলো খুজে পেলেন । তাহলে তার বেকার ছেলের একটা 'হল্লে করা যাবে। 

আপাঁন কী জানতে চান? ওসমান আবদাল্লা প্রশ্ন করলেন । 

জমনাদাস জাভেরীর চাঁরন্রের দুর্বলতা কী? 

£ এর জবাব আগে দিয়েছি । 

£ আপাঁন ওর চাঁরঘ্রেব আরো খুং জানেন । আমাদের সব খবর দন... 

একটু চুপ করে থেকে ওসমান আবদাল্লা বললেন ঃ জমনাদাস জাভেরার ন্দরা 
আশা জাভেরণ জুয়ো খেলতে ভালবাসেন । তিন তাস, পোকার, রলেট»। তবে 
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জুয়ো খেলে তান কোনাঁদনই বাঁজ জেতেন না । প্রচুর টাকা হারেন । বলব বছরে 
প্রায় কুঁড় পাঁচশ লাখ বাজ হারেন। শধু জমনাদাস জাভেরী একজন সমদ্ধশালী 
ব্যবসায়শ বলেই তার -ই লোকসান গায়ে লাগছে না। আশা জাভেরণ প্রাতবছর 
মান্টিকালে/ লাস ভেগাস হামবুর্গের কাঁসনোতে জুয়ো খেলতে যান। এর 
মধ্যে মন্টকালেরি কাঁসনো দ্য পারাই হল তার সবচাইতে 'প্রয় জুয়ো খেলার 
ছান। 

£ চমৎকার. মিঃ আবদাল্লা। এবার আপনাকে বলব, আমরা আপনার হেলে 
ওনমান আবদাল্লাকে ইনটোলজেন্সের কাজের প্রাশক্ষণ দেবার জন্যে ইল্পামাবাদে 
পাঠাব। ওখানে গতাঁন বছর খানেক বিদেশ ইনটোলজেন্স দপ্তরে প্রশিক্ষণ 
নেবেন। তারপর উন দিল্লীতে যাবেন। তখন তার নাম এবং পাশপো্ট 
পালটাতে হবে। তাকে আমরা ভারতীয় পাশপো্৮ট দেব । তার নতুন নাম হবে 
রামচাঁদ খেমপ্রকাশ' 

£ রামচাঁদ খেমপ্রকাশ ! বাস্মত অবাক হয়ে তিনি মুহম্মদ ইকবালের মুখের 
[দকে তাকালেন। উন কে2 ওসমান আবদাল্লা 'বাস্মত হয়ে এই প্রশ্থ 
করলেন । 

[মিঃ আবদাল্লা আপান রামচাদ খেমপ্রকাশের অতীত জানবার চেষ্টা করবেন 
না। আমরা যা বলাছ ভাই করুনা। আমরা রামচদ খেমপ্রকাশের ভাবষ)ং 
[নয়ে আলোচনা করব । অথাং [তান কেন দিল্লীতে যাবেন এবং ওখানে গেছে 
আার কাড কীহবে? আপাঁন কালই জমনাদান জাভেপীকে চান লিখে জানান 
যে চাঁদনীমল জূয়েলার ফার্মে আপনার যে শেয়ার আছে এ শের়ারগণীল আপা? 
রামচাঁদ খেমপ্রকাশের কাছে বিক্রী করেছেন। এ ভাবে কাজ করলে আপনা 
ঘরের শেয়ার ঘরেই থাকবে, আপনার ছেলে একটা চাকুরী পাবে, এবং আমরাও 
চাঁনশীমল জুয়েলারি ফার্মকে আমাদের হাতের মনুঠোয় আনতে পারব । 

£ কিৰু এ ফার্মের আরো দন অংশীদার আছেন..বিস্মিত হতবাক হযে 
ওসমান আব্দাল্লা বললেন । 

£ মেই বিষয়াট নিয়ে আপান কোন চিন্তা করবেন না। াকছাাদন আগে 
আমাদের কোস্িঃজ বিপ্াবদ্যালয়ের এক বন্ধ; অধ্যাপক তান এক ছাত্রকে আমাদের 
কাছে চাকরীর জন্যে পাঠিয়েছেন। ছান্রাট পাঁকন্তানী । নাম আকবর আল! 
আপাঁন বলহেন এই আকবর আল হল দুীলচাঁদ নানকানীর বন্ধ; । আমরা আকবর 
আলির সাহায্য নিয়ে দুীলচাদকে বশ করব । আর জমনাদাম জাভেরীকে বশ 
কণবে মামার বন্ধ; আবু মহসা- 

সং ০ 

এই ঘটনার কিহাঁদন পরে মুহম্মদ ইকবাল তার আই বার এক বন্ধ; আবু 
মনার শরনাপনন হলেন । মুহম্মদ আলি আবু মদুসার চরিত্রের দূর্বলতা ভাল 
কন্ই জানতেন । তার চাঁরন্রের সেই দুর্বলতা ছিল জন্দরী মেয়ে। লাহোরের 
বহু মেয়ে আবু মুসার প্রেমে পড়োছলেন 'িন্ধু আব মনসা কার প্রেমে পড়োছিলেন 
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সপন্ট করে জানা যায় 'ন। যে মৃহ্তে ডীন কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেন, 
এ মুহূে মনে হত আবু মুসা তার প্রেমে পড়েছেন। এ্যাবরপন প্রায়ই এই 
প্রেমের ইতি হত কোন প্রাইভেট ক্লিনিক কিংবা নাঁসং হোমে । কেস শেষে 
লাহোরে থাকাকালীন আবু মুসা, সৈন্যবাহনীর এক পরো জেনারেলের তরুণী 
ভারি সঙ্গেদোহক সম্পর্ক গড়ে তুললেন, তখন জেনারেলের অনুরোধে আবু 
মুসাকে লণ্ডনে এক বছরে জন্যে বাল করা হয়েছিল । 

আব; মূসা দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন । সুন্দর হলেও তার চেহারার মধ্যে 
পৌর্ষত্ব ছিল তাই মেয়েরা অত সহজে তার প্রেমে পড়ত । 

ওসমান আবদাল্লা চলে যাবার পর মহম্মদ ইকবাল আবু মুসাকে ডেকে 
2জ্ঞেপ করলেন মুসা, সবাই বলে তুম হলে জুয়ো খেলার রাজা । তুম শুধু 
তান খেলার রাজা নও, তুঁম মেয়েদের জীবন য়ে জুয়ো খেলো । আজ আবার 
তোমাকে আবার জুয়ো খেলতে হবে । 

একট অবাক হয়ে আবু মুসা জিজ্ঞেস করলেন £ মুহম্মদ, তোমার কথা আর 
একট. স্পম্ট করে খুলে বল। 

£ শোন মুসা, এবার আমরা এক বড় রুই মাছ ধরবার চেষ্টা কাছ! এই 
র.ই মাছকে কোথাও পাওয়া ঘাবে জানো 2 

2৪ ঙ্গাথায় 2 

£ আগাম মাসে প্রথম সপ্তাহে আমাদের শিকার_-প্রামী এবং স্ত্রী মাণ্ট 
কালোর কাঁসনো দ্য পারীতে রুলেট খেলতে যাবেন । এই িকারকে বধ করতে 
হবে। স্ত্রীর জুয়ো খেলার ত্র নেশা আছে । স্বামী স্ত্রীকে বাধা দিতে 
পারবে না! এাঁদকে স্বামী তার সাত বিদেশী মুদ্রা খরচ করতে আনচ্ছূক | 

তার মানে হল, স্ত্রী জুয়ো খেলে হারবেন এবং আমাকে এ বিদোশ মুদ্রা ধার 
দে হবে 1 আবু মুসা বললেন ! 

£ আমার মনের কথা তুম বুঝতে পেরেছ। মুহম্মদ ইকবাল বললেন । 
আমরা আজ ওর ন্ত্রীকে টাকা ধার দেব। আগামী কাল এ টাকার শুদ নেবো! 

অর্থাংঃ আবূ মুসা জানবার কৌতুহল প্রকাশ করলেন! 

£ আমরা ওর চীদনীমল জুয়েলার ফান্নে আমাদের দুজন লোককে ডিরেষর 
[হসেবে বসাতে চাই । একজনের নাম হল ৪ সুলেমান আবদাল্লা। কিন্তু টান 
বামচাদ খেমপুকাশের নাম পাঁরচয় এবং পাশপোট য়ে দিল্লী বোগ্বাইতে যাবেন। 
এই ফান্ডে আমাদের "দ্বিতীয় যে লোকটি বসবে তার নাম হল দ:ীলচাঁদ নানকানণ 
'কনু ওর নাম হল আকবর আলি। আমরা আকবর আিকে সদ্য হালে 'রক্রুট 
কুছ । এবার আমরা এ চাঁদনীমল জঁয়েলার ফামেরি প্রধান অংশীদার 
এমনাদাস জাভেরীকে বধ করতে চাই । যাঁদ ওকে আমরা ব্ল্যকমেল করতে পারি 
তাহলে এ চাঁদনীমল জুয়েলার ফাম এবং তার সঙ্গে আরো দুটি যে কোম্পানী 
আছে সব আমাদের কবজায় এসে যাবে । আমরা তখন এ কোম্পানগকে ইচ্ছেমত 
ঝবহার করতে পারব । 
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£ তোমার প্ল্যান আঁতি চমৎকার । কিন্তু তোমার এই প্র্যানের কথা কী বড় 
কতারা জানেন 2? আবু মুসা এই প্রশ্ন না করে পারলেন না। চাকুরীর 
1সাঁনয়ারাটতে আবু মুসা মুহম্মদ ইকবালের চাইতে এক ধাঁপ উচ্ভুতে । তান 
কাজেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন । তার আধকাংশ শিকার 'ছিল শন্দরী মাহলাৰ 
দল। তাদের সাহায্য নিযে তিন স্পাইং-এর কাজ করেন । 

না, আমার পুরো গ্ল্যানাট এখনও স্পন্ট ব্যাখ্যা করে ইস্লামবাদের কাদের 
জানাইীনি। আমার এই চক্রান্ত কিংবা ষড়যন্ত্র খুবই কৌতূহলদ্দীপক | যাই হ'ক 
এবার তোমাকে তো চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মে আমাদের হাতের মুঠোয় কেন 
আনতে চাই বলাছ। এ চাঁদনমল জ:য়েলার ফার্মের সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে আরো 
দ.ট ফার্ম, একাঁট এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ফার্ম, এবং অপরাঁট হল এক হীন্জানয়ারং 
কোম্পানী । এরা বিদেশ থেকে বহু হীর্জানয়ারং গুডস থেকে বাভন্ন জানিস, 
মোশন টুল, পাইপ ইত্যাদ ইমপোর্ট করে ' এই দুইটি কোম্পানী হবে আমাদের 
ভারতে আর্মস স্মাগল করবার পাইপ লাই--অথাঁধ এই দুইটি কোম্পানির মাধাথে 
আমরা আস ভারতে গনয়ে যাব, । 

£ তারপর 2 কৌতূহল বাড়ল। আবু মুসা প্রশ্ন করলেন। 

ঃ এ সব অন্তু আমরা কাশ্মীরের গাঁড়লাদের, পাঞ্জাবের উগ্রপন্তীদের কাছে। 
বন্রুণ করব । কারণ আমরা ভারতে বাভন্ন প্রদেশে শহরে অরাজকতার আগুন 
জৰালাত চাই.» 

ঃ চমৎকার । বেশ আম কালই মাণ্ট কালেরি পানে রওনা দিচ্ছি -এই বলে 
আবু মুসা চলে গেলেন । 

নং রং ৫ 

এরপর মুহম্মদ ইকবাল ইস্লামাবাদে বিদেশ ইনটোলিজেন্স দপ্তরের বড় কর, 
জোরাব খানকে এক দীর্ঘ ব্যাগুগত, 'হাইলি কনাফডেনশিয়াল" চিঠি লিখলেন 
এই চার সারাংশ ছিল এই প্রকার । 

শুধুমাত্র জোরাব খানের জন্যে টপ-্পীসন্রেট 

প্রয় ডিরেইর, 

একটা কিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আপনাকে এই চাঠ লিখছি । আপান 
যাঁদ আমার এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন তাহলে আম নজে ইস্লামাবাদে এসে 
আপনার সঙ্গে বসে সমন্ত প্ল্যানাট নয়ে বন্ঞাঁরত আলোচনা করব । বর্তমা্ 
আপাঁন প্ল্যানাট ?নয়ে কার সঙ্গে কোন আলোচনা করবেন না। কারণ আপনি 
পড়লেই বুঝতে পারবেন এই "লন হল এক 'ডনামাইট" । কোন কারণে যাঁদ এই 
শিনামাইট বেটাইমে বিস্ফোরণ হয় তাহলে আপাঁন, আমি, উহু“ বলব সমন্ত 
প্াঁকন্তান বিদেশ ইনটোলিজেন্স দপ্তর বিপদে পড়বে । আর আমরা যাঁদ দাবার 
চাল অনুযায়ী “ডনামাইট' ফাটাতে পার, তাহলে আমরা সারা ভারতে 
আগুন জহালাতে পারব-যে আগুন এ দেশকে পুড়ে ছাই করে দেবে 
অতএব এই চন্রান্ত ষড়যন্ত্রের প্লান আত নিখুত ভাবে তৈরি করেছি এবং আঁঃ 
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স্থুনপৃণভাবে এ স্ল্যানকে কার্যকরী করতে হবে । আশা কার প্রোসডেন্ট 
[জয়াউল হক এই প্রন্তাবকে অনুমোদন করবেন । 

£ এবার প্ল্যানের সারাংশ দিচ্ছি । 

সরদান, দেরাইসমাইল খানের ছু কিছ? পাকল্তানগ আপম চাষের সদরিরা 
ভারতে হেরোন স্মাগল করবার চেস্টা করছেন এবং আমাদের সাহায্য চেয়েছেন । 
কিছু্দন আগে লগ্নে আমার এক গোয়ানীজের সঙ্গে আলাপ পারিচয় হয়োছল। 
নাম হল অসার বারগাঞ্জা। গোয়া-ভারতের যুদ্ধের সময় বারগাঞ্জা ডবল 
এজেন্টের কাজ খুবই দক্ষতার সঙ্গে করোছিল। ভারত এবং পতুর্গীজ সরকার 
উভয়েই বুঝতে পারোন যে অসৃকার বারগাঞ্জা কোন দলের । 

অস্কার বারগাঞ্জা বর্তমানে পতুগালের প্রান্তন এক গণ্যমান্য উচ্চ পদস্ছ 
কর্মচাঁ র বিশেষ বন্ধু। গোয়ার যুদ্ধের সময় লোকটি পতুগ্ীজ সরকারের 
ইনটেলিজেদ্স ডিপার্টমেন্টের দুই নম্বর অথ ডেপট ডিরেক্টর ছিলেন । নাম 
জোনাথান মাসকারাঁনস ৷ তিন অসকার বারগাঞ্যর সঙ্গে একন্র হয়ে যুরোপে এক 
কলগাসের ব্যবসা শুরু করেছেন । প্যারস, হামবূর্গ, আমন্টারডাম, জুারখে 
এদের কয়েকাঁট নাইট ক্লাব আছে । এই সব নাইট ক্লাবে মেয়ে মাগ্লাই করেন 
বারগাঞ্জা। ক্লাব এবং ব্যবসা পাঁরচালনা করেন জোনাথান মাসকারানস। আর 
একাট বিশেষ কাজ করেন অসার বারগাঞ্জা। তান 'বাভন্ন নাইট ক্লাবে 
হেরোন, কোকেন সাপ্লাই করে থাকেন । এ কাজ করতে গিয়ে অসকা বারগাঞ্জা 
প্রচুর তাঁভজ্ঞতা অঞ্জন করেছেন এবং বৃটিশ মার্বোটিকন দুরের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন। 

£ অসংকার বারগাঞ্জা ?াবালোতি মদ এবং সগারেট কান্টমসকে ফাঁকি দিয়ে 
স্মাগল করে থকেন। 

৪ আমরা খবর পেয়োছ তুকাঁর আঁপম চাষের সদরি আবুদের উগরুলু 
স্বাগীলংএর কাজকপ্রেব জন্যে অস-কার বারগাঞ্জাকে নয়োগ করবার চেঞ্ড। 
করছেন ! খবর পেয়োছি সে অসার বারগাঞ্জাকে হাসস, হেরোন, কোকেন 
তোর করবার দায়ত্ব দেয়া হবে। কারণ ইতালি এবৎ মেসার্তে হেরোন, 
কোকেনকে শুদ্ধ করবার এবং এক নম্বর হেরোনকে চার নম্বর হেরোনে (সব- 
চাইতে দাঁম হেরোন ) তোর করবার পদ্ধাত অসংকার বারগাজাকে শেখান হয়েছে । 

£ ?কন্তু বর্তমানে অসার বারগাঞ্জা একট; বপদে পড়েছেন। কারণ স্কটল্যাণ্ড 
ইয়া এবং আমোৌরকান ড্রাগস এনফোর্সমেন্ট এজেন্সী অসকার বারগাঞ্জার 
আঁন্তত্বের খবর পাবার পর অতাঁত এবং বর্তমানের কাজকঞের খবর সংগ্রহ করেহেন। 
অসংকার বারগাঞ্জ তাই লগ্ন থেকে অন্য কোথাও গিয়ে আন্তানা গাড়বার চেষ্টা 
করছেন । সম্প্রীতি তান লগ্ুনের হাইকাঁমশনের কাজে ভারতীয় পাশপোটের 
জন্যে আবেদন করেছেন্‌। ভারতীয় পাশপোর্ট হয়ত পাবেন । 

£কছযাদন আগে পাকিস্তানের 'মরদানা” শহরে আঁপম চাষের এক বড় সদরি 
ফাঁদল আল আববাস অসংকার বারগাঞ্জাকে অনুরোধ করেছেন যে তান যাঁদ 


২৪৯ 
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বোম্বাইতে এই হেরোন হাসস স্ম'গল করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে এসব ড্যাগস 
1রফাইন করেন অথ ?বশহ্দ্ধ করে নেবার পর বোম্বাই থেকে এ সব ড্রাগস বিদেশে 
পাচার করা হয়, তাহলে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যাবে। ফঁদল আল আব্বাস 
অসকার বারগাঞ্জাকে বলেছেন 'তাঁনই যাঁদ বোম্বাইতে থেকে এই কাজের তীদ্বর 
তদারগ করেন, তাহলে অসংকার বারগাঞ্জাকে লাভের এক বড় পার্সেন্ট দেয়া হবে। 
এই এক পার্সেন্ট মুনাফার আয় হল বেশ কয়েক লাখ ডলার । 

ঃ পরে ফাঁদল আল আঘদ্বাস আমার কাছে অন:রোধ করেছেন পাকিস্তান 
[বিদেশ ইনটেলিজেন্স এই ড্রাগস স্মাগলিং-এর কাজের দায়িত্ব নেয়, তাহলে এই 
রিফাইণ্ড হেরোন, হাঁসস বিব্লী করে যে লাভ হবে তার পণ্াশ পাসেন্ট প্রাফিও 
তিনি আমাদের মানে পাকিস্তান সরকারকে দিতে রাঁজ আছেন। সেই ম.লাফাগর 
[বদোশ মুদ্রা দিয়ে কাশ্নীর ও পাঞ্জাবের উগ্রপন্থীদের জন্যে অন্ধ কেনা হবে। 
নেবেন। সব প্রাফটের টাকাই ডলারে দেয়া হবে। অসংকার বারগাঞ্জা আমাদের 
অধীনেই কাজ করবেন। তবে আমরা ভারতে কী ধরনের গযণ্ুচরের কাজ তার 
কোন আভাষ তাকে দেয়া হবে না। লোকটা মহা ধুরন্ধর । 

ফঁদল আল আববাস আরো বলেছেন যে অসকার বারগাঞ্জাকে পাঁরচালনা 
কত্রবার পুরোপ্যীর দায়িত্ব আমাদেরই থাকবে । 

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব হল এই ড্রাগস বিন্রী করে আমরা ষে টাকা পাব 
সেই টাকা নিয়ে যুরোপের আমস বাজার থেকে অন্ত ীকনব। সেই অন্ন স্মাগল 
করে বোম্বাইতে 'নয়ে যাব এবং এ অন্ত্র কাশ্মীরি এবং পাঞ্জাবের গাঁড়লাদের কাছে 
বনী করব । এবং সমন্ত ভারতে বিদ্রোহ বিপ্লব স্বা্ট করবে । তবে আম্স 
স্মাগালং-এর খবর অসংকার বারগাঞ্জাকে দেব না। 

এই আনস স্মাগল করা হবে চাঁদনীমল স্মল জ.য়েলার ফার্রের এক্সপোর্ট 
ইনপোর্ট প্রাওষ্ঠানের মাধ্যমে । আমরা চাঁদনীমল জ:য়েলার ফার্মে আমাদের নিজস্ব 
দুজন লোককে অংশীদার করে পাঠাচ্ছি। ধরে নিতে পারেন এ জুয়েলারি ফার্জ 
এবং তার অন্য দুহঁট ব্যবসা প্রাতিম্ঠান ভাবষ্যৎ আমাদেরই হবে । এই ফার্মের 
প্রধান অংশীদারকে ব্রযাকমেল করে বশ করাছ। 

'স্বাধীন' কাশ্মীরের কিছু লোক আমাদের সঙ্গে দেখা করোছিলেন এবং তারা 
কাশ্পরে যে আন্দোলন শুরু করবেন, তার একাঁট খসড়া আমাদের কাছে 'দয়ে 
গেছেন। সেই আবেদন এবং পাঞ্জাবের উগ্রপন্থী নেতা গিষেণ সংএর চিঠি 
আপ্পনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। পড়ে দেখবেন । অসংকার বারগাঞ্জার সঙ্গে গতকাল 
দেখা হয়োছল । তাঁনও আমাদের কাছে গোয়ার একাঁট ম্যাপ নর করতে চান । 
আমাকে বলেছেন এ ম্যাপে গোয়ার যে সব স্থানে অস্ত্র লুকান আছে সেই 
স্থানগীলতে চিহ দেয়া হয়েছে । বারগাঞ্জা বলেছেন এই অস্ন্ পর্তুগীজ 
নেনাবণহনধ গোয়া থেকে চলে আসবার সময় গোয়ার 'বাভন্ন স্থানে ও পানাঁজমের 
কবর খানায় ল.কয়ে রাখা হয়োছল ) তান এই ম্যাপাঁট আমাদের কাছে দশলাখ 
টাকায় বিন্রী করতে চান । অন্ন পাওয়া গেলে আরো দশলাখ টাকা দিতে হবে । 


২৫০ 


কোথায় কোথায় এই সব অদ্ধ লুকান অ!ছে সেই স্থানগুলি আমাদের লোক দিয়ে 
খুজে বের করতে হবে। যাঁদ আপনারা এই ম্যাপ কিনতে রাজ থাকেন তাহলে 
জ্ৰানাবেন। আমি আপনাদের নিদেশিনুষায়ী কাজ করব। 

£ আমাদের ভ্যরতে গোলমাল শুর করবার আগে ভারত সরকার 'বাভন্ন 
দপ্তরে ইনফরমার রাখতে হবে। কারণ আমরা জানতে চাই ভারত সরকার 
আমাদের কাজ কর্মের ক খবরাখবর নিচ্ছেন বা রাখছেন । 

সবশেষে আর একটা কথা বলব। আমাদের ড্রাগস স্মাগ্ালং এবং আধএস 
সাগালং হবে পথক পৃথক দপ্তর । অগকার বারগাঞ্জাকে ড্রাগস স্মাগালং 
করবে এবং তাকে আমাদের দলের 'বাভন্ন কাষকলাপের কিংবা আশ্রস স্মাগালং- 
এর কোন খবর দে'য়া হবে না এবং তান বেন কোন খবর না নিতে পারেন সেই 
চেষ্টা করতে হবে। 

£ আমরা এই অপারেশনের নাম দেব, অপারেশন ডিনামাইট? । 

রং ৮ সং 

কছীাদন পরে মুহম্মদ ইকবাল 'বদশ ইনটোলজেন্স দপ্তর থেকে একাঁট 
জরুরী চাঠ পেলেন। চিিখানা লিখোছলেন জোরাব খান, বিদেশ ইনটোল- 
জেন্স সাঁভসের বড় কথা । এই চিঠিতে জেরবখান মুহণ্মদ ইকবালকে লিখে- 
ছিলেন £ ধন্যবাদ। তোমার প্ল্যান চমৎকার । প্রোসডেন্ট জিয়াউল হক এই 
প্র্যান অনুমোদন করেছেন । শুধু তাই নয়। তানি বলেছেন থে তুম হবে এই 
'অপারেশন ডিন।মাইটের কেস আফসার এথাং 'যাঁন অপারেশনের প্রধান কতা 
হবে তাকে কেস আফসার বলা হয় ।] তুম আবলম্বে দিল্লীতে যাবে । বাঁশ পাশ- 
পোট নিয়ে যাবে । এই আমস এবং ড্রাগস স্মাগালং-এর কাজ এমন ভাবে করবে 
যেন অসকার বারগাঞ্জা আমাদের স্পাইং িংদা আর্মস স্মাগাঁলংএর কোন খবর 
না পায়। যাঁদ কোন প্রকারে আমাদের আর্মস স্মা্গালং-এর খবর পায় তাহলে 
আমাদের অসকার বারগাঞ্জাকে সরাতে হবে । তোমার সাফল্য কামনা কার। 

গাঁ ষ 

এবার বলা দরকার ইয়াসাঁমন আবদাল্লার কী করে সুলেমান আবদাল্লার সঙ্গে 
[বয়ে হয়েছিল । বিবাহটা ছিল আকাপ্মক দৈব ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা । 

ইয়াসামন আবদালা ?বয়ের আগে ছিলেন ইয়াসাঁমন শেখ... 

ইয়ানীমনের বয়স যখন মান্তর কুঁড়, একেবারে ফুটন্ত গোলাপ, তখন তান তার 
তার বাবা আফজল শেখের সঙ্গে পার্ট এবং সমাজের অন্যান্য পার্টিতে ষেতে শুরু 
করোছিলেন। আফজল শেখ ছিলেন পাকন্তানৰ সামারক বাহনীর এক সামান্য 
কার | 

কয়েকাঁদনের মধ্যে ইয়াসাঁমন শেখ লাহোরের সমাজে, বিশেষ করে সামারক 
মহলে, আলোড়ন স্থান্ট করলেন। সবাই হলেন ইয়াসামন আবদাল্লার পাঁপ- 
প্রাথ। কিন্তু হীতমধ্যে আর একাঁট দর্ঘটনা ঘটে গেল। 

একাদন এক ককটেল পাঁট'তে ইয়াসমিন শেখ, জেনারেল হীদ্রুস খানের নজরে 


১৫ 


পড়ে গেলেন। শুধু নজরে পড়ে গেলেন বললে ভুল হবে, পণ্াশ বছরের পাকিস্তান 
আর্মর দদদ্রর্ষ জেনারেল হীদ্রম খান ইয়াসামন শেখের গভীর প্রেমে পড়ে 
যাবেন কেউ আশা করেনান। তাদের দুজনের প্রেম-ভালবাসা দেখা শোনা নিরে 
নিয়ে শুধু সামারক মহলে নয় লাহোরের 'বাঁভনন সমাজে মুখরোচক কাহিনী 
হয়ে দাঁড়াল। হীদ্রুস খান দীর্ঘকাল কাশ্মীরে পাকন্তান সৈন্যবাহনীর প্রধান 
করা ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন জেনারেল 'জয়াউল হকের ডান 
হাত। সৈন্যবাহনঈতে তার প্রভাব, প্রাতপত্তি প্রচুর ছিল । সবাই জেনারেল 
হী্রস খানকে ভয় করতেন। 

একাঁদন হীদ্রস খান ইয়ানাঁমনের বাবা আফজল শেখকে ডেকে বললেন ঃ কাল 
থেকে তোমার মেয়ে হবে আমার প্রাইভেট সেন্রেটরী | 

আফজল শেখ বুদ্ধিমান, দ-রদার্শ হিলেন। তিনি ইদ্রিস খানের এই প্রান্তাবে 
[বিপদের গন্ধ পেলেন । 'কন্তবু তাব এ মূুহূতে হীদ্রস খানের প্রন্তাবের বিরোধিতা 
করবার কোন উপায় কিংবা সাহস ছিল না। সামারক বাহননীর সবাই জানত ষে 
ইদ্ুস খানের স্ত্রী সালমা খান এক জাদরেল সংহী ছিলেন । গুজব ছিল থে 
সালমা খনই তার হবার সৈন্যবাহনী পারলনা করতেন । এ ছাড়া সালমা 
খান ছিলেন জিয়াউল হকের আত নিকট আত্মীয় 'ফুপার' অথাং তার মেয়ে । 

িছাদনের মধ্যে হীদ্রুস খান তার সৈন্যবাহনীর কম্যাণ্ডের কথা ভুলে গিয়ে 
তান তার প্রাইভেট সেক্রেটারী ইয়ানীমন শেখকে নিয়ে মশগুল হয়ে রইলেন! 
বাজারে হীদুস খান এবং ইয়াসাঁমন শেখের প্রেমের গল্প রটে গেল। 

একদিন সালমা খান তার স্থামীর ঘরের ভেতরে ঢুকে গিয়ে দেখতে পেলেন 
পাঁকগ্তানের পরম প্রতাপশালী জেনারেল হীদ্রস খান একটি কুঁড় ব্ছরের 
1কশোরণকে জাঁড়য়ে চুমু খাচ্ছেন । সালমা খান আর দোর করলেন না। সোজা 
জেনারেল জিয়াউল হকের কাহে গেলেন । সালমা খান জিয়াউল হককে হীদ্রুস 
খান এবং ইয়াসাগন শেখের চুমু খাবার দৃশ্যর কথা বললেন! জিয়াউল হক, 
ইনু খান এবং ইয়াসাঁমন শেখকে নিয়ে বহু মুখরোচক কাহনী আগেই শুনতে 
পেয়োছলেন। কিন্তু হীদ্রুস খান ছিলেন জিয়াউল হকের ডান হাত, পরম 'প্রয় ভন্ত 
জেনারেল, তান ছিলেন বন্ধু পরামর্শদাতা, এঁদকে সালমা খানের নালিশকে 
1জয়াউল হক এক্ষেবারে তুচ্ছ, অবহেলা করতে পারলেন না। কারণ জিয়াউল হক 
জানতেন যে সালমা খান হলেন পাঁকন্তান মহিলা সাঁমাঁতর প্রোসিডেন্ট । একবার 
সালমা খান স্বামীর এই কেচ্ছা কেলেংারাঁর কাঁহনশ নিয়ে যদি আলোচনা, 
বলাবাল শুরু করেন তাহলে এর পাঁরনাম কী হবে তিনি জানতেন । মোল্লারা 
চিংকার করবেন। সৈন্যবাহনীর কেচ্ছা কেলেঙ্কারী তান আর বাড়াতে 
চান না। হীদ্রস খানকে যাঁদ একটি কশোরীর সঙ্গে প্রেম করবার সুযোগ 
দেরা হয় তাহলে পাকন্তানের অন্যান্য জেনারেল, কম্যাঁধ আফসার 
ই্রুস খানের দুষ্টান্তকে অনুকরণ এবং -অনুসরণ করবেন। এ ছাড়া এই! 
ইয়াসামন শেখকে [নিয়ে সৈন্যবাহনীতে রেষারোষ এবং ঝগড়া বিবাদ বাড়বে! 


শে 


অতএব 'জয়াউল হক বিদেশ ইনটোলজেনস সাভ“সের কর্তা জোরাব খানকে ডেকে 
হুকুম দিলেন £ আম সৈন্যবাহনী থেকে আফজল শেখকে আপনার সাভসে 
বদাল করাছ। আপন আঁবলম্বে আফজল শেখকে লগ্নে আমাদের এনস্বাসীর 
ইনটোলজেন্স দপ্তরে বদাল করুন । 

গেসিডেশ্টের আদেশ, জোরাব খান অবজ্ঞা করতে পারলেন না। আফজল 
শেখ তার কন্যা ইয়াসামন শেখকে 'নয়ে লগ্ডনে চলে এলেন। 

কোন বাপের মেয়ে যাঁদ সুন্দরী হয় তাহলে সেই মেয়ে অনেক সময় বাপের 
মি যর এবং চিন্তার জ্ারণ হয়ে পড়ে: ইয়াসাঁমন শেখ ছিলেন তার মধ্যে 

কঙজন। আফতল শেখ এবং ইপাসামন লগ্নে পৌছুবার আগেই ইসলামাবাদে 
ও খানের প্রেমের কাহনী লগ্নে পাঁকন্তানী এম্বাসীতে বেশ মুখরোচক গস্প 
এবং আলোচনার বস্তু হয়ে দাড়িয়োছিল। 

অবাশা এম্ভাসীতে আফজল শেখের কদর বাড়ল। প্রায় প্রাতি রারেই পাঁকপ্তানের 
বাভলন আঁফসারেরা বাপ এবং মেয়েকে ডিনার কিংবা ভড্রিংকসে নেমন্ত্রণ করত। 
বাপ আস্গক বানা আন্ুক মেয়ের প্রাত পার্টিতে আসা একান্ত আবশ্যক, প্রয়োজনীয় 
ছিল। তাই প্রাত রাত্রেই আফজল শেখ ইরাসামন প্রায় ভোর চারটার সময় 
বাঁড় ফরতেন। 

একদিন আফজল শেখ এবং ইয়াসামন পাকস্তানের এম্বাসডারের এক ডিনার 
পার্টিতে গিয়েছিলেন) সেইখানে পাকিস্তান এস্ক্যাসডারের কার তার মেয়ের প্রাত 
লোভনীয় চাউীন দেখে আফজল শেখ আবার 'বপদের আংকা করলেন । ভাবলেন 
ক করবেন কংবা কী করা যায় 2 আফজল শেখ যখন তার এই কঠিন সমস্যা 
1নয়ে চিন্তা ভাবনা করাছলেন তখন তার সামনে ওসমান আবদাল্লা এবং সুলেমান 
আবদাল্লা এসে উপস্থিত হলেন । “ম্ুলেমান আব্দাল্লা ইতিমধ্যে ইয়াসাঁমনের 
সঙ্গে ঘানম্ঠ আলাপ আলোচনা বলা যায় ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়োছলেন । 
এমন কী দুজনে "স্থির করে নিরৌছল আগামশীকাল রাত্রে সহোর কোন নাইটক্লাবে 
শগয়ে তারা গডনার ড্যা*স করবেন । ইতমধ্যে আফজল শেখ ওসমান আবদাঞ্লার 
মধ্যে আলাপ পারচয় হল । দক্গনেরই দুজনকে ভাল লাগল । এখানে বলা 
দরকার এ সময়ে ওসমান আবদান্লা এবং মুহম্মদ ইকবালের মধ্যে চাঁদনীমল 
জুয়েলারি ফার্মের শিক্ষার বেচাঁকান বিষয়াট নয়ে আলাপ আলোচনা হাঁচ্ছল 2 
এই আলোচনাত্র একাঁট 1সান্ত ছিল পাকন্তানী 'বদেশ ইনটোলজেন্স সুলেমান 
আবদাল্লাকে তাদের দপ্তরে একাট ভাল চাকুরী দেবে। সুলেমান আবদান্লার 
চাকুরী করবার কোন প্রয়োজন ছিল না! কারণ তার অগ্যাধ সম্পাত্ত এবং ক্যাশ 
টাকা ছিল। কত্ত ওসমান আবদাল্লা ভাবলেন বেকার বসে থাকার চাইতে 
ছেলের চাকুরী কর। অনেক য্াীন্ত সঙ্গত কাজ হবে | আর একটা কারণে ওসমান 
আবদান্লার বিশেষ চিন্তিত ছিলেন । সুলেমান আবদাল্লা আববাহত ছিলেন । 
তাই তান সুন্দরী মেয়েব সন্ধানে সহো এলাকায় ঘুড়ে বেড়াতেন। আফজল 
শেখের একটি মুল্দরী কন্যা আছে শুনে ওসমান আবদাল্লা তার ছেলের সঙ্গে 
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আফজল শেখের মেয়ে ইয়াসমিমের বিয়ের প্রস্তাব করলেন ৷ মেয়েকে বিয়ে দেবার 
জন্যে আফজল শেখ ব্যগ্ন ছিলেন । অতএব এই প্রস্তাব তান সানন্দে গ্রহণ করলেন। 
ইয়াসামনের চাঁরন্রে স্ব চাইতে বড় দর্বলতা ছিল যে কার প্রেমে পড়তে তার বড় 
বোৌশ সময়ানতো না । অতএব সুলেমান আবদাল্লার সঙ্গে কয়েকাঁদন ঘুরবার পর 
ইয়াসীমন আবদাল্লাকে বিয়ে করতে রাজ হল। 

বিয়ে হয়ে গেল । এই হল ইয়াসামন শেখের ইয়াসীমন আবদাল্লা হবার 
পটভূমিকা | 

'কন্তু বিয়ের পরের প্রথম রান্র থেকে ইয়াসামন বুঝতে পারল সে ভুল করেছে 
তার জীবনের একাঁট বড় ভুল । তাদের ববাহত জীবন ব্য হয়েছে । বিহনার 
প্রেম লীলার খেলায় সুলেমান আবদাল্লা অপট। সুলেমান আবদাল্লা ইয়াসামনের 
দেহের খিদে মেটাতে পারল না। বরং বাড়াল। ব্যথতার দুই কারণ নল ' 
কারণ ইয়াসামন আবদাল্লা, যৌন আকাস্মায় ছিলেন বাঁঘনী, স্বামী তার যৌন 
আকাঙ্খা পূরণ করতে পারোন। আর লঙগুনে থাকা কালীন এবং বিয়ের 
দু তিন মাস পরে ইয়াসামন আবদাল্লা এক ককটেল পাটতে পাকস্তান? 
সরকারের ইনটোলজেন্স দপ্তরের আবূমুসার সঙ্গে আলাপ পাঁরচয় হয়োছল 
প্রথন দর্শনেই ইয়াসামন আবূুমসার প্রেমে পড়ে গেল। তীর প্রেম 
ইয়াসামন আবদাঙ্লার আষুমুসাকে পাবার জন্যে পাগল হয়ে গিয়োছল । আর 
তার দেহের খিদে যখন অত প্রবল তখন ইয়াসামন সুলেমান আবদাল্লাকে বিয়ে 
করল। 

স- ঁ ৮ 

এই সময়ে আবূমুসা আর একাঁট সরকার কাজে মস্টকালোতে গিয়োছলেন 
মান্টকালেতে যাবার দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ মুহম্দ ইকবাল 
আবূমুসাকে বলোছলেন £ জমনাদাস এবং তার স্ত্রী আশা জাভেরী মণ্টি 
কার্লোতে গিয়েজেন। আর দেরী নয়। এবার ফাঁদে আটকাবার জাল ফেলতে 
হবে। বোশ দেরি করনা । তাহলে হয়ত জমননাদাস জাভেরী মণ্টিকালোতে 
থেকে চলে আসতে পারেন । "দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্সের 'কান' শহরে আবুমুমা একাটি 
একাঁট ফরাসি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছিল । তারা স্থির করেছিল যে মান্টকালেরি 
কাজ শেষ করে আবুমুসা কাজ শহরে চার পাঁচ দন বান্ধবীকে নয়ে কাটাবেন। 

রহ ৬ 

নান্টকালেো। 

রাত প্রায় এগারটা । 

কাঁসনো দ্য পারীর রুলেট খেলবার ঘরে অসংখ্য জুয়ারী উপাস্থৃত [ছলেন। 

ভারতের খ্যাত ব্যবসায়ঃ জমনাদাস জাভেরী এবং তাঁর ম্তী আশ 
জাভেরীও বুঃলেট খেলাছলেন। 

আশা জাভেরী জীবন উপভোগ করতে ভালবাসেন। তান জানেন কণ 
পথ অর-সরণ করে তার স্বামী জমনাদাস জাভেরাঁ দেশের একজন গণ্যমান্য 
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ব্যবসায় হয়েছেন । বড় িখ]াত, লব্ধ প্রাতষ্ঠ ব্যবসায়ী এত বড় হবার জন্য 
জমনাদাস জাভেরী অনেক বেআইনী পথ অনুসরন করোছিলেন। 

এ দুঃখের সময় সমাজে স্থান পাবার জন্যে আশা জাভেরণ তার স্বামীর কোন 
অন্যায় কাজে বাধা দেন ন। জমনাদাস জাভেরী আজ কোঁটপাঁত হয়েছেন 
জমনাদাস জাভেরী শেয়ার মার্কেটে ভাগ্য নিয়ে জুয়ো খেলেন। স্ত্রীর ভাগ্য 
ভাল। তাই তান কোরটপাঁতির বউ হতে পেরেছেন। তার স্লী আশা জাভের 
রুলেট খেলায় ভাগার অনেষণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন । বদেশে জুয়ো 
খেলতে হলে 'িদোশ মুদ্রার প্রয়োজন হয়, এবার জমনাদাস জাভেরী ?কংবা 
আশা দ্গাভেরার প্রধান চিন্তা হল মণ্টিকালেতে এত বদোশ মুদ্রা কোথায় পাবেন । 

প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে স্বামী-্তী কাঁসনোর বার রুমে গিয়ে লাভ লোকসানের 
1হসেব খাঁতয়ে দেখাঁছলেন । এমান সময় তাদের টোবলে আর একজন ভারতীয় 
এসে বসলেন । নিজের পাঁরচয় দিয়ে ভদ্রলোক বললেন £ আপনাদের সঙ্গে আলা+% 
পার্চয় করবার জন্যে আপনাদের ঢোবলে এসে বসলাম। মনোকো শহরে 
ভারতীয়দের দেখা পাওয়া প্রায় অসন্তব। তাই কাসিনো দ্য পারীর রুলেটের 
ঘরে আপনাদের দেখতে পেয়ে আলাপ করবার জন্যে ছুটে এলাম । 

বদেশে, বিশেষ করে মাণ্টকালেতে একজন ভারতীয়র মুখ দেখতে পেয়ে 
জমনাদাস জাভেরী কতটা খাশ হয়োছিলেন বোঝা গেল না। তবে আশা 
জাভেরী এই ভারতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পারচয় করতে ইচ্ছুক ছিলেন । 
কারণ কী করে রুলেটে বাঁজ জেতা যায় তার নিয়ম কানুন আশা জাভেরা 
জানতে চান। 

ভদ্রলোক অবাঁশ্য জমনাদাস জাভেরশীর কাছ থেকে জবাব পাবার আগেই 
একটানা কথা বলে গেলেন। 

£ আমার নাম রায়চদ মালহোন্রা, ভারতীর সৈন্যবাহনীর একজন 
ব্রিগোডয়ার। আর্মস এ্যান্ড ইকুইপমেন্ট সেকশনের কতা । আমরাই স্থির 
কার ভারতীয় সৈন্যবাহন? ভাঁবষ্যতে কী ধরনের অপ্র, প্লেন, ট্যাঙ্ক ঝ)বহার 
করবে। 


জমনাদাস জাভেরী এবার তার নিজের পরিচয় দেবার চেপ্টা করলেন । কন 
রায়চাদ মালহ্ন্রা এমনাদাস জাভেরীর নাম শোনা মাত্র বাধা 1দয়ে বললেন £ 
আপাঁন কে আম জানি। আপাঁন ভো হলেন বোস্বাই'র শেয়ার মার্কেটের একজন 
বড় অপারেটর । এবাপন বলুনতো আপনার রুলেটের টেবিল থেকে হঠাং চলে 
গেলেন কেন ই আরপর বার রুমে চুপচাপ বসে আছেন কেন ? রুলেটের টেবিলে 
ভাগ্য পরীক্ষা করুন । 

এবার জবাব দিলেন আশা জাভেরী বললেন £ আম কী আর সেই চ্্টো 
কারাঁন। তবে আমাদের ভাগ্য খারাপ । আজ রাত্রে ভাগ্য পালটাবার জন্যে 
সব চেন্টা করোছ। র্ল্যাকজ্যাক খেলোছ, শে'মা দ্য ফেয়ারও পয়সা ঢেলোছ 
তারপর জ্যাকপ, এবং শেষে রূলেটে টাকা ঢাললাম...কিন্বু ভাগোর পারবর্তন 
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হল না। 'ব্যাডলাক' ছাড়া আর কী ঃ 

স্লী'র কথায় সুর লয়ে জমনাদাস জাভেরখ বললেন £ বিদেশে জয়ো 
খেলবার অনেক অগ্তবিধা মিন্টার মালহোনা ৷ ব্যাক্ষে প্রচুর বিদোশ মবদ্রা থাক 
চাই । আমাদের অতো টাকা নেই । 

এবার রায়চাঁদ মালহোন্রা মৃদু হাসলেন। বললেন £ আপাঁন কী বলছেন 
[মিঃ জাভেরী । আপাঁন হলেন দেশের প্রথম সারির ব্যবসায়ী, শেয়ার মার্কেটের 
রাজা । আজ মাণ্টকালোতে ভাগ্য পরণক্ষা করবার মত টাকা আপনার নেই । 
সত্যি আপনার কথা শুনে আমার হাস পাচ্ছে». । আপনার বিদেশের ব্যাঙ্কে 
টাকা নেই। অসম্ভব! যাক আপান দেশের ব্যাকে টাকা রাখতে চান ? 

£ আমার বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা আছে বটে তবে কোন শীবদোশ ব্যাঙ্কে টাকা 
নেই'। জমনাদাস জাভেরীর এই জবাবে একাটও সাঁত্য কথা ছিল না। বিদেশের 
কয়েকটি ব্যাঙ্কে তিনি বেনামদার'তেবেশ মোটা টাকা জমা রেখোছলেন যার কোন 
আভাষ তান স্ত্রীকে দেনান। এবার তবে রায়চাদ মালহোন্রার বিদেশের ব্যাত্কে 
টাকা রাখবার প্রন্তাব শুনবার পর তার মনে কৌতূহল এবং লোভ দুই'ই হল। 
'বলুন, এবার কী করে বিদেশের ব্যাঙ্কে টাকা রাখবহ জমনাদাস জাভেরী 
জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। 

£ তাহলে আমার প্রন্তাব শুনুন 2 

আপান দিলা বোস্বাই-এর বিখ্যাত জুয়েলারি ফামেরি মালিক ? 

বাধা দিলেন জমনাদাস জাভেরী । বললেন £ মালিক বলা উীঁচং হবে না; 
বলুন, আম হলাম এ কোম্পানীর সানয়র পা্টনার। আমার আরো দুজন 
পার্টনার আছেন । এক নমুর পার্টনার ছিলেন-__ছিলেন বলছি কারণ হালে 
[তানি মারা গেছেন- চগ্ডারাম চাঁদনীমল। ডান মারা গেছেন । তান তার শেয়ার 
তার ভাগ্মে দুিচাদ নানকানীকে 'দিয়েছেন। আম তাকে এখনও দোঁখাঁন। 
দুই, আর একজন পাটনার ছিলেন ওসমান আবদাল্লা । তান তার শেয়ার 
রামচাঁদ খেমপ্রকাশ নামে এক 'পীঁ্ষী ব্যবসায়ীর কাছে বিন্রী করেছে। 

চাঁদনীমল জ:য়েলার ফার্মের আরো দুটি বড় কোম্পানীর মালিক... 

£ হা আমাদের একাঁট এক্সপোর্ট ইমপোট ফা এবং অপর আর একাঁট 
ইনজণনয়ারং কনস্্রাকশন ফান আছে। 

£ বেশ এবার শুন'ন, আপান এই এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ফামের এবং ইঞ্জনিয়া- 
রিং কনসপ্রীকশন ফাঞ্জেরে আর একটি নতুন শাখা খুলুন । এই শাখা হবে 
আহ£এস পারচোজং ডিভিসন... 

£ কিন্তু মিঃ মালহোন্রা আম যে আঞস বেঙ্গা কানির কিছুই জাননা । 

£ শিখে নেবেন, রায়চাদ মালহোন্রা খুরই মৃদুস্বরে এই কথা গুল বললেন। 
আম ডিফেন্স 'মানান্দ্রর আস এযাগড ইকুইপমেণ্ট ভিশনের বড় কা । এই 
[ডাঁভশনের কাজ হল আগামন কালের জন্যে আর্নস পারচেজ করা । আপাঁন এই 
ব্যবসা শুরু করল। আম আপনাকে বলব এবং সাহায্য করব কী অন্ত আমাদের 
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দেশের দরকার হবে । এখবর আপনাকে অনেক আগেই দেব। অতএব আপান 
আগে থেকে এ অস্ব বিক্রেতার কাছ থেকে বুকড করে রাখবেন । পরে মোটা 
কাঁমশনে এ সব অস্ত্র সরকারের কাছে বিন্রশী করবেন। 

£ কিন্তু সরকার আমাকে এসব অস্দ্র কিনবার পারামট দেবেন কেন 2 আর 
কার কাছ থেকে এই অম্ধ কিনব £ 

জমনাদাস জাভেরীর অনুপাঙ্ধংসা এবং কৌতুহল প্রাতাঁদন প্রাতমুহূর্তে 
বাড়াছল। তবে মনের আশংকাও বাড়াছল। 

2 এাঁনয়ে আপান কোন চন্তা করবেন না! আমার এক বন্ধ; এখানেই 
উপ্রাশ্ছত আছেন । নাম বসন্ত সাহনী, নন রোসডেণ্ট হীগুয়ান। লগনে থাকেন, 
পার্ধকাল ধরে তান আর্মস বেচাঁকাঁনর সঙ্গে জঁড়য়ে আছেন। যাঁদ তান আর 
একাঁট প্রফেশনের সঙ্গে জাঁড়য়ে আছেন ' ওটা তার শখ অথধি প্রফেশনাল 
ফটোগ্রাফী | মিঃ সাহন এত 'বশ্রপ্ত আপান 'নীশন্ত মনে এই আম্স 'কিনবার 
পাঁয়ত্ব ওর হাতে ছেড়ে দিতে পারেন । শুধু তাই নর, পারাঁমট কী করে পেতে হয় 
তার উপায় উন বলে দেবেন । অর্াং পালা0ক্যাল কনেকশন রাখতে হবে । প্রথমে 
পলাঁটিক্যাল পাঁট'র কাউকে ধরবেন, তাকে টাকা দিন, তাহলেই বাকী সব কাজ 
তাকে দিয়ে কান যাবে । পরে পালমেণ্টের একজন সদস্যকে বশ করতে হবে..-। 
তান সরকায়ের এবং ডিফেন্স 'মানান্টীর সঙ্গে কনটাক্ট রাখবেন । এছাড়া দেশে 
আপনার প্রচুব টাকা আছে। আপনৈ এবার টাকা 'দয়ে পলিটিক্যাল পাট 
গুলকে কিনে রাখুন । আরে রাজনীতি হল টাকার খেলা । টাকা দয়ে সব 
করা যার। যেদেশে টাকা দিয়ে ঈশ্বরকে কেনা যায় সেখানে সবই সম্ভব । 

আলোচনায় বাধা পড়ল । রায়চাঁদ মালহোন্রার বন্ধ; এ টোবলে এসে বসলেন । 
রায়চাদ মালহোন্রা জমনাদাস জাঁভেরা এবং তাঁর স্ত্রী আশা জাভেরীর সঙ্গে বসন্ত 
সাহননর পারচয় করিয়ে দিলেন। আশা জাভের) বসন্ত সাহনশীর মুখের দিকে 
আকয়ে শ্তীন্তত হয়ে গেলেন। এত সুন্দর সুপুরুষ এর আগে তান কখনও 
দেখেনান। আজ তার মনে হল জমনাদাস জাভেরী তার কাছে পুরান, বাসা 
হয়ে গেছেন। ভালবাসা যাঁদ করতে হয় তাহলে এমান সুপুষদের সঙ্গে করতে 
হয়। 

£ রায়গঁদ মালহোন্রা বললেন, মিঃ জাভেরী মিঃ সাহনী অনেকাঁদন ধরে 
বলতে পারেন, পণচশ 'ত্রশ বছর ধরে ইংল্যান্ডে আছেন । আগ্রস বেচাকিনির 
খ্যাপারে একজন িশেষজ্ঞ। আমাদের দেশের কাছে ভাঁন আএস 'বক্রী করঠে 
চান। 

ভার এই ব্যবনার জন্যে তান একজন বিজনেস পার্টনার খুজছেন। এমন 
একজন পার্টনার ধার টাকা আছে, ভাল পালাটক্যাল কনটাক্ট আছে এবং রায় 
সঙ্গে আখর ভাল যোগাযোগ আছে । ওর ব্যবসায়ের টার্নস ভাল । 

বসন্ত নাহনী একবার আশা জাভেরীর মুখের দিকে তাঁকয়ে 'মান্ড হাসলেন, 
বললেন £ ম মালহোন্রা, শুধু শুধু আমার প্রশংসা করছেন । আম অতো 
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প্রশংসা পাবার যাাঁগ্য নই। 'কন্তু আজ মাণ্টকাযোঁতে অমরা বেচাঁকাঁন এবং 
ব্যবসা নিয়ে কোন আলোচনা করব না। আর একাঁদন, উপযদুন্ত সময়ে, উপযুত 
হানে ব্যবসা নিয়ে নালোচনা করব। এখানে জীবন উপভোগ করতে এসোছি! 
এবার বলুন, আপনারা কী 'ড্রংকস করবেন 2 

£ আমরা 'ড্রংকস কাঁরনা....জমনাদাস জাভেরী জবাব দিলেন । 

£ সিঃ জাভেরী বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে হলে আন্তজাতিক নিয়ম কানুন 
পালন করতে হয়। উদ্হু, এসব চলাবনা, আজ আমরা সবাই 'ভ্রংকঘ করব। 
আপনাদের আপাতত শুনব না। 

এই বলে বসন্ত সাহন? বারের ওয়েটারকে ডেকে বলল £ শ্যাম্পাইন রথচাইল্ড 
১৯৫২। 

ওয়েটার রথচাইজ্ড শ্যামাইনের বোতল নিয়ে এল । 

রায়চাঁদ মালহোন্রা মন্তব্য করলেন আমাদের বসন্ত সাহনী কোন মদের কী নাম, 
কত দাম সব জনানেন। বান্তব জীবন সম্বন্ধে তার প্রচুর আভজ্ঞতা আছে। 

আবার বসন্ত সাহনী মান্ট হাসলেন। রায়চাঁদ মালহোন্রার কথায় কান না 
দিয়ে তিনি আশা জাভেরীর মুখের দিকে তাকয়ে বললেন । 

আপ্পান আবার রুলেট টোবলে যাবেন । এই প্রশ্ন শুনবার পর আশা 
জাভেরীর মুখ শুকনো হল। কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব দলেন, রায়চাঁদ মালহোন্রা : 
বললেন, আজ মিসেস জাভেরা রুলেটের টোবলে প্রচূর টাকা হেরেছেন... 

চুপ করে রইলেন আশা জাভেরী | মণ্ট কালেরি এই কাঁপনো দ্য প্যারসে 
খেলা তার দণর্ধাদনের স্বপ্ন ছিল। আজ এখানে এসে তিনি রুলেটের টোবলের 
ভাগ্য পরীক্ষা না করে, হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন একথা তান কষ্পনা করতে 
পারলেন না। 
এঁদকে বোস্কাই শহরের তার কী নেই । বাঁড়, গাঁড়, চাকর...অথচ মণ্টিকালোঁতে 
[তান কপর্দকহীন । আশা জাভেরী জানতেন তার স্বামী ন্যায়ের পথ অবলম্বন, 
অনসরণ'করে ধনী, বিখ্যাত ব্যবসায় হনাঁন, অতএব তিনিই বা কেন অন্যর 
কাহ থেকে টাকা ধার নিতে সংকোচ বোধ কয়বেন। 

সমর্থন এল বসন্ত সাহনীর কাছ থেকে ৷ ?তাঁন বললেন,সাঁত্যই মিসেস জাভেরী 

আপাঁন হলেন আমাদের দেশের একজন গণ্যমান্য মাহলা । আপনার আজ বিদেশে 
টাকার প্রয়োজন হয়েছে, আমি আপনাকে টাকা ধার দিচ্ছে। আজকের রুলেট 
খেলায় আপাঁন বাঁজ 1জতবেন । চমৎকার ৷ বাজ না জিতলে কুছ পরোয়া 
নেই । আম দেশে ফিরে গেলে আপনার কাছ থেকে টাক ফের নেব ৷ আর আজ 
আম দু'লাখ ডলার বাজ [জিতোছি । অকারণেই কী বলেন মিঃ মালহোন্রা 2 
আজকাল তো এই ধরনের টাকার লেনদেন প্রায়ই হয়ে থাকে। 

ঃ নয়, নিশ্চয়, রায়চাঁদ মালহোন্রা সমর্থন করে বললেন । 

£ জমনাদাস জাভেরী চুপ করে রইলেন । আশা জাভেরী বললেন £ সাত্য 
আপাঁন যে আমাকে এইভাবে সাহায্য করবেন, ভাবান। 
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£ না, তা, এমন কী আর করছি। এই নিন পণ্চাশ হাজার ডলার । এবার 
রূলেট টোবিলে গিয়ে আপনার ভাগ্য পরাক্ষা করুন...জানেন তো, ধারের টাকায় 
ভাগ্য স্ুপ্রসন হয় । একট সাবধানে খেলবেন। এখানকার রূলেট টোবলের 
নুীপয়ারেরা বন্ড শয়তান এবং ধৃত । 

£ আশা জাভেরী শুধু মৃদু কণ্ঠে বললেন  থ্যাঙকস। এই বলে তান 
গণ্াশ হাজার ডলারের বাঁণ্ডিল ?নয়ে রূলেট খেলতে চলে গেলেন । 

জমনাদাস জাভেরীর কাছে পর পর কয়েকাঁট ঘটনা বেশ বিস্ময়কর বলে মনে 
হল। ঘটনাগ:ল এত দ্রুত লয়ে ঘটে গেল যে জমনাদাস জাভেরী এই লেনদেনের 
ব্যাপারে কোন মন্তব্য করবার সুযোগ পেলেন না । ধুরন্ধর ব্যবসায়ী, শেয়ার মার্কেটে 
যান জুয়ো খেলে বড় হয়েছেন এবংব্যবসা-বাণিজ্যর ক্ষেত্রে যান ধর্মপত্র যাঁধান্ঠির 
ছলেন না, তিনি যেন এই ঘটনায় ?বপদের গন্ধ পেলেন । কিন্তু তার এই চিন্তা 
ছল ক্ষাণকের ৷ কারণ হঠাং তার মনে হল, ভাগ্য গনয়ে জুয়ো খেলতে হলে এই 
রকম একট: বিপদের ঝুঁশীক নিতে হয় বৈকী 2 কিন্তু জমনাদাস জাভেরণ স্হির 
করলেন, লণ্ডনে পৌছে গিস্ম তান তার লুকানো ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে এই 
/কা তুলে ধার শোধ করবেন । 

£ আশা জাভেরী যখন রুলেট টেবিলে তার ভাগ্য পরাক্ষা করছিলেন তখন 
ায়চাঁদ মালহোন্রা, বসন্ত সাহন? এবং অমনাদাস আস ভ্রয়াবক্রয় নিয়ে গভীরভাবে 
আলোচনা করছিলেন । 

বসান্ত সাহনী বললেন আম আপনার নাম আগেও শুনৌছলাম | কন 
আলাপ পারচয় হয়নি! আজ আমার পরম সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে এই 
কাঁসনো দ্য পাাঁরসে দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ পাঁরচয় হল। রায়চাঁদ মালহোন্রা 
আপনাকে বলেছেন আম কী চাই। গুড বিজনেস । আর গুড বিজনেস মানে 
আমস বজনেস। আপনার দেশের ব্যবসায়ী মহলে সুনাম আছে, সরকারি এবং 
নাজনোতিক মহলে প্রভাব আছে! অতএব আমরা গবদেশ থেকে আর্মস কনে 
ভারত সরকারের কাছে সহজেই আর্মস বিক্রী করতে পারব । আপাঁন ভারত 
সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, কী ধরনের আর্নস ভারত সরকারের দরকায, 
সেই খবর রায়চাঁদ মালহোত্রা আপনাকে আগেই দেবেন। আর [বিদেশ থেকে 
আর্মস ভ্রয় করা এবং ভারতে এ আম্স ইমপো্ করবার দায়ত্বও আগ নিচ্ছি ।? 
আপান শুধু; আপনান কোম্পালীর নাধ্যমে জনষগযীল ইনপোট করবার অনুনাত 
দেবেন । 

জমনাদাস জাভেরী যেন বসন্ত সাহনীর কথাগুলি বুঝতে পারলেন না। 
1[বদেশ থেকে আপ।ন আর্টস গিনবেন এবং এ আর্স ভারতে ইমপোরেরি ব্যবস্থা 
আপাঁনই করবেন? কিন্তুকেনঃ আমার একটি এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানী 
আছে । না, আপনার প্ল্যানীটি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না মি, সাহনন। 
তার কাছে সমস্ত ব্যাপার রহস্যজনক বলে মনে হল 

এবার বসন্ত সাহননী জোরে হেসে উঠলেন । বললেন £ মি. জাভেরী এই 
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অন্নাস ভ্রুয় বিত্রয়ের ব্যাপারে আমরা আপনাকে বোশ 'বরন্ত করতে চাইনা । কারণ 
এই আনরসের ব্যবসা আত 1বপম্জনক, ভেরা কমীপ্রিকেটেড । কারণ আমরা এমন 
দেশ থেকে আমন 1কনব যে বাজারে এই আমস ব্রয় করা খুবই মহনাফাজনক 
হবে। কিন্তু পরে মল ইমপোট" এমন ভাবে করতে হবে যেন ট্রান্সপোর্ট বাবদ 
খরচপন্র বোশ না হয় । অথাং বোম্বাই'র 'দল্নীর বাজারে সরকারের কাছে খন 
আমরা আপ্ন্ন ডোলভাি দেবো, তখন আমাদের এই বেচ-কাঁনর মধ্যে নিশ-চল্লিশ 
পাসেন্ট নট প্রাঁফট রাখতে হবে... 

ঃ ন্রিশ চাল্লশ পাসেশ্ট প্রাফট ? আপাঁন বলছেন কী মম. সাহনী 2 
জমনাদাস জাভেরী তার মনের বিস্ময় চেপে রাখতে পারলেন না । আধস ত্রুয় 
1বক্রুয়ে যে এত প্রাফট করা যায় তান কপ্পনাই করতে পারেনান । 

ঃ হ্যাঁ, এই জন্যে বললাম আমরা আম্নস ভ্রয় করব এবং পরে আর্ঈস ভারতে 
নিয়ে ডোলভারা দেবার মধ্যে একটু কারসাঁজ না করলে ক করে চলবে 2 যাক, 
আপান ব্যবসায়ী । যেকোন ব্যবসায়ে একটু হেরাফিরি করতে হয় একথা 
আপাঁন জানেন ? কোন দেশের ব্যবসায়ধই ধর্ম পুভ্তর যুধান্টর নয়....। আপান 
সবই জানেন বোঝেন 'ম* জাভেরী 2 আপাঁন এই ব্যবসার দাঁয়ত্ব আমার উপর 
ছেড়ে দন। আমরা শুধু আপনার নাম, কোম্পানীকে ব্যবহার করব আর 
আপাঁন পাবেন প্রাফটের কুঁড় পাসেণ্টি। আমাদের জমনাদাস জাভেরী চুপ 
করে কী জাঁন ভাবলেন । ঠিক কথাই বলেছেন বসন্ত সাহনী। এ ছাড়া আর্জস 
বেচাঁকান করে বাঁদ কাঁড় পাসেন্ট প্রফট পাওয়া যায় মন্দো কীঃ এছাড়া 
আজকাল এদেশে ধশ্নপুত্র যাধান্টর হওয়া সম্ভব নয়। একট; চিন্তা ভাবনা করবার 
পর জমনাদাস জাভেরী স্বীকার করলেন যে আর্চসের ঝবসায়ে তার কোন 
আভজ্ঞতাই নেই । অতএব এই ধরণের কম্মীপ্লকেটে্েডে বাবসা [তান একা 
[নিজের হাতে কখনই করতে পারবেন না। অবাশা, এই ব্যবসায় তার বসন্ত 
সাহনীকে পার্টনার হিসেবে নিতে কোন আপাতত নেই । আর্সস বেচাঁকাঁন এবং 
ইমপোর্টের কাজ বসন্ত সাহনী করবেন। জমনাদাস জাভেরী শুধু 'দল্লীর 
সরকারী এবং রাজনোৌতক মহলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন । লাভের কুঁড় 
ভাগ 'তান পাবেন। বাকী প্রাফট বসন্ত সাহনীীর। এবং রায়চাঁদ মালহোন্া 
ডিফেন্স 'মানান্ট্রর গোপন খবর দেবার জন্যে একট টাকা কাঁমশন পাবেন ? 
এহাড়া চাঁদিনটমল জ.য়েল্ার ফার্জের সঙ্গে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট বিজনেসের 
£1তন্ঠানাটি আছে তারই নামেই আর্রস ইমপোর্ট করা হবে । তাহলে আমসের 
পরো ব্যবস, তার নিজের হাতের মুঠোয় থাকবে । কারণ চাঁদনীমল জুয়েলার 
হল এ এক্সপোর্ট ইমপোট কোম্পানীব ষোল আনা মালিক । 


বসন্ত জাহন বললেন £ যে তান গকংবা তার কোন প্রাতীনাধ দলা 
বোয়াইভে বসে এই আমন ইমপোটেরি ব্যবসা দেখবেন । পুর জমনাদাস 
দোভেনব্রপকে বললেন আপান ইচ্ছে করলে আপনার যে কোন প্রাতীনাঁধ এই ব্যবসা 
দেখবার জন্যে রাখতে পারেন । এমন লোক দেবেন যান কথা গোপন রাখতে 
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পারেন। অথ আমরা কোথা থেকে আমস, কিনাছ, কত দরে কিনাছ এবং কোন 
পথ দিয়ে আর্গস বোম্বাই িংবা ঠল্লীতে 'নয়ে যাচ্ছি সেই সব কথা গোপন 
রাখতে পারবে । আর একটা কথা । এই আর্সের ব্যবসা করবার জন্যে ভারত 
সরকারের বেশ কিছু ক্ধচারিদের বশ করতে হবে । অথ ওদের ঘুষ দিতে 
হবে। ঘুষ ছাড়া আএস ন্রুয় বিন্রয়ের ব্যবসা করা যায় না। 

জমনাদাস জাভের একটু চিন্তা করে বললেনঃ মি. সাহনী আসনার 
প্রন্তাবগ্ীল যণন্তপূর্ণ কারণ আপ্রস এ্রয় বকয়ের হলো প্রাতযোগতার ব্যবসা 
এ ছাড়া যে কোন ব্যবসা করতে গেলে সরকার কর্মচাঁরদের ঘুষ দিতেই হবে। 
আমার আপাতত নেই ।আমার চাঁদন1মল জযয়েলারুফার্পে ষে দুজন পার্টনার আছেন 
আম তাদের 'বশ্বাস কার! ওরা হবে আমার প্রাতীনাধ। আম ওদের সঙ্গে 
আলাপ আলোচনা কয়ে পরে বলব আপনার আধ্স বেচাকানর ব্যবসায়ে এদের 
*ধ্যে কে আমার প্রাতানাধ হবেন 2, 

£ আলোচনা শেষ হবার আগেই আশা জাভেরী শুকনো মুখ নয়ে আবার 
ফিরে এলেন এই শুকনো মুখের অর্থ কী কারু বুঝতে অসুবধা হলনা | 

আশা জাভেরীর মুখ দেখে সবাই বুঝলেন মুখ শুকনো হবার কারণ 
বাঁ? আশা রুলেটের টোৌবলে পণ্চাশ হাজার ডলার হেরেছেন। 

বসন্ত সাহনী আশা জাভেরীকে উৎসাহ দিয়ে বললেন 5 আপান চিন্তা 
ধএছেন কেন 2 এ টাকা আম দেশে গিয়ে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেব 
দইলে মি জাভেরী এধং আম যে নতুন ব্যবসা শুরু করাছ সেই বাবসার প্রাফিটের 
থেকে এই পণ্াশ হাজার ডলার কেটে প্রাখব । কী বলেন ম. জাভেরী ? 

এই প্রুপ্তাবের জবাব দিলেন আশা জাভেরী । বল'লন £ মি, লসাহনন আপনার 
প্রপ্তাবাঁট চমৎকার । 

ব্যবসার ম.নাফা থেকে এই পঞ্চাশ হাজার ডলার কেন নেবেন না। 

হাসলেন বসন্ত সাহনী । 

বল। দরকার এই বসন্ত সাহনী ছিলেন আমাদের পূর্ধ পারাচিত আবুমুসা, 
পাঁকপ্ভান ইনটোমজেন্ন সাভসের যুঝ্স ডিরেনুর । 

সঃ ক রং 

আফজল শেখ এবং ওসমান আবদাল্লার আলাপ আলোচনা অনহযায়) 
ইয়াসাীমন শেখ এবং সুলেমান আব্দান্লার বয়ে হয়ে গেল। 

এই সময়ে লগ্ডনে হঠাৎ এক পাকিস্তান এম্যামীর ককটেল পার্টিতে 
ইয়াসীমন আব্দাল্লার জীবনে এক নতুন প্রেমের জোয়ার এল 2 আর এই প্রেমের 
দোয়ারের কারণ হল £ আবুমুসা ইর়াসাঁমন যখন প্রথমে আবুমুসাকে দেখতে 
পেল তার মনে হল তান তার জীবনের আল্লাকে খুজে পেয়েছে । ককটেল 
পাঁটতে আবূমুসাকে দেখবার পর ইয়াসামন বেশ কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে 
আবুমুসার দিকে তাঁকয়ে ছিল ॥। তার মনে হল এক সুন্দর রাজপযুত্র এসে তার 
চোখের সামনে দাঁড়য়েছে । ইয়াসামন আবদাল্লা প্রথমে কী করবে ভেবে গেলনা! 
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ভাবতে পারোন এমন স্রন্দর সুপুরুষ সে কখনও দেখতে পাবে। 

আবুমুসা জানতেন কী করে নারী হৃদয়কে জয় করতে হয়? 1বশেষ করে 
যে নারা প্রথম দর্শনেই মনে মনে তার জীবনকে স'পে দিয়েছে তাকে বশ করতে 
বোশ সময় দলনা 

প্রথম দিন করুটেল পার্টিতে কিছ? আলাপ হল । পরে প্রায় বাভল্ন হোটেল, 
রেস্েরায় তাদের প্রায়ই দেখা হত, প্রেমালাপ হত । আবূুমুসাকে কাছে পাব্যর 
পর ইয়াসাঁমন আবদাল্লা তার চার পাশের সংসারকে ভুলে গেল । ভুলে গেল 
সে একজনের বিবাহতা স্ত্রী । সুলেমান আবদাল্লাকে ভুলে গেল। এবার 
ইয়াসীমন কী করবে 2 ইয়াসমিন একাদন আবুবুন্নাকে জিজ্ঞেস করল তু 
আমাকে বিয়ে কয়বে। তুম বিবাহত, আবুমুসা জবাব 'দিয়োছল । আঁ 
তালাক নেব __ইয়াপমিন জবাব দিয়োছল। 

এই সময়ে ইল্লামাবাদ থেকে আবুমুসার ডাক পড়ল । কেন ভাকে ডেকে পাঠ 
হয়েছে সেই কারণ অবাশা খুলে বলা হল না । কাজাঁট জরুরী, বিশেষ গোপনীয় 
আর ঠক একই সময়ে সুলেমান আব্দাল্লা এবং আকবর আলিকে ইসলামাবাদে 
ডেকে পাঠ্ঠান হল । তাদের বলা হল দুজনকেই এক গুরুত্ব পূর্ণ কাজের জনে; 
ট্রোনং দেয়া হবে! পরে তাদের গবদেশে পোন্টিং করা হবে। 

এই পরিস্থিতিতে ইয়াসামন আবদাল্লা কী করবে ভেযষে পেল না । ও 
ইতিমধ্যে আবু মুসা ইসলামাবাদে চলে 'গিয়োছিলেন । পাঁকস্তান, আই বী মাতে 
কাউন্টার ইনটেলিজেদ্সের ডিবেক্টর, বজলুর রহমান আবুমূসাকে তার নিছে, 
দপ্তুরে বাল করালেন । বলা হল তাকে আইবী'র ডেপযঁট ডিরেক্টর করা হাবে 
অথণৎ এই প্রমোশান পাকন্তানের প্রোসডেপ্ট জয়াউল হক অনুমোদন 
করোছলেন। অবাশ্য আবুমুসার এই প্রমোশানে দু2খত হয়োছলেন 
বদেশ ইনটোলজেন্সের কতা, জোরাব খান। কারণ তান জানতেন আবুমুসা 
কম'ঠ এবং তান ডিফেন্ম 'ানান্ট্র রায়ঠদ মালহোন্রা এবং জমনাদাস জাভের; 
নামে এক ব্যবসায়ীকে হাত করেছেন একথাও তার অজানা "ছিলনা 
আবুমুসাকে ইসলামাবাদে বদাল হবার পর জোরার খান মনহম্মদ ইকবালের 
অনুরোধে আবুমুসাকে দিজ্লীতে পাঠাবার চেস্টা করোছলেন। কিন্তু তার এই 
চেস্টা সফল হয়ান। কারণ বজলুর রহমান আবুমুসাকে প্রমোশান দেবার পর 
আব.মূসা বিদেশ ইনটেগলজেশ্স দপ্তরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। অবাশ্য 
বজলুর রহমান স্থির করোছলেন যে আবুম:সার প্রধান কাজ হবে বিদেশ 
ইনটোলিজেন্স দপ্তরের গবশেষ করে জোরাব খানের উপর ভীক্ষ নজর রাখা ' 
পাকপ্তানের কাউন্টার ইনটোলজেদ্সজানতে পেরেছে জোরাব খান সম্প্রীত 'নরদান 
এলাক!র হাসিস, হেরোন চাষ উৎপাদনকারীদের সঙ্গে ঘানষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন 
করেছে । এই থাঁনষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের পেহনে নিশ্চয় অন্য কোন কারণ আছে। 
বজলুর রহমান সন্দেহ কলেছেন যে মরদানের এই ধনী চাষীদের সঙ্গে সহযোগতা 
করে জোরাব খান 1ভুয়াউল হককে পাঁকস্তানের প্োসডেন্টের গাঁদ থেকে হটাতে 
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চান। ?কংবা অন্য কোন বড় ষড়যল্্ করা হয়েছে ৷ এই ষড়যন্পের পুরো রুপরেখা 
বজল,র রহমান জানতে চান এবং এ খবর, জানবার জন্যেই তান আবুমুসাকে 
তার সহকারি হিসেবে নিয়োগ করেছেন । বাজারে অজানা নেই জোরাবখান 
এবং বজলুর রহমানের মধ্যে রয়েছে তীব্র প্রাতিদ্বাদ্বতা এবং একে অন্যকে হটাবার 
জন্যে এবং গরদীচ্যত করবার চেষ্টার করছেন এ কথ্য সবাই জানে । বজলুর 
রহমান তআৌরাব খানকে হটিয়ে বিদেশ 'ইনটোলিজেন্প এবং আইবাীর দপ্তরকে 
এক করে পা1কস্তানের ইনটেলিজেন্সের পুরো দপ্তরের প্রধান ক£করা হতে 
ঢান' শ্জয়াউল হক ইনগোলজেন্স বিভাগের দুই কর্যকর্তার মধো যে তত্র 
শ্বাতদ্বান্বতা আছে জানতেন । কত্ত 'তাঁনই এই ঝগড়া বিবাদ 'জইয়ে 
রেখোঁণ্থলেন। কারণ দেশের অভ্যন্তরে সৈনাবাহনীতে ক হচ্ছে তান তার 
পুরো কাহনী আইবী, বিদেশ ইনটেলিজেন্স এবং মালটা ইনটোলজেন্স 
থেকে জানতে চান। 

আবৃমৃসা ইসলামাবাদে চলে আসবার পরে ইয়াসামন আবদাল্লাও ইসলামা- 
বাদে চলে এলেন ৷ তার স্বামী সুলেমান আবদাল্লম আগেই চলে এসেছিলেন 
এপং তান তার নাম পাঁরচয় পারবর্তন করে নতুন পাশপোট দিল্লীতে চলে 
গেছেন। 

ইসলামাবাদে [ফিরে গিয়ে ইয়াসামন দেখতে গেল আবুমুসাকে শধ্যাসঙ্গৰ 
হসেবে পাবার জন্যে তার প্রাতিদ্ন্বী অনেক জন্দরা মেয়ে আছে। কিন্ত 
ইয়াসীমন আবুমুসাকে ছেড়ে দেবার পাত্রী ছিলনা । সে আযুমূসার সঙ্গে 
ণাঁনন্ঠ সম্পর্ক আরো দৃঢ় করবার চেষ্টা করল। আবার আর একদিন ইয়াসাঁমন 
মাবূমুসার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করল। আবুমসা এর জবাবে বলল ঃ তুম 
বেবাহতা । 

£ তুমি একবার হয" কর, তাহলে £ আম 'তালাক' নেবার বন্দোবস্ত করব । 
আবুমুসাও সহজে ইয়াসীমনের কাছে ধরা দেবার পান্র ছিলেন না। তান হেসে 
বললেন £ তোমায় স্বামী সুলেমান আবদাল্ল। দিল্লীতে গুপ্তচর হয়ে গেছেন। 
তাই তিনি তোমাকে তার সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেনান। তার আবঙমানে 
তুম যাঁদ তাকে তালাক দেবার চেন্টা কর তাহলে সরকারচক তোমাকে বাধা দেবে 
কারণ সুলেমান আবদাল্লা এই গযগ্ুচরের কাজ নেবার আগে জোবার খানের সঙ্গে 
শর্ত করেছেন ম্বেতোমার উপর যেন একট: নজর রাখা হয়। অতএব তুমি 
'জারাব খানের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা কর। 

এই কথা বলে আবু মুসা ইয়াঁসনকে এড়াবার চেষ্টা করলেন । কারণ 
2তমধ্যে রাওয়ালাঁপাগুতে আবূ মুসার একগুচ্ছ সখীর দল জুটে গিয়োছল। 

তারপর কয়েকাঁট ঘটনা এত দ্রুতলয়ে ঘটে গেল যে ইয়াসাঁমন আবদাল্লা এক 
বরাট যড়যন্ত্র কিংবা বলা যায় স্পাইং-এর কাজের সঙ্গে জীড়র়ে গড়ল । এই 
“পাইং-এর কাজ করবার জনে) তার একমান্ত্র যোগ্যতা ছিল, তার দেহের সৌন্দর্য 


এবং সেক্স । 
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সুলেমান আবদাল্লাকে দিল্লীতে পাঠাবার সময় জোরাবখান তাকে আশ্বাস 
দিয়েছিলেন যে তিনি ইয়াসামনের উপর কড়া নজর রাখবেন । প্রথমে এই 
প্রুতিশ্রাতর কথা ভুলেই গিয়োছলেন। পরে যখন শুনতে পেলেন যে কোন 
এক অজ্ঞাত কারণে বজলুর রহমান তার দক্ষ কর্মচার আবু মুসাকে ডেপুটি 
ডিরেক্টর হিসেবে 'ানয়োগ করেছেন তখন জোরাব খানের মনে সন্দেহ হল ক 
কারণে আবু মুসাকে ডেপট ডিরেক্টর হিসেবে 'নযুন্ত করেছেন। তার মনে 
একাঁট সন্দেহ জানল । এই প্রমোশান দেবার নিশ্চয় কোন গৌণ কারণ আছে 
এই নেপথ্য কারণাঁট ক তার জানবার আগ্রহ হল। এখবর তাকে বার করতেই 
হবে। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন যে এক ছিলে দুই পাখী মারতে হবে 
এখবর বার করবার জন্যে তান রূপের রাণৰ, সেক্স সম্বল ইয়াসাঁমনকে ব্যবহাঃ 
করবেন। কারণ জোরাব খান এক গোপন সূত্রে জানতে পেরোছিলেন বে বর্তমান 
ইয়াসামন হল আবমুসার হৃদয়ের রাণশ অথাঁংধ তার শয্যাসাঙ্গনী। জোরাং 
খান স্থির করলেন যে এই খবর ব্যবহার করে তান ইয়াসামনকে '্র্যাকমেল: 
করবেন। আজ বাভন্ন কারণে ইয়াসামনকে তার বিশেষ প্রয়োজন । ভিন 
আরো জানতেন ইয়াসাঁমনকে বশ করতে তার বোঁশ সময় নেবেনা। কারণ তালে 
বশ করবার মন্ত্র হল “আবু মুসা ।' 

£ অন্য যে কারণে ইয়াসামনকে তার প্রয়োজন হয়োছল সেই কারণাঁট হত 
জোরাব খান লণ্ডনের হাইকমিশনের চীফ ইনটোলজেন্স আঁফসারের কাছ থেবে 
একাঁট চিঠি পেয়োছলেন । চন্ফ ইনটোলিজেন্স আফসার লিখোঁছলেন আপনাবে 
একাট মূল্যবান খবর 'দিচছি। ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকাঁমশনের কোড 
সাইফার ডিপার্টমেন্টে শংকর মালহোন্রা নামে ইণ্ডিয়ান ফখেইন সা'ভসের একজ” 
সেকেন্ড সেন্রেটারী আছেন । ছেলোঢর চারিন্র সম্বন্ধে অনেক মুখরোচক কাহিন। 
আমার কানে এসেছে । কয়েক বহর আগে ছেলোট প্যারসে তৃতীয় সেক্রেটারী, 
অথাৎ প্রবেশনার হিসাবে কাজ করছিল । এ সময়ে বহ ফরাসি এবং ভারতায 
নারীর শয্যাসঙ্গী হয়োছিল। এই সব মেয়েদের মধ্যে একট পাঁকন্তানী মেনে 
ছিল । তার কাছ থেকে শুনোছি যাঁদ শংকর মালহোন্রাকে একবার বিছানায় নিতে 
যাওয়া যায় তাহলে তার কাছ থেকে অনেক মূল্যবান খবর পাওয়া যাবে। আর 
একটা কথা মনে রাখবেন! শংকর মালহোন্রা কোড সাইফার টপাসকেও 
[ডপাটমেন্টে কাজ করেন এবং ভারতের বিদেশ মন্নালয় এবং ইসলামাবাদে 
ভারত হাইকামশনারের মধ্যে ষে চিচিপন্ধ এধং টোলগ্রাম আদান প্রদান কর! 
হয় সেই খবর তার কাছ থেকে জানতে পারব। এ কাজের জন্যে আপাঁন একজন 
স্রন্দরশ পাকিস্তানী এবং বিষ্বন্ত মেয়েকে নয়োগ করুণ। এই সেকেও 
সেক্রেটারীর নাম হল শংকর মালহোভ্রা, ববাহত তবে এই বাহ তার চারতে 
এর উদ্দাম জীবনে কোন প্রভাব স্ৃন্টি করোন । শংকর ম[লহোন্রা দাণ্তক। প্রধান 
কারণ তিনি সর্বদাই সজাগ যে তান হলেন “ইওয়ান ফরেইন সাঁভ“স আফসার: 
দ্বতীয় কারণ তার কাকা রায়চাদ মালহোন্রা হলেন নিউ 'দল্লশীতে ডিফেন্ 


৬৪ 


ডিপার্টমেন্টের আর্মস এও ইকুইমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অথথ যে সেকশন বিদেশ 
থেকে অস্ন ভ্রয় করে তার গডরেইর। রায়চাঁদ মালহোন্রা আমাদের সঙ্গে 
সহযোঁগতা করে থাকেন। অতএব তার ভাইপোকে আমাদের দলে টানা 
দরকার । এ কাজের জন্যে “সেক্স র্যাকমোঁলিং হল সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা -.. 

সং চা সঁ 

জোরাব খান ষতোই লণ্ডনের চফ ইনটোৌলজেন্সের আঁফপারের প্রন্তাবাঁট নিয়ে 
চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন ততোই 'তাঁন উত্রোজত হলেন ৷ যাঁদ তান শংকর 
মাহহোন্রাকে বশ করতে পারেন এবং তার কাছ থেকে ভারত সরকারের পাকিস্তানে 
ভারতীয় হাইকাঁমশনারকে লেখা গোপন ছিাঠ, 'টপ সিক্রেট" িঠি, টোলগ্রাম, কোড 
সাইফারের বইগীল উদ্ধার করতে পারেন তাহলে পাঁকস্তান সরকার আতি সহজেই 
জানতে পারবে ভারত সরকারের কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কী ভাবে করতে চায় । 
যুদ্ধ না মীমাংসা । আর এই সব গোপন 'চাঠ টোলগ্রাম এবং ভারত সরকারের 
১পাঁসন্নেট কোড সাইফারের বইগ্ঠীল জিয়াউল হককে দৌখয়ে [তান বাহাদ:ার 
দেখাবেন এবং ফজল:র রহমানকে টেক্কা দেবেন । এইসব কথা নিয়ে চিন্তা করতে 
করতে জোরাব খান ইয়াসামনের বাড়তে গিয়ে হাঁজর হলেন । 

£ আপাঁন 2 ইয়াসামন জোরাব খানকে তার বাঁড়তে দেখবার আশা করোন। 
তাই তাকে দেখে বাস্মত অবাক হল ! অবাঁশ্য সে জানত যে সুলেমান আবদাল্লা 
বিদেশে যাবার আগে জোরাব খানকে বলে 'গয়োছিল আমার স্নী'র উপর একটু দন 
রাখবেন । তাহলে কী জোরাব খান ভার এবং আবু মুসার সঙ্গে যে দৌহক 
সম্পর্কের কথা জানতে পেরেছেন 2 

£ আম কেন এসোঁছ জান 2 জোরাব খান প্রশ্ন করলেন। 

£ না, বলুন... 

৪ তোমার স্বামী সুলেমান আবদাল্লা ধবদেশে যাবার আগে আমাকে বলোছল 
আম যেন তোমার উপর তীঁক্ষ নজর রাঁখ। আম হালে জানতে পেরোছ তুম 
আই কী'র ডেপুট ডরেস্ুর আবু মুসার সঙ্গে বডভো বোৌশ ঘোরাফেরা করছ! 
তোমাদের এই বন্ধত্ব এবং বলতে পার প্রেম, প্রেসিডেন্টের কানে গিয়ে পেশীচেছে , 
প্রোসডেণ্ট আমাকে বলেছেন তোমাকে যেন কোন কাজে ব্যস্ত রাখি... 

£ আম আবু মুসাকে বিয়ে করতে চাই। ইয়াসামন এবার সাহস নয়েই 
এই কথা বলল । না, অগ্বীকার করবার যো নেই সুলেমান আব্দাল্লার সঙ্গে 
তার বয়ে ব্যথ হয়েছে” । 

£ হাসলেন জোরাব খান । বললেন £ এ বয়ে করবার আগে তোমাকে দুচারটে 
কথা বলতে চাই । প্রথমতঃ তুমি 'ববাহতা । তালাকের আগে অন্য পুরুষের 
শয্যা সাঙ্গনখ হওয়া কোরানের আইন বিরোধী । অবাশ্য তুম যাঁদ আমাদের 
একাঁটি কাজ কর, তাহলে আমরা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে দেখব। বল এবার 
কী করবে? 

ধরুন আম যাঁদ আপনাদের কাজ করতে রাজ হই, তাহলে আমার ইনাম 
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কীহবে? 

স্ুলেখান আবদুল্লা তোমাকে তালাক দেবে... 

তবে অবাশ্য, তুমি জান, আবু মুসা হল লাহোর ও ইসলামাবাদের মাহলা 
মহলের এক আকর্ষণীয় চ.ম্বক । ওকে কাছে পাবার জন্যে অনেকে মাহলা 
আত্মহত্যা করেছেন... 

আবু মুসাকে আঁকড়ে ধরে রাখার দারত্ব আমার এই বিষয় নিয়ে আপান 
কোন চিন্তা ভাবনা করবেন না। এবার জবাব দেবার সময় ইয়াসামনের গলার 
স্বর কেপে উঠল । আজ জোরাব খান তার মনে এক সন্দেহ সৃষ্টি করে 'য়েছেন। 
তাহলে বাজারের গুজব নক মিথ্যা নয়। লাহোর, ইসলামাবাদের বহু 
বিবাহতা ও আববাহতা মাহলারা আবু মুসার প্রেম প্রা এবং তাকে তারা 
তাদের জীবনের সঙ্গী হিসাবে পেতে চায়। 

এবার বলুন আমাকে কী কাজ করতে হবে 2 ইয়াসামন আবদল্লা জানতে 
চাইল তার কী কাজ হবে। 

ইসলামাবাদের ভারতীয় হাইকামশনের একজন ডিপপ্লোম্যাটকে আমরা বশ 
করতে চাই ।-..পরে তাকে ব্র্যাকমেল করব, জোরাব খান বললেন । 

-- এ কাজের জন্য আই কী সবচাইতে উপযুক্ত ? 

আমাদের হিসেব অনুযায়ী একাজ তুম যত সহজে করতে পারবে অন্য কেউ 
করতে পারবে না। 

কেন? 

কারণ, এই ভারতীয় ডিপ্লোম্যাটের সুন্দরী মেয়েদের প্রাঁত প্রচ্ড দ'বলও। 
আছে । ছেলোট ভারতীয় হাই-কমিশনের কোড-সাইফার |ডপাটমেণ্টে কাজ করে। 
ভারত থেকে ষেসব “টপ সিক্রেট” টোলগ্রাম এখানে পাঠান হয় ভার ডিপাইফার 
করবার দাঁয়ত্ব এই 'ডিপ্লোম্যাটের উপর | ওর কাছ থেকে সব গোপন টোলগ্রামের 
খবরগ্ীল জেনে নেবে । এই সঙ্গে আরও কয়েকাঁট কাজ তোমাকে করতে হবে। 
এক. আমরা চাই ভারতীয় হাই-কমিশনের কোড সাইফার ওরানটাইম “প্যাড” যার 
সাহায্য নিয়ে অমরা ভারতের বিদেশ মন্দনালয়ের সব টোলগ্রামগ্াল অনুবাদ 
করতে পারব। দ্বিতীয়তঃ, প্রায়ই এই ভারতীয় ডিপ্লোম্যাট তার 'ডিপ্লোম্য।টিক 
ব্যাগ 'নিয়ে রাওয়ালাঁপাও্ড থেকে লাহোরে যান। লাহোরে হীওয়ান এয়ারলাইন্সের 
পাইলটেয় হাতে এই ব্যাগ তুলে দিয়ে তার দায়ত্ব শেষ হয়। 

তোমার কাজ হবে ছেলোটকে কোন লে-বলে তোমার শে।বার ঘরে আটকে 
রাখা । এ সময়ের মধ্যে আমরা ডিপ্লোম্যাধক ব্যাগ খুলে গোপন 1ঢাওপন্রগুলি 
ফটোকপি করে নেব। 

যাঁদ ধরা পাঁড়-. ? ইয়াসমিন আব্দল্লা [জিজ্ঞেস করল । 

[িদোশ দৃতাবাসের ব্যাগ খুলে চা পড়া হল আমাদের প্রাত্যাহক র:টনের 
একাট কাঙ্গ। শুধু তোমার কাজ হবে লোকাঁটকে 'নয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা 
এবং সে যেন তোমার প্রেমে মশগ্দল হয়ে যেন তার ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের কথা 
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ভুলে যান। বাঁক কাজ আমরা করব । 

আপাঁন আমাকে “সেক্স স্পাইং” করতে বলছেন 2 হয়াপামন এই প্রশ্নীট না 
করে পারল না 

তুম এতো সহজ এই কথা এত দৌরতে বুঝতে পারলে । যাক তোমার এই 
প্রেম লীলার জন্য একটি “সেফ হাউস" অর্থাং নিরাপদ বাঁড় ঠিক করে দেব। 

এবার ইয়াসাঁমন তাবদল্লার মনে চিন্তার রেখা দেখা দিল । আবদমদসাকে পাবার 
জন্য তাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে এবং হয়ত ভাঁবষ'ৎ করতে হবে। 
আবু মূসা কী জানতে পারবে সে আঙগ কী কারণে তার দেহ বান্রু করে 
ধদচ্ছে; অবশ্য সব কথা আবু মুসাকে বলা যাবে না। তাহলে আব* মনসা 
তাকে যন্দেহ করবে। “সেক্স স্পাইং”-এর কাজের মধ্যে উত্তেজনা আছে বটে কন 
ইয়াসামনের প্রধান চিন্তা হল আবু মুসাকে য়ে : সে জানলে কী ভাববে কিংবা 
কী করবে 2 

কছুক্ষণ পরে জোরাব খান বললেন £ তাহলে আমাদের কাজাঁট আর একটু 
বাখ্যা কবে বাল । আমাদের কাছে খবর আছে যে একমাস পরে শংকর মালহোন্রা 
সণ লাহোর থেকে দিল্লী চলে যাবে। ভিনমাসের ছুটে | স্ী চলে ধাবার 
পর আমাদের “সেক্স স্পাইং শুরু করছে হবে । এই আপারেশনের নাম হবে 
“অপারেশন সেক্স” । 

শংকর মালহোন্রা প্রায়ই িপ্লোম্যাঁটিক ব্যাগ নিয়ে লাহোরে ধান । ক 
ছনণ্রে জন্য রাওয়ালাপাগুতে থাকে? , এ সময়ে রাওয়ালীপাঁগুতে তুমি শংকণ 

'লহোন্রার হাঙ্গে প্রেম করবে! এ সুযোগে আমরা সব গুরদ্বপূণ টপাসনরেন্ট 

কাগজগহীলর ফটোকাঁপ করে নেব। 

আম আপনার 'নর্দেশ অনুযায়ী কাজ করব। আপান 'নশ্চন্ত থাকতে 
পারেন। 

্ ক 

লাহোর িমানবন্দরে ভারতীয় দুভাবাসের সেকেও সেক্রেটারী শংকর 
মালহোন্রা ইয়াসামনের মতো একাঁট সুন্দরী মেয়েকে দেখে বশেষ উত্বোজত 
হয়োছিল ৷ তবে এঁ সময়ে তার হাত-পা বাঁধা ছিল । প্রথমতঃ তার সঙ্গে তার স্ত্রী 
গছিল। যতক্ষণ ক্দী সঙ্গে থাকবে অতক্ষণ এই জ্রন্দরী মেয়োটর ঈদকে তাকানও 
নযেধ। এছাড়া হাইকাঁমশনের সাঁকউারাঁট আঁফিসের তেওয়ারী তাকে বার বার 
বলেছেন বতক্ষণ ডিগ্লোম্যাঁটক ব্যাগ তোমার সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ তুম অন্য 
কোন শদকে তাকাবে না। ীকন্তু আজ এই 'নয়মের ব্যাতিন্তম ঘটল । সুন্দরী 
মেয়োট বারবার তার দকে তাকাচ্ছল। শংকর মালহোন্রাও মেয়োটর দিকে না 
তাঁকয়ে পারে ীন। 

আজ বমানবন্দরে ইয়ুসাঁমনের মত এক স্থন্নরী মেয়েকে দেখে শংকর 
মালহোত্রার জীবনে প্রেমের বন্যা এল । 

ল্লশ চলে যাবার পর শংকর মালহোন্রা ইয়াসাঁমনের কাছে এল। জিজ্ঞেস 
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করল সে কী কোন স্লেনের যাত্রী না, কারুর জন্য বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছে 2 

ইয়াসামন হেসে বলল-_না, আম পাঁকন্তানের এক '্রাভেল সা্ভিসের' 
প্রীতানাধ। রাগযালাপাগুতে থাঁক। কাজের জন্যে লাহোরে এসোছিলাম, 
এই বলে ইয়াসাঁমন বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল। হঠাৎ তার ভ্যানাঁট বাগ 
থেকে একটুকরো কাগজ মাটিতে পড়ে গেল। শ্বংকর মালহোন্রা কাগজাঁট তুলে 
দেখল তাতে লেখা আছে £ ইয়াসামন আবদাল্লা, ৭ নম্বর ীজন্না গ্যাভীনিউ, 
রাওয়ালাপও, এবং পেছনে লেখা ছিস। “ম'ট মি, টুমরো গ্যাট নাইন 
পি, এম.” | 

শংকর মালহোন্না ইয়াসাঁমনের প্রেমে এত মত্ত হল যে সেই রান্রে তার খাওয়া- 
দাওয়া সবই বন্ধ হল। সে বুঝতেও পারল না যে, সে এক বিরাট ষড়যন্ত্রের 
জালে জাঁড়য়ে পড়ছে । 

পরের দিন শংকর মালহোন্রা দপ্তরে গেল না। দুপুর থেকে সে ঘাঁড় দেখতে 
লাগল কখন রাত নটা বাজবে এবং কখন সে ইয়াসামন আবদল্লার দেখা পাবে । 
সন্ধ্যা আটটার মধ্যে সে রাওয়ালাপাগুতে পেবাছে গেল । 

রাওয়ালাপাঁওর ৭ নম্বর 'জন্না এ্যাঁভীনউ খুজে বার করতে তার কোন 
ভস্গুবধা হল না। 

তুম বাঁড় সহজে খুজে পেয়েছো ৷ ইয়াসীমন জিজ্ঞেস করল । 

তারপর ইয়াসমিন আবদাল্লা শংকর মালহোন্রাকে জাঁড়য়ে তার ঘরের ভিতর 
নিয়ে গেল। শংকর মালহোন্ার মনে হল ইয়াসাঁমনের দেহ ভারী নরম! কৈ 
তার দ্ত্রী তো ইয়াসীমনের মতো তাকে অতো আদরযত্র করে না। 

ইয়াসাঁমন মালহোন্রাকে বাঁসয়ে ভার জন্য ড্রংকসং আনতে গেল। 

না, না, তুমি কাছে বনো, শংকর মালহোন্রা জোর করে ইয়াসামনকে সোফা 
সেটে বসাবার চেষ্টা করল । 

এই ধরনের দুর্বল চরিন্রের পুরুষকে বশ করার সব রকমের কৌশলই 
ইয়াসামন জানত । সে শংকর মালহোন্রার কোলে গিয়ে বসল । শংকর মালহোন্রা 
ইয়াসাঁমনকে জাঁড়য়ে ধরে বলল £ “ডার্লিং, ডালিং আই লাভ ইউ” । 

ইয়াসীমন হাসল, পরে বলল £ আন্তে কথা বল । পাশের বাঁড় থেকে হয়ত 
ওরা তোমার গলার আওয়াজ শুনতে পাবে! 

শংকর মালহোন্রা অবাশ্য জানতেও পারল না যে জোরাব খানের লোক তার 
বাড় ঘিরে রয়েছে, এবং তার ঘরের প্রাতি কোনে স্পাই ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোন 
বসানো আছে। অথথ শংকর মালহোন্রা যেসব কথাগ্ীল বলবে এবং যখনই 
ইয়াসামনকে চুমু খাবার চেম্টা করবে তখনই সব কথা এবং চুম্বনের আওয়াজ 
টেপ রেকর্ড করা হবে, সঙ্গে সঙ্গে ছাবও ভোলা হবে। 

এবার ইয়াসামন দুটি গ্রাসে হুইস্কি নিয়ে এল । ইয়াসমিন জজোরার খানের 
নরেশ অনুযায়ী কাজ করে গেল । সে বেশী কথা বলল না. শংকর মালহোন্রাই 
কথা বলতে লাগল। ইতিমধ্যে শংকর মালহোত্রার হুইস্কির নেশা হতে শর 
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করোছল। শংকর মালহোন্রা ইয়াসীমনকে বলল £ আম রোজ রোজ তোমাকে 
দেখতে চাই। ইয়াসামন হাসল । হাসলে তাকে আরো স্বন্দরী দেখায় । বলল £ 
বাঁধা কিসের 2 

এর জবাবে শংর মালহোন্রা বলল, খাঁধা আছে । এই বাঁধা পাকন্তানখরাই 
ন্ট করেছে। ভোমাদের স্পাইআকীর লোক আমাদের পেছনে চড়ীক বাঁজর মতো 
ঘ*রছে । আমরা কী কার, না কারি কার সঙ্গে মেলামেোশি কার সবাই জানতে চায় । 

কী যে বলা? পাকন্তানরা কী এতো খারাপ হয় নাক? ইয়াসামন 
স্রেলা গলায় জবাব দিল । 

তোমার সঙ্গে দেখা করার একটি প্ল্যান করোছ। শংকর মালহোন্রা বলল! 

শুন তোমার প্ল্যান ইয়াসাঁমন জানবার অগ্রহ প্রকাশ করল। 

শোন, আমার এাসন্ট্যাণ্ট মানে সহকারারা িস্লোম্যা টিক ব্যাগ নিয়ে 
সপ্তাহে চারবার রাওয়ালাঁপাও যায় । সেখান থেকে লাহোর যায় । এবার থেকে 
ভাবছি ডিপ্লোম্যাটক ব্যাগ অন্য আর কারুর হাতে দেব না। আম নিজেই 
প্রাত সপ্তাহে চারবার করে ব্যাগ নিয়ে এখানে আসব। এই সুযোগে তোমার 
সঙ্গেও দেখাও করে যাবে। 

সাঁত্যি বলছ ! ইয়াসামন একটু উদ্তোজত গলায় বলল । আর উ 
আভনয়। 

হ্যাঁ, সাত বলাছ, শংকর মালহোত্রা বলল । ইয়াসামন বঝতে পারল শিকার 
ধরা 'দয়েছে। 

বে আবার আসবে 2 ইয়াসামন [জজ্ঞেস করল। 

পরশু, জান আম যে সব ব্যাগ নয়ে আস আসবো এ সব ব্যাগে "১প 
(সক্নেট? চাঠপন্ন থাকে । আমাদের হাইকাঁমশনার এবং মালটায় এ্যাটাচী সবাই 
প্রাতাদন দিদতা দিসতা গোপনীয় চাও দিল্লীতে লেখেন । 

ইয়াসামন বলল, তুম পরশু একট? আগে আসতে পারবে 2 ইয়াসামনের 
এই কথা বলবার একাট নেপথ্য কারণও ছিল ! যাঁদও সে শংকর মালহোত্রার 
সঙ্গে প্রেমের আঁভনয় করাছল কন্তু তার মন পড়েছিল আব মুসার পানে । 

আবু মুণাকে সে ঝ্বাপ করে না। ইয়াসামনের বন্তব্য হল কোন পুরুষকেই 
বন্বাস করা যায় না। নইলে তার মত জন্দরী বউ ঘরে থাকতে সুলেমান 
আবদাল্লা সগ্ন শহরের আঁলিঠে গাঁলতে ঘরে বেড়াত কেন 2 ইয়াসামনেয় ঝাছে 
খবর ছিল লাহোর ও রাওরালাপাগুর বড় ঘরের মাহলাদের প্রা তাটি বেডরুমেই 
আব; মুসার প্রবেশের অবাধ আধকার ছিল । এই ধরনের চারন্রের লোককে একা 
ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় । 

ইয়াসাঁমন ঘাঁড়র দিকে তাকাল, রাত প্রার বারোটা বাজে । আজ একবার 
তাকে আবূ মুসার বাড়ীতে যেতেই হবে। সে এক আঁছলায় শংকর মালহোন্রার 
কাছ থেকে ছ7াট নেবার চেস্টা করল। 

রাত অনেক হল। তোমাকে আবার ইসলামাবাদে ?ফরে যেতে হবে। এত 


চুদরের 
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রাতে রাষ্তায় আযকাীসডেন্ট হবার ভয় আছে। 

শংকর মালহোন্রার আরও কিছুক্ষণ থাকবার ইচ্ছা ছিল। এলুন্দরী মেয়ের 
সান্ধ্য, তার হাতের ছোঁয়া সবই শংকর মালহোন্রার মনে এবং হৃদয়ে নেশা ও 
উন্মাদনা সৃণ্টি করোছল । বাধ্য হয়ে তাকে ফিরে যেতে হল। 

শংকর মালহোন্রা চলে যাবার পর ইয়াসাঁমন গাঁড় করে সোজা আবু মুসার 
বাড়তে চলে এল। 

বাঁড়র দারোয়ান বলল £ সাহেব রাত ৮টার পর ডিনার জ্যাকেট পরে বাইরে 
চলে গেছেন। 

ইয়াসামনের বুকে কে জান পাথর দিয়ে আঘাত করল । বেয়ারা আরো 
বলল বে, "সাহেব বলে গেছেন আজ রান্রে টান বাড়ি ফিরবেন না। 

শেষের কথাগ্ীল শুনবার পর ইয়াসামনের মুখ শুকিয়ে গেল বুঝতে 
পারল এই রজনীতে আবু মুপা অন্য কোন মাঁহলার বেডরুমে রাত কাটাবে । 
তার মনে হল সবই চন্রান্ত এবং তার দুভগ্যি । শুধু তাই নয়, এর আগে প্রাতি 
সন্ধ্যায় রাত আটটার সময় ডিনার জ্যাকেট পরে আবু মুসা ইয়াসাঁমনকে নিয়ে 
বাইরে ডিনার খেতে যেত । অবাশ্য আবু মুসা যখন বিদেশ ইনাটালজেন্সে 
বিভাগেকাজ করত । কিন্তু এখন সে বদলি হয়ে আইবাঁতে কাজ করছে । তাই আবু 
মুসা এখন তার ধরাছে'য়ার বাইরে । ইয়াপাঁমন মনে মনে শংকর মালহোন্রাকে 
গালমন্দ দতে লাগল । “দ্যাট ড্যাম খ্লাঁড হীগুয়ান ডিপ্লোম্যাট ।” তার 
জন্যেই এত দুভগ্যি । 

র্ ্ঁ ন +% 

পরের দিন জোরাব খান ইয়াসাঁমনের কথা শুনে বুঝতে পারলেন যে, শিকার 
ধরা পড়েছে । এবার জাল গোটাতে হবে। 

দু'দন পরে শংকর মালহোন্রা আবার ইয়াসাঁমনের বাঁড়তে এল। 

চলে এলাম- শংকর মালহোন্রা বলল & কা করাছলে ? 

তোমার কথাই ভাবাছলাম- ইয়াসমিন একটা বড় মিথ্যা কথা বলল । 

তুম সঈত্য বলছ 2 ইয়াসামনের জবাব শুনে শংকর মালহোন্রা যেন প্রায় 
অবাক হয়ে গেল! শংকর বলল £ ডালং তুমি যে সব সময়ে আমার কথা নিয়ে 
চিন্তা ভাবনা করবে, তা আমি জাঁন। আমি এই দুই দন শুধু তোমার কথাই 
ভেবেছি । অফিসে কোন কাজে মন বসাতে পারান। যাইহোক তোমার বাড়তে 
কোন পন্দুক বকংবা লকার আছে । 

ইয়াসামন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল £ ব্যাপার কী বলতো? সিন্দুক 
দয়ে তুমি কী করবে ? 

ডাঁলং--এই বলে শংকর মালহোন্রা ইয়াসাঁমনকে জাঁড়য়ে ধরে বল্ল, “আজ 
[ডগ্লোম্যাটক ব্যাগাট কোন নিরাপদ জায়গায় লাকয়ে রাখতে চাই । এ ব্যাগে 
আছে সোনার খাঁন। হাইকাঁমশনার কী বিষয় নিয়ে লিখেছেন জানো ? 

ইয়াসামন কৌতূহল প্রকাশ করে বলল বাঃ রে আম জানব কী করে ? 
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এ কাশ্মীরের গোলমাল নিয়ে এক বড় “টপ্পাঁসক্রেট' চিঠি লিখেছেন । অদূর 
ভাবষ্যতে কাশ্মীরে গোলমাল হবার সন্তাবনা আছে তার হঙ্গত 'দয়েছেন। আর 
শাস্গিরই কাশ্মীরী গাঁরলাদের দমন করবার জন্যে ক্যাম্প খোলা হবে সে খবর 
দেয়া হয়েছে । শংকর মালহোন্না জবাব দিল । 

এঁ খবরাঁট তোমাদের কে দল ? 

জান না, আমা্দর ইনটোলিজেন্ন আফসার হাইকাঁমশনাকে বলেছেন ষে 
তোমাদের কোন এক ক্চারী যান সামারক দপ্তরে কাজ করেন আমাদের 
কাছে নিয়ীমত খবর দিয়ে থাকেন । আমরা এই খবপ্ের বিনিময়ে তাকে প্রচুর 
টাকা দয়ে থাঁক। 

শংকন মালহোন্রার জবাবে অধৈর্ধার সুর ছিল । না, ইয়াসামন প্রপ্নমে ব্যাগ- 
গীল একটা [সন্দুকে রেখে দিই । তারপরে দুজনে বসে জোর প্রেম করব। 

ইন্সাসামন শংকরের হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে পাশের ঘরের এক সন্দুকে রেখে 
ণল। গসম্দকের চাব শংকর মালহোন্রার হাতে দিয়ে বলল--এই নাও 'সন্দুকের 
চাঁব।' তোমার আর কোন চিন্তা-ভাবনা থাকবে না! 

শংকর মালহোত্রা খুঁশ হয়ে ইয়ানামিনকে চুমু খাবার চেস্টা করল । ইয়াস- 
মন শংকর মালহোন্রাকে গাড়ে গেল। বলল না এখনও সময় হয়ান ৷ কিছুক্ষণ 
গস্পগুজব করে নই ' পরে প্রেম করব»*ইয়াসামন বলল । 

শংকর মালহোন্রা নিরাশ হল বটে তবে সে আশাস বসে রইল । ইয়াসাঁমনকে 
এতো কাছে পাবার পর সে তার দযীনয়াকে ভুলে গিয়োছল। 

ইতিমধ্যে জোরাব খান পাশে ঘরে চুপচাপ বসোছলেন না। তান 'সন্দুর 
থেকে নকল চাঁবর সাহায্যে ডিস্লোম্যাটিক ব্যাগ দুটি বের করে নিলেন । দুটি 
“টপ ?সন্রেট” চিঠি বের করে চিঠিগ্ীলর ফটোকাঁপ করে নিলেন । পরে চিঠি- 
গলি ব্যাগের ভরে রেখে বাগাটর মুখ বন্ধ করে দলেন এবং সন্দুকের ভিতর 
নেখে দিলেন । 

প্রায় তিন ঘণ্টা হয়ে 'গিয়ৌছল। শংকর মালহোন্রা ঘাঁড়র দিকে তাকাল। 
বল্ল, না আজ যাবার সময় হয়েছে । কারণ, কিছুক্ষণ বাদে লাহোরে বাবার গ্লেন 
আসবে। 'কন্তু যাবার আগে ইয়াবাঁমন উৎন্গক হরে 'জজ্ঞেস করল ঃ যাবার 
আগে কি? 

একটা চুমু খেতে চাই »» 

আজ নয়, ডাঁলং। তুমি আবার করে আসবে ? 

বলো তো কালই ? 

না, কাজ ছাড়া এ বাড়তে এলে লোকে লোকে তোমাকে সন্দেহ করবে 17." 

দাড়াও মনে পড়েছে । পরশু 'ত্বিন দল থেকে এক বিশেষ কুরিয়ার কোড 
সাইফারের প্যাডের ব্যাগ নিয়ে আসবেন। এই ব্যাগ খুব প্রয়োজনীয় টপাঁসন্রেট । 
তাই দিল্লী থেকে এক বশেষ কুরিয়ার এই ব্যাগ নিয়ে লাহোরে আসহেন। 
ভাবাছ ব্যাট নিয়ে যখন লাহোর থেকে ফিরব তখন রাতটা তোমার ওখানে 
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বসে কাটাবো 2 পসোঁদন কিন্তু তোমাকে চুম্বন করতে দিতে হবে ॥ “না” করতে 
পারবে না... 

হাসল ইয়াসাঁমণ । বলল, জানো শংকর একবার চুম্‌ খেলেই ভালোবাসা, 
প্রেম কর্পতরের মত উড়ে যায়। তুম আমাকে ভালোবাসো, আম তোমাকে 
ভালোবাসবো--এইতো মোদ্দা কথা । 

£ তোমাকে কাছে না পেয়ে আমা য পাগল হরে রাচ্ছি। 

কেন তুম তো আমাকে সবদময়েই কাছে পাচ্ছো । 

উহঠু চুমু না খেলে কী কাউকে কাছে পাওয়া যায়। 

ইয়াসামন জবাব দিল না। শুধু হাসল, বলল আচ্ছা, সোঁদন হবে এক 
স্পেশাল ড়ে। কারণ, এর আগে যতবারই শংকর মালহোন্রা ইয়াসাঁমনকে জীঁড়য়ে 
ধরে চুমু খেতে গিয়েছিল ততবারই ইয়াসামন কোন না কোন অজুহাত দয়ে মুখ 
ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । এর দরুন শংকর মালহোত্রার যৌন ক্ষুধা আরো প্রবল 
তীব্র হয়ে উঠোছল । সে ভাবল 'হন্দুভ্তান-পাকন্তানের মধ্যে ঝগড়াববাদ না 
থাকলে সে ইয়ামাঁমনকে হয়তো আরো কাছে পেতো! সাঁত্য যৌন খিদে পেটের 
ণখদের থেকে আরো তীর । 

তন দিন পরে শংকর মালহোন্রা ডিল্পোম্যাটিক ব্যাগ নিয়ে ইয়াসামনের 
বাড়িতে এলে উপাস্থত হল। বললঃ কাল রবিবার ! অতএব কাল ব্যাগ দপ্তরে 
জমা না দিলেও চলবে, ভাবাঁছ পরশু দন ব্যাগ জমা দেব। এ দুটো দিন ব্যাগ 
আমার কাছে থাকবে । কাজেই আজ রাত্রে ইসলামাবাদ না ফিরলেও চলবে । 

কথাটা আর একট, পাঁর”কার করে বল? ইয়াসামন 1জজ্ঞেস করল । 

£ শোন ডার্লিং আমাদের িশ্লোম্যাঁটক রাখবার কতগণীল বিশেষ নিরম 
কানুন আছে । ধরো যোঁদন ব্যাগ আসবে সোঁদই দপ্তরের লকারে বাগ জনা 
রাখতে হবে। দেরী করে জমা দলে অনেক জবাবাদাহ 'দতে হয়। ব্যা্গাট 
তোমার লকারে রেখে দাও । তোমার লকার নিরাপদ তো 2 

কী যে বল ডালং। ব্যাগ) আমার লকারে রেখে চাবাট [নিজে কাছে 
রেখে দিও । 

“ঠিক বলেছো । দ্যাটস্‌ গুড আহডরা” 1 শংকর মালহোন্রা বলল। 

সেদন জোরাব খান ইরাসামনকে বলোছলেন তোমার আভনয় আজ 
পারফেব্ঠ' হওয়া চাই । আম শংকর মালহোন্রার মদের প্লাসে ঘুমের ওষধ দিতে 
পারতাম, ীকন্ধু ও তাতে সন্দেৎ কণ্বে। তুমি আজ শংকরকে প্রেমে মশগল 
রাখবে । এ সময়ে আমরা ব্যাগ খখলে কোড সাইফারের পুরো বই) ফটোকাঁপ 
করে নেব। এই কাজাঁট করতে আমাদের প্রায় দুঘণ্ট। সময় নেবে । পারবে 
তো এই সময় ওকে মশগধল রাখতে 2 জোরাব খন জজ্ঞেস করলেন । 

চেস্টা করবো, তবে বলে রাখাছ আপনাদের এই ভারতীয ডক্পোম্যাট 
একেবারে সেক্স ম্যানিয়াক'_ ইয়াপামন জবাব দিল । যত শীঘ্র এর হাত থেকে 
ছাড়া পাওয়া যায় ততই মঙ্গল । 
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শংকর 'িপ্লোম্যাঁটক ব্যাগটি রেখে ইয়াসামনকে জোর করে টেনে এনে সোফা 
"সেটে বসাল। এবার প্রেমের নাটক শুরু হল। শংকর মাহহোন্লা বশেষ 
উন্তোজত হয়েছিল । বলল ডালং তুম জানো না, তোমাকে কাছে না৷ পেলে 
আমি মনে কন্ট পাই। যোদন থেকে তোমার সঙ্গে আলাপ হল সোঁদন থেকে 
আম এতো উত্তোৌজত হয়োছি যে আজকাল দপ্তরে কোন কাজ করতে পারাছি না। 
এমনাক খেতেও পারাছ না। খাল তোমাকে কাছে পেতে ইচ্ছা করে-- 

ইয়াসাঁমন জানত কী করে পুরুষদের উত্তোজত করতে হয়। তাই সে 
নিজেকে অন্ধ" নগ্ন রেখোছিল । বুকে উচু প্যাড করা ব্রা পড়েছিল। তবে সে 
নিজেকে শংকর মালহোন্রার ধরাছেঁয়ার বাইরে রেখোঁছল । বহুবার চেন্টা করেও 
শংকর মালহোন্রা যখন ইয়াসাঁমনকে চুম; খেতে পারল না তখন তার বুকে এক 
যন্্না হল। শংকর বলতে লাগল তুমি জানো আম হাইকমিশনে খুব বড় কাজ 
করি, “আফসার ইন চার্জ অব কোড গ্্যা্ড সাইফার ।” আম বিদেশ এবং 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের সব গোপন টৌলগ্রামগীল িসাইফার কাঁর। আমার 
কাছে আছে ভারত সরকারের সব গোপন খবর ৷ ইয়াসমিন শংকর মালহোন্রার 
সব কথাগ্যাল শুনল বটে তবু শংকরেনন কাছে নিজেকে ধরা দল না। 

সেই রাত্রে ইয়াসামন শংকর মালহোন্রার সঙ্গে প্রায় তিন ঘণ্টা প্রেমের আভনয়' 
করে কাটাল। এই সময়ের মধ্যে জোরাব খান এবং তার সঙ্গীরা লকার থেকে 
'ডিপ্লোম্যাঁটিক ব্যাগ খুলে সাইফার প্যাড এবং টপ 'সন্তেট চাঠগুলর ফটোকাপ 
করে নলেন। ব্যাগটি আবার বন্ধ করে তারপরে যথাস্থানে রেখে দিলেন। 

এর 'কছংক্ষণ পরে ইয়াসামন শংকর মালহোত্রার বিছানা থেকে উঠল । 
ভারতায় িপ্লোম্যাটের কাছে দেহ "বানু করার ইচ্ছা তার ছিল না। তার কাছে 
আবূমুসা হল এক পৃথক জগতের মানুষ । আবুমুসার কথা মনে পড়তেই 
তার মন ভারতীয় 'ডিংপ্লাম্যাটের বিরোধী হয়ে উঠল। আজ তার জন্য যে 
আবুমুসাকে হারাতে বসেছে । আজও তার কোন ব্যাতন্রম হল না। 

দুদন পরে এক সন্ধ্যায় শংকর মালহোন্রা হঠাৎ ইরাসামনের বাঁড়তে এসে 
হাঁজর হল। সোঁদন এ “সেফ হাইসে” আবুমহসার ইয়াসামিনের সঙ্গে বসে 
গল্পগুঞ্জব কংাছিলেন। ঠিক এই সময়ে শংকর মালহোন্রার আগমন ইয়াসামনের 
কাছে 'বরান্উজনক মনে হল । চোখে মুখে তার বিরান্তর ভাব ফুটে উল ! ভাই 
আজ শংকণ মালহোন্ত্রার আগমনে এক অপ্রণাীতকর ঘটনার সুন্টি হল। লাহোর 
[কংবা ন্লাওয়ালাপাণতে আবুমুসার প্রোমকার অতাব ছল না। হবে 
আবুম,সার তার প্রেনের ব্যাপারে কোন প্রাতদ্বন্ধী একেবারেই পছন্দ করতেন না। 
[কছাদন আগে আবুমুসার কানে একটা উড়ো খবর এশোছল যে ভার একজন 
প্রোমকা ইয়াসামন একজন ভারভীয় ডিপ্লোম্যাটের সঙ্গে গোপনে প্রেম করছে । 
প্রথমে মনে একটু ঈদ হয়োছল। তবে ভাকে একটা বশে প্রয়োজনে 
ইরাপামনকে তার কাছে করতে হয়েছে । 

আবুমুসা ছিলেন পাঁকন্তান সরকারের আই, বি. অথ কাউণ্টার ইনটোল- 
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জেম্স ডিপাটমেণ্টের ডেপুটি ডিরেক্টর | আই. বা. ছিল বিদেশ ইনটেলিজেন্স 
দপ্তরের তীর প্রতিদ্বদ্ছী, প্রথমে [তান জোরার খানের অধীনে বিদেশ ইনটেি- 
দগেশ্স বাঁহনীতে কাজ করতেন। লণ্ডনে কিছাদ্দন 'ছিলেন। এ সময়ে তার 
ইয়াসামনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল কিন্তু দেশে আসবার পর বিদেশ ইনটোলিজেম্সের 
বড় কতা গ্ষোরাব খানের সঙ্গে মনকষাকাঁষ হয়। আই. বীর কর্তা বজরুল 
ইসলাম তাকে আই. বী'তে নিয়োগ করলেন । সেই থেকে পাঁকন্ভানের এই দুই 
ইনটোলজেন্স দপ্তরের মধ্যে মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ আরো জোরদার হয়। দণর্থকাল 
ধরে গোরাব খান এবং বজরুল ইসলাম একে অপরকে সহ্য করতে পারতেন না। 
আবুম:সা আই. বী'তে যোগ দেবার পর এই ঝগড়া-ীববাদ আরো বেড়ে গেল । 
(িহাদিন আগে বজলুর রহমান খবর পেয়োছিলেন জোরাব খান কাউণ্টার ইনটোল- 
জেন্স দপ্তরকে গ্রাস করবার চেস্টা করছেন। প্রোসডেন্ট জয়াউল হকের কাছে 
একটা প্রস্তাবও পাঠিয়েছেন । এই প্রস্তাব অনুযায়ী দুই বিভাগকে একত্র করা 
হবে। একজন ডিরেইর থাকবে । নতুন ডিরেক্টর হবেন জোরাব খান। বর্তয়ান 
আই* বী"র ডিরেক্টর বজলুর রহমান তার অধীনে কাজ করবেন। 

অবাশ্য জিয়াউল হক এ বাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনান। তান ইচ্ছা 
করেই এই ঝগড়া বিবাদ [জইয়ে রেখোহলেন। 

বজল*র রহমান ভাবতে লাগলেন কী করে জোরাব খানের চেষ্টায় বাঁধ! 
দেয়া যায়, জোরার খানের অধীনে তাকে কাজ করতে হবে একথা তান কষ্পনাই 
করতে পারেন না। 

এমন সময়ে বজলুর রহমানের কাছে একাট গুরুত্বপুর্ণ সংবাদ এল । 

জোরাব খান পাঁকস্তানের “ড্যাগস- সাওকেটের সাহায্য নিয়ে ভারতে 
সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন শুরু করবার প্ল্যান করছেন । প্ল্যানাট কী সেইটে জানবার 
জন্যে ভীন আবুমুসাকে ইয়াসামনের কাছে পাঠিয়েছিলেন । কারণ, ইাতমধ্ো 
বজল'র রহমান খবর পেয়েছিলেন বিদেশ ইনটোলজেন্স একজন ভারতনয় ভিঞ্লো- 
ম্যাটকে ব্রযাকমেল করছে । এ খবর বার করার জন্য ইয়াসামন আবদান্লা নামে 
একট সুন্দরী মেয়েকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ইয়াসামন আব্দাল্লার স্বামী 
স্সলেমান আবদাল্লা ব্ঙমানে একাঁট স্পেশাল অপারেশনে” ভারতে শ্িয়েছেন ? 

দাদন আগে ইয়াসামন আবামুসার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে। দদন ধরে 
আবুমুসা ইয়াপামনকে কোন টেলিফোন করোন । আবুমুদা নিশ্চয় অন্য কোন 
মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছেশকংবা অবন্থার পাঁরবর্তন হয়েছে । আজ বজলুর রহমানের 
আদেশে কিংবা নদেশে আবুমুসা ইয়াসামনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে 
তার বাঁড়তে এসৌছল । সবাই জানে ববাহতা ইয়াসামন আবদাল্লার অকৃতদার, 
আবূমুসার সঙ্গে একটা গভীর সম্পর্ক আছে । 

আজ খন ইয়াসামন আবুমুসার সঙ্গে বসে তাদের ঝগড়া বিবাদ 'নয়ে 
আলোচনায় ব্যগ্ত ছিল ঠিক এ সময়ে শংকর মালহোত্রা এসে হাঁজর হল । 
ইয়াসামন শংকর মালহোন্্রাকে দেখে বিরন্ত বোধ করল। এই সময়ে ইয়াসামন 
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কোনমতেই শংকর মালহোন্তাকে সহ্য করতে পারল না।” কন তাকে আবার 
বিদায় দিতেও পারছে না। কারণ, জোরাব খান তাহলে অসন্তুষ্ট হবেন । 

অন্য দিকে রয়েছে তার 'বয়ফ্রে্ আবূুমুসা, তার “প্রাণের দেবতা”, এই 
পারাস্থিততে ইয়াসাঁমন কী করবে । 

শংকর মালহোন্রাকে দেখার পর আবূমুসা বিদায় নেবার সুযোগ পেল। 
যাবার আগে বলল আম পরে টেলিফোন করব। 

আবুমুসা চলে যাবার পর ইয়াসামন শংকর মলেহোন্রাকে রূঢ্্রে বলল £ 
তুম আজ এসময়ে এসেছ 2 তোমার তো আজ আসবার কথা ছিল না। 

ইয়াসামনের গলার স্বর শুনে শংকর মালহোন্রা বুঝতে পারল যে ইয়াসমিন 
তার উপর রাগ করেছে হঠাং ইয়াসামিনের রাগ করবার কোন কারণ সে খুজে 
পেল না। অথচ শংকর মালহোন্রা জের চাকুরী জীবনের ভাঁবষাতকে তুচ্ছ 
করে ইয়াসামনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে । তারই কথানুযায়ী সে ভারত 
সরকারের অনেক গোপন তথ্য, কোড আাইফাকেৰ বই, নিয়ে এসেছে । এছাড়া 
অপাঁরাচিত আবুমুসাকে ইয়াসামনের বাড়ছে দেখে শংকর মালহোন্রার মেভশঙ্গ 
[ব্গড়ে গেল। পনে যখন ইয়াসাঁমন ধমকের স্থুরে কথা কথা বলতে লাগল তখন 
নে তার বাণগুল থেকে এক গচ্ছ কাগভ বেন কর বলল এই নাও তোমার কোড 
সাইফারের ফাইল ' কাশ্মীরের উপর কিছু জরুরী কাগজপন্রও এত ভেতরে 
আহে! তুমি যা চেয়ৌছলে তাই আম 1[নয়ে এসেছি । 

ইয়াসীমন এঁ কাগজগ্লির উপর কোন নজর দল না। আবুমুসা চলে 
যাবায় পর তার মেহগজ বেশী তারাক্ষ হয়েছিল। তাই সে কাগ্গ্ীল মাটিতে 
ছুড়ে ফেলে দল। এবার কাঁঠণা দৃঁক্তে ইয়াসমিনের দিকে তাকিঘ়ে শংকর 
গালহোণ্রা চলে ছেল 

ঁ ঁ 

ইসলামাবাদে ফিরবার সময় শংকর মালহোন্রা যাঁদ একটু সাবধান হত তাহলে 
তার দুটি লোকের উপর নজর পড়ত। প্রথম লোকটি ছিল, পাঁকভান 
কাউণ্টার ইনটোলিজেন্সের আই-বীর স্পাই! দ্বিতীয় লোকটি ছিল ভারত 
নরকারের একজন গুশ্ুচর । এহ গুপ্রচরের অবাঁশ্য ইসলামাবাদে ভারত 
হইকাঁমশনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না! আর একজনের মাধ্যমে এই গুশ্ুচর 
দিল্লীর [বিদেশ ইনটোলজেন্ন বিভাগ 'র-র সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ রাখত । 

ণকছক্ষণ বাদে জোরাব খান ইয়াসমিনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। 
আবুমুসা চলে যাবার পরই ইয়াসাঁমনের মেজাজ আরো বিগড়ে গেল । পরে শংকর 
মালহোন্রা যখন সাইফার কোডের ফাইল এবং টপ 'সকন্রেট কাগজগ্লির কাঁপ 
এনে তাকে দিল তখন ইয়াসামনের মেজাজ আরো বগড়ে গেল । ইয়াসপাঁমন ঝজতে 
লাগল সব সময়েই শুধু কাজ আর কাজ। প্রেমভালাবাসা বলে কী কিছ; 
নেই । দেহ দমনে শুধ? উত্তেজনা স্ৃণ্টি করা ড্লাগস খাবার মত। কত তার 
দেহ-মনের উত্তেজনা তৃপ্ত হলে কৈ? 
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জোরাব খান ইয়াসাঁমনের ঘরে ঢুকেই ষংকর মালহোন্ার যেসব গোপনীর 

কাগজগল ইয়াসামন বেছে ছ্‌্ড়ে ফেলে দিয়েছিল সেইগলি দেখতে গেলেন । এ 

। কাগন্র গীলতে একবার চোখ বলয়ে জোরাব খান কাগজগনলর গুরুত্ব বুঝতে 

পারলেন। শংকর মালহোন্রা যে কেবলমাত্র একজন নারীর লোভে দেশের 

ম.ল্যবান কাগজগ-ি শুর হাতে তুলে দেবে জোরাব খান তা ভাবতেও পারে নি। 
ইয়াসাঁমন এই কথায় কোন জবাব দল না । 

জোরাব খান ইয়াসামনের স্পাইং-র প্রশংশা করে বললেন_এবার তব নাটক 
শৈধ হল। তোমাকে আর আঁভনয় করতে হবে না! কাল থেকে শংকর 
মালহোত্রার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। যাঁদ কখনও কোথাও তার 
সঙ্গে দেখা হয় তাহলে তুম তাকে না চিনবার ভাল করবে । শংকর মালা 
তোমার খোজে এখানে আসলে তাকে বলা হবে ইয়াসাঁমন আবদাল্লা নামে কোন 
মাহলা এখানে থাকে না। আমরা কাল থেকে এই “সেফ হাউস? বন্ধ করে 
দঁচ্ছি। 

আপনারা কেন শংকর মালহোন্রাকে ছেড়ে চ্ছেন 2 লোকটার কাছ থেকে 
তো অনেক মূল্যবান খবর পেয়েছেন-_ইয়াসাঁমনের জানবার আগ্রহ প্রকাশ হল । 

এবার জোরাব খান হেসে বললেন মাই-ডিয়ার ইয়সমিন। এই স্পাই গেম 
হল এক বিচিত্র লুকোচুরি খেলা । এই খেলায় আছে আনন্দ, উত্তেজনা এবং 
বপদ। বলতে পারো অনেকটা ড্রাগস খাবার । মনে হচ্ছে তুমি এই খেলায় 
এখনও পাকাপোঞ্ড হতে পারোনি ! 

শংকর মালহোন্রাকে ছেড়ে দেবার অনেক কারণও আছে। প্রথমতঃ ভারত 
সরকারের বদেশ গ/প্রচর গবভাগ নিশ্চয় হীতমধ্যে খবর পেরেছে যে আমরা হাহ- 
কামশনের কোন ডিদ্লোম্যাটিক আঁফসারকে বশ করোছি এবং তার কাহ থেকে 
অনেক ন.ল্যবান খবর সংগ্রহকরবার আশা রাখ । হাইকামশন শংকর মালহোন্রাকে 
সন্দেহ করবে। কারণ এই ধরনের নারীর প্রেমে পড়ে খবর বীন্রু করা তার জীবনে 
এই প্রথস নয় । প্যারিসে এই ধরনের কাজ সে করোছল। 

আমাদের শংকর মালহোন্রার সঙ্গে সম্পর্ক ছন্ন করবার আর একট কারণ হল 
পাকিগ্তানের আই-বীর দপ্তর এবং তার ভিরেইর বজলুর রহমান নিশ্চয় আমাদেন। 
কাগকপ্ের আভাস পেয়েছেন ! আমাদের গ্রোসডেন্ট জিয়াউল হক তাহ-্বী্ণ 
খবরগীলর উপর লপর বশে গরুত্ব দিরে থাকেন। কারণ, দেশের বোনা 
খবরগদীল হল ভার কাছে জীবন-মরণ সমস্যা । বজলখর গহমান এই খবর দরে 
'প্রমডেন্টের উপর তার প্রভাব বাড়াতে চাইছেন । 

'কছাদন আগে বজলুর রহমান ফরেইন ইনটোলিদ্রেন্সের কাজকম” সম্পন্ধ 
প্রোডেণ্টের কাছে নালিশ করেছেন৷ নালিশের বন্তধ্য আমার জানা দক: | 
একটা কথা তুম জেনো রাখো যে পাঁকন্তানে জীবন-যান্ত্রায় একট বেসামাল 
এলে তুম মারা যাবে । 

যাক এবার শংকর মালহোন্রার কাছ থেকে যে খবরগ্দীল পেলাম, সেইগ্রগাল 
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মূল্যবান। প্রোসডেন্টকে বলবো আমরা ভারত সরকারের অনেক গোপন খবর 
জানতে পেরোছ এবং তাদের কোড সাইফার, সংকেতিক ভাষার অথ আমরা 
খুজে পেয়োছ । জোরাব খান একটানা কথা বলে গেলেন ৷ ইয়াসাঁমন চুপ করে 
ছিল । জোরাব খানের কথা শেষ হবার পর ইয়াসাঁমন ?জজ্ঞেস করল এবার আম 
কাঁ করব ? 

শকছযাদনের জন্যে তোমার ছাট । পরে আব্যর যখন তোমার প্রয়োদন 
হবে জানাবো । তবে মনে রেখো তুম হলে পাকিস্তান ফরেইন ইনটোঁলজেন্সের 
একজন যোগ্য ক্নচারী। 

শোন, এবার তুম কছাদনের জন্য উধাও হয়ে যাবে । শংকর মালহোন্তা যেন 
জানতে না পারে তুম কোথায় গিয়েছো ? 

জোরাব খান এই বলে চলে গেলেন । 

এ ক ন্‌ 

একটানা "ভরের" ডায়েরী পড়বার পর বায়রণ প্লান্ত অনুভব করল । এবার 
সে একাঁট ডবল “কচ” গলায় ঢেলে আবার “ভক্রের' লেখার দ্বিতীয় ডায়েরী 
পড়তে লাগল : ভিষ্র লিখোঁছল ইয়াসাঁমনের বাড়ী থেকে চলে আসার প 
শংকর মালহোত্রা তার বুকে একটা তীব্র যল্না অনুভব করল ! সে ইয়াসীমনকে 
নয়ে অনেক মধুর স্বপ্ন দেখোছল। অনেক কন্পনার জাল বুনোছল । ভার মনে 
হল দেশ ভাগ না হলে জীবন অনেক মধুর 'মান্ট হত। সে ঠিক কল 
ইয়াসাঁমনের কাছে গিয়ে মাপ চাইবে। 

শংকর মালহোত্রা পরের দিন রাওয়ালাপাওর ৭ নম্বর ?দনা এডানউতে গিয়ে 
উপ্পাস্থত হল 

দরজা বন্ধ । 

তার বুকটা ছ্যাং করে উঠল। 

তাহলে ইয়াসাঁমন কী বাড়তে নেই 2 সে কোথায় গেল ? 

সে বাড়খর গেট খুলবার চেষ্টা করল 

একটু বাদে একাঁট লোক এীগয়ে এসে উদ*তে জিজ্ঞেস করল আপাঁন এখানে 
কীচান? 

ইয়াসামনের সঙ্গে দেখা করতে এসোঁছ শংকর মালহোন্রা ইংরাজীতে বলল। 

ভদ্রলোক 'ইয়াসাঁমন” নামটি দুবার উচ্চারণ করল! পরে বলল- কোন 
ইয়াসামন 2 কে ইয়াসামিন। 

ইয়াসামন হল এই বাড়ীর মালক, শংকর মালহোন্রা জবাব দল। 

লোকাঁট রলল - এখানে ইয়াসাঁমন বলে কেউ থাকে না । 

শংকর মালহোন্রা বেশ জোর দিয়ে বলল--হাা, এখানে ইয়াপামন থাকে 
এটা তো এনয়ুর জিন্না এভ্যানউ | 

হাঁ, তবে আপাঁন ভুল করছেন, আপানি যে দরজার আমলে দাঁড়িয়ে আছেন 
সেটা হল ফতেমা জিনা ক্রীনক ' এখন ক্লানক বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি কাল 
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আসবেন । 
আপনারা কীযে বলছেন 2 আম জান এটা হলো ইয়াসামনের বাড়ী: 


কোন 'ক্লানক নয় | 

ক্ুমে শ্রমে দুপক্ষেরই গলার স্বর উ*গুতে হতে লাগল । পাশের কিছু লোকজন 
ভাঁড় করে কাছে এসে দাঁড়াল । 

সবার মুখে একই প্রশ্ন ।_কী ব্যাপার ? 

এই লোকাঁট ইয়াপামিন আবদাল্লা নামে একজন মাহলার খোঁজে এসেছেন। 
আম বারবার বলাছ এটা হল ফতেমা 'জন্না ক্লানক। আমার কথা তার বিধ্বাস 
হচ্ছে না। 

এবার একজন বণ্ডা চেহারার লোক এগিয়ে এসে বলল-_ দেখে মনে হচ্ছে 
আপাঁন বিদোশ। ভারতীয়, রাওয়ালীপাণ্ডি শহরের কিছুই জানেন না । 

ভারতীয় মানে 'হীগুয়ান 1ড্লোম্যাট” ভীড়ের মধ্য থেকে একজন মন্তব্য করে 
উল । 

ইগুয়ান ?ডস্লোম্যাট !»*কয়েজ জন একসঙ্গে বলে উল । 

না, হীন হলেন ভারতীয় স্পাই । এক বান্ধবীর খোঁজে এসেছেন। লংজা করে 
না 'ভারতী"় হয়ে একজন পাঁকন্তানী মেয়ের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছো । 

শংকর মালহোন্রার কাছে সমন্ত ঘটনা যেন অস্পন্ট হগে যেতে লাগল. 
গতকাল, বিকেলে এই সময়ে এই বাড়ীতে ঢুকে সে ইয়াণমিনের সঙ্গে কথা 
বলেছে । আদ সবাই বলছে এ হল ফতেমা 'জিন্না ক্লীনক | অসন্তব। তার 
মনে হল এ হল বিরাট চক্রান্ত | 

জনতা ক্রমেই বাড়াছল। ভাঁড়ের মধ্যে একজন মন্তব্য করণ প2ালশ ডাক 
দরকার । িবর্দৌশ ভারতীয় স্পাই, কোন গোপন খবর নেবার জন্য মেয়োটির 
খোঁজ করাছল। ভারতীয় স্পাইতে দেশটা ভাত হয়ে গেছে। 

প্ালশের নাম শুনে শংকর মালহোন্রা ভয় পেয়ে গেল। এবার তার মনে 
হল নাষে সে এক বিরাট চক্রান্তের জালে জাঁড়য়ে পড়েছে । এখান থেকে সত্রে 
পড়াই হবে বৃদ্ধিমানের কাজ । শংকর মালহোন্রা তার ঝাঁড়তে ফরে এল 
এবার তার পরানো কয়েকাঁট 'দনের কথা মনে পড়ল। 

ইয়াসমিন মেয়োট কে? গাঁনকা, নাইট ক্লাব গাল»্না কোন ভদ্রুবরের 
মেয়ে। এবার শংকর মালহোন্রা বুঝতে পারল যে ইয়াসাঁমন একজন স্পাই ছাড়া 
আর কিছু নয়। 

শংকর মালহোত্রী মনে করবার চেস্টা করল সে এই কয়েকাঁদন ইয়াসামনের 
সঙ্গে সে কী করেছে ? পাগলাম ছাড়া আর িহুই নয়। ইয়াসামন তকে জীঁড়য়ে 
ধরতে দেয় 'ন। চমু খাবার ভান করেছে । দহু-চারবার তার ঠেশটের কাছে ঠোঁট 


নয়ে 'গয়েছে__এইটুকুই পর্যন্ত । 
ইয়াসমিন একমান্র অর্থ নগ্ন হয়ে প্যাঁণ্টি, পড়ে 'বহানায় তার পাশে 


শুয়েছিল। 
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এর পারবর্তে শংকর মালহোত্রা কী কঞ্জেছে। দেশের গুপ্ত খবর, কাশ্ুখর 
সমস্যার বিষয় নিয়ে ভারত স€ুকারের গোপন চিাঠর ফাইল, কোড সাইফারের বই 
ত্যাঁদ সবাঁকছু ইয়াসামনকে দিয়েছে । ইর়াসাঁমন যাঁদ পাকিস্তানী স্পাই হয় 
তাহলে ভারত সরকারের সব গুপু খবরই পাকিস্তান ইনটেলিজেম্স ব্যুরো 
পেয়ে গেছে । | 
সবনাশ ! এবার শংকর মালহোন্রা কী করবে ভেবে পেল না। 
পরে সোঁদন রাওয়ালীমাঁওতে ৭ নম্বর জনা গ্যাভিনুর ঘটনার বিবরণী 
ভারতীয় হাইকাঁমশনার পেলেন। : 
তান শংকর মালহোন্রার দিল্লিতে বদাঁলর জন্যে লিখলেন 
এক সপ্তাহ বাদ্দ শংকর মালহোন্রার বাাঁলর হুকুম এল 
৯ ্ নঁ 
পাঁকস্তানের প্রোসডেন্ট জাউল হকের শাসন্কাল। 
দেশের ভিতর অসন্তোষ, বিক্ষোভ, গোলমাল, হাঙ্গামা প্রাতাঁদনই বাড়ছে: 
বেনাঁজর ভুট্টো এবং রাজনোতিক দল ভ্রমেই শান্তশালী হচ্ছে! আর একট তৃতীয় 
দল ইস্লামিক মৌলীবাদের দলগযীল ভ্রমেই দানা বেঁধে, শান্তশালী হচ্ছে। এই 
মৌলবাদী নেতাদের গেছনে আছেপাধকন্তানের ড্রাগ-স্মাগলারের 'সাঁগুকেট । এদের 
শাবল হল গর্দান, ডেরা ইসমাইল খান শহরে এখান থেনে এরা পাঁপি স্মাগল 
করে দেশে দেই পাপ বিন্র করে প্রচুর অর্থ রোজগার করছে । এদের বাধা 
দেবার কেট নেই । বওুলর রহমানের কাছে পাওয়া খবর অনুযায়ী এই স্মাগলাব 
ঠ71গুকেট দিন দিন শান্তশালী হচ্ছে । এরা ইসলামক মৌলনবাদ দলটিকে সাহাধ্য 
করছে । কারা এরা জিয়াউল হকের প্তন ঢায়। 
গনেক চিন্তাভাবনার পর 1জয়াউল হক ক করোছলেন তার শাসনে গাঁদ যাদ 
আরো শান্ডশালী করতে হয় তান ভারত পাকস্তানের সীমান্তে দাঙ্গা -হাঙ্গাণা, 
গোলমাল, সন্পাসবাদ সৃষ্টি করবেন। কিছ্দন আগে বিদেশ ইনটেোলিজেন্স 
এজেন্সির কর্তা জোরাব খান তাকে বলেছেন, সর আমরা শিখ উগ্রপন্থীদের সাহায্য 
করব । এজন্যে গবদেশ থেকে বেআইনা অচ্দের আমদানন করবার গ্রয়োজন আছে । 
এছাড়া আমরা খবর পেয়োছ গোয়া যুদ্ধের পর পতুগিীজ সেনাবাহনা গোয়ার 
বাভন্ব শহরে কিছ? অস্ত লুকিয়ে রেখে চলে এসেছে । কোথায় কোথায়অস্ত্রলুকানো 
আছে তার একাঁট ম্যাপও আমরা পেয়োছ। অবাঁশ্য আপনার অনুমাতি ছাড়া 
[িছই করতে পার না । আমরা উগ্রপন্থীদের সাহায্য করতে চাই । এই প্রস্তাবাঁট 
অনুমোদন করুন। বিদেশ ইনটোলজেম্সের কর্তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর, 
[জিয়াউল হক জোর।ব খান, আই-বী"র ডিরেক্টর বজরুল রহমান এবং মালটারী 
ইনটোলিজেদ্সের কর্তা ইসমাইল আল হাজীর সঙ্গে বিষয়াট '?নয়ে আলোচন। 
করলেন। পরে এই তিন জনকে নিয়ে একাঁট কাঁমাঁট গঠন করলেন ৷ স্থির হল 
ভারত থেকে খবর চুর করে আনার দা়ত্ব, আর্মস স্মাগল করে কাশ্মীর ও 
পাঞ্জাবে নিয়ে যাওয়া এবং সন্াসবাদীদের হাতে অন্দর পৌছে দেওয়া এবং 
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ভারতে গোলমাল শুরু করবার দায়ত্ব এবং খালন্তান নিয়ে আন্দোলন করবার 
পুরো দায়িত্ব জোরাব খানকে দেয়া হবে। কাশ্মীরে গাঁড়লাদের কাজ কর্টের 
দেখাশোনা করবেন জেনারেল আল হাজী, এবং পাঁকস্তানের অভ্ন্তরে গবশেষ 
করে, পাকিস্তান পিপলস পার্টি অথাঁং বেনাঁজর ভুট্টোর পপ দলের কাজ কর্ছের 
উপর কড়া নজর রাখার দাঁয়ত্ব আই. র" বড় ডিরেক্ট বজলুর রহমানকে দেয়া 
হল। আধকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দাঁয়ত্ব দেয়া হল জোরাব খানকে । 

আই* বী'র ডিরেক্টর বজলঃর রহমান মনে মনে অখীশ হলেও প্রকাশ্যে কিছ 
বলবার সাহস পেলেন না। তান ঠিক করলেন সমপ্ত প্ল্যান বানচাল করে 
দেবেন। আর তার এই কাজের প্রধান সহায়ক হবেন তার ডেপুটি “লোড 
কিলার আবুম-সার বুদ্ধ ও পরামর্শে আজলাল সমস্ত কাজকর্ম করে থাকেন । 

আর একাদন জোরাব খান গিয়ে প্রোসডেন্ট জিয়াউল হককে বললেন ঃ স্যঃ 
আমরা এক ভারতীয় িস্লোম্যাটকে বশ করে তার কাছ থেকে ভারত সরকারে 
অনেক গোপন খবর সংগ্রহ করোছি। এমনাক ভারতীয় হাইকামশনে, গোপা 
টোলগ্রাম পাঠাবার জন্য যে কোড সাইফারের বই ব্যবহার করা হয় সেই বইও 
পেয়োছি। ভারতীয় হাইকমিশনের কাশ্নীরের উপর যে ফাইল তৈরী করেছে 
সেই ফাইলগীলও পেয়োছি । 

খবরটা শুনে ীজয়াউল হক খাঁশ হলেন । জিজ্ঞেস করলেন £ এবার বলো 
তো তুমি কী করে এই খবরগ্ীল সংগ্রহ করলে । 

স্যর, কী করে এই খবর সংগ্রহ করোছ কিংবা করে থাক তার ববরণ” 
কারুর কাছে বলা নবেধ। এই নদেশি আপাঁনই আমাকে দিয়েছেন । 

হাসলেন জিয়াউল হক। বুঝতে পারলেন এই খবর সংগ্রহের িছনে নিশ্চয় 
কোন গুপ্ত রহস্য আছে । জোরাব খান তাকে সেই রহস্য বলতে চান না। অবশ্য 
এই গোপন কাহনী, রহস্য প্রোসডেন্ট আতি সহজেই বার করতে পারবেন 
জোরার খানের সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনার সারাংশ তান আই. বী'র ভিরেইর 
বজলুর রহমানকে দেবেন এবং তার কাছ থেকে তিনি জানতে চাইবেন কাঁ কবে 
এই ভারতীয় ডিশ্লোম্যটকে বশ করা হয়েছে । 

ইতিমধ্যে পাকন্তানের দৈনিক সংবাদপত্র 'আলাহলাল' একাঁট সমালোচনীয় 
মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করল । এই প্রবন্ধের লেখক ছিলেন “ভুটোর” শিষ্য আবদ-«: 
কাদের। লেখক তার প্রবন্ধে গুরুত্ব আভযোগ করে বলেছিলেন যে পাঁকিন্তানের 
[দেশ ইনটেলিজেম্স এজোন্সি ভারত থেকে খবর সংগ্রহের নাম করে প্রছুর টাক: 
খরচ করছে । প্রবন্ধের লেখকের হিসাব অনুযায়ী এই খরচের অংশ প্রায় পণ্াশ 
কোট টাকা । ইতিমধ্যে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে । বাকা টাকাও 
ধশগাগর খরচ করা হবে। এই বিদেশ ইনটেলিজেন্স এজেন্সী সৈন্যবাঁহনীর 
কর্তাদের খ:শ রাখার জন্য বড় বড় জেনারেলদের কাছে নয়মিতভাবে অল্প বয়স: 
সুন্দরী মেয়েদের ভেট ?দয়ে থাকেন ৷ এইভাবে সৈন্যবাহনীর বড় কর্তাদের মুখ বন্ধ 
করে রাখা হয়েছে । আমাদের প্রশ্ন হল এই বিদেশ ইনটোলজেম্স কী ধরনের 
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খবর সংগ্রহ করছে । এবং কী কাজের জন্যে এত টাকা খরচ করা হচ্ছে । আমরা 
শুনেছি স্পাই-ং-র কাজের জন্য মেয়েদের ব্যবহার করা হচ্ছে! এইসব মেয়ে কে? 
আশা করা যায় প্রোসডেণ্ট জিয়াউল হক এই সম্পর্কে প্াঁকন্তানের জনসাধারণের 
কাছে তার পুরো বত দেবেন । 

প্রোসিডেশঠ জিয়াউল হক 'আলাহলালের এক প্রবন্থাট আই. বাী'র ডিরেক্টর 
বজলুর রহমানকে দেখিয়ে বললেন ? আম এই প্রবন্ধের আভযোগ সম্বন্ধে কিছ 
জানতে চাই ! 

প্রোসডেন্ট অবশ্য জানতেন না বজলুর রহমান ছিলেন প্রবন্ধের আসল লেখক 
আবদল্‌ কাদেরের ঘাঁনণ্ঠ বন্ধু এবং প্রবন্ধের আধকাংশ তথ্য বজলুর রহমানই তার 
দিয়োছলেন । এর কারণও ছিল । বজলুর রহমান এর আগে বড় বড 
জেনারেলদের কাছে এমনকন জিয়াউল হকের কাছে পাঁকন্তানের বিদেশ ইনটেিজেন্স 
এবং তার ডিরেইর জোরাব খানের 'বরুদ্ধে নালিশ করে আশানূর্প কোন 
ফল পানীন। তাই তিনি এই প্রবন্ধের মাধ্যমে তার বস্তব্য জনসাধারণের কাছে 
তুলে ধরেছেন ৷ জোরাব খানের সঙ্গে পাকস্তানের ড্গসং গসাগুকেটের সদস্যদের 
একটা গোপন সম্পর্কে এবং আতাঁত আছে । একথাও ইণঙ্গতে বলা হয়েছে । 

আর ব্লু রহমান পাকিস্তানের প্রোসডেন্ট জিয়াউল হকের কাছে জোরার 
খানের 'বরুদ্ধে নালিশ করবার সুযোগ পেলেন । তান আনন্দঝোধ করলেন ! 
বললেন, স্যর এই চিঠিখানা পড়লেই বুঝতে পারবেন আমার বন্ধু ভারতে কী 
নাটক প্রহসন শুরু করছেন । এই ধরনের কাজ করলে আপনার এবং পাকিস্তানের 
বদনাম করবে । 

ওরাউল হক চিঠি নিয়ে পড়তে শুর করলেন । গর লেখকের নাম ছিল 
জোনাথান মাসকারাঁনস, পত্গালের ইনঠোলজেন্স সাভ'সের প্রান্ডন ডেপুটি 
ইনটৌলজেন্স ডিরেক্র ! জোনাথান মাসকারানস আই-বীর 'ডরেহঁরের কাছে 
তার চিঠিতে লিখোঁছলেন £ কিছখদন আগে আমার গোয়ার এক বন্ধু অস্কার 
বারগাপ্ডা আমার কাছে একটি বিশেষ কাজে এসোছলেন। কান্ট ছিল পতগীজ 
সৈন্যবাধহনশী গোয়া থেকে চলে যাবার আগে অনেক অন্ত, মৌসিনগান, ইত্যাঁদ 
গোয়ার বিভিন্ন শহরে এবং কবরখানায় ল্াকয়ে রেখোছল । কৌথায় কোথায় 
এইসব অস্ত্র লুকানো আছে তার একটা ম্যাপ আমার কাছে ছিল । ?কছ্হারদন আগে 
অসকার বারগাঞ্জা আমার কাছ থেকে এ অস্ত্র লুকাবার ম্যাপাট নিয়ে গেলেন। 
তবে আম তাকে যে ম্যাপাঁট দিয়েছি সেই জাল । এই জাল ম্যাপ দেবার কারণ 
হল, এই ম্য।পের দাম বাবদ তীন কিছু জাল ডলার আমাকে 'দিয়োছিলেন। এছাড়া 
যৈলোকাঁটি জ 'র কাছ থেকে ম্যাপাঁট 'নয়োছলেন তান আসল বারগাঞ্জা নন। 
লোকাঁটর আসল হল নাদিম 'দামান্তরভ। ইন্টারপোলের খাতায় এর আর 
একটা পাঁরচয় হল “নাদিম দিমান্রভ, আলকাপুন অব: দি মিডল ইস্ট” | এই 
নাদিম দদাঁমান্রভ সর্বপ্রকার শয়তান, জালয়াঁত, স্মাগালং, সাবোটাজ, র্ল্যাক- 
মোলং, ব্রযাকমার্কেটিং এবং প্রাইভেট পাঁলটিক্যাল আজেজটর ইত্যাঁদ 'বাভন্ন 
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প্রকার কাজ করে থাকেন৷ লোকাঁট হল পাকা জ;য়াড়ী, তান হলেন মধ্যপ্রাচ্যের 
কুখ্যাত স্মাগলার উদ্ধার খুব গুরুলুর শিষ্য । তুর্কীর ইন্তানবুল থেকে আমৌরকার 
লাসভেগাস বহর পযন্ত সবাই জানে স্মাগালং-এর কাজে নাদিম 'দীমান্রভের 
মতো লোক পহথবীতে আর নেই। 

আমার কাছে খবর আহে জোনাখান মাসকারনিস তার চিঠিতে দিখোছিলেন 
যে এই নাঁদম দি'মীন্রভ তার স্মাগলার বশ্ধৃদের সাহাষ্য নিয়ে এই জাল ম্যাপাঁট 
পাঁকন্তান সরকারের কাছে বিল্লী করেছে বা করবার চেষ্টা করছে । শুনৌছ এই 
মাপাঁটর জন্য নাদিম দিমান্রভ পঁচিশ লাখ টাকা চাইছে এবং পাকিস্তান সরকার 
এই মূল্য দিতে রাজ হয়েছে । 

আর একটা কথা আপনাদের বলা দরযার । নাদিম 'দামান্রভের প্রধান উদ্দেশ্য 
হল পাঁকন্তান সরকারকে দানয়ার কাছ্ছে হেয় করা, এবং পরে আপনাদের 
ব্্যাকমেল করা এবং ভয় দেখিয়ে প্রচুর টাকা আদায় করা । পািন্তান সরকার এ 
দেশের ড্রাগস: স্মাগলারদের নিয়ে ভারতবর্ষ, আমোরকা এবং যুরোপে ড্রাগস 
এবং আর্রস স্মাগল করছে । উীঁন আমোরকান সরকারের কাছে প্রমাণ করতে চান 
যে পাঁকন্তান এই ড্রাগস স্মাগলারদের সাহায্য করছে । কারণ পাকিন্তান 
সরকার বিশ্বাস করেন বে আমোরকান সরকার আমৌরকাতে এবংয়ুরোপের 'বাভন্ন 
শহরে ড্রাগস: স্মাগালংএর কাজ বেড়ে গেলে স্মাগালং বন্ধ করার জনা পাঁকন্তান 
সরকারকে আরো বোশ টাকা অনুদান দেবে। নাদিম ?দামীন্রভ একাদন না 
একাঁদনপাঁকন্তান সরকারকে ব্যাকমৌলং করবেন । এই স্মাগালং-এর প্রমাণ ইত্যাঁদ 
সংগ্রহের কাজ করবার জন্যে নাঁদম 'দিমান্রভ অসংকার বারগাপ্তার নাম, পাঁরিচয় 
দয়ে বোখাইতে শেকড় গেড়ে বসেছেন । আম পাঁকিন্তান সবকারকে অন,রোধ 
করব তারা যেন আঁবলস্বে নাদম 'দিমীন্রভের বিরৃদ্ধে উপযদুন্ত পদক্ষেপ নেয় । 

অর বিরদ্ধে পদক্ষেপ নেবার প্রধান উপায় হল তাকে পাথবী থেকে সা্িয়ে 
দেওয়া । 

ইতি-- 
জোনাথান মাসকাবাঁনস 

পঙনন্চ £ আপনাদের ইনটোলজেন্স বাঁহনীতে শভঠর' নামে এক বদেশী 
স্পাই কাজ করছে । 

জিয়াউল হক চিঠিখানা পড়ে বজলুর রহমানের মুখের দিকে তাকালেন । 
তার চোখে মুখে ছিল 'বস্ময়! তার আমলে পাঁকিন্তানে এই ধরনের 'বাঁচত্র 
ঘটন। ঘটেছে, অথচ তিন তার বিন্দু বিপর্গ জানেন না। কীব্যাপার বজলহংর ? 
ভয়াউল হক আঁবগ্বাসের সুরে এই প্রশ্ন করলেন। 

এবার বজল?র রহমানের জবাব দেবার পালা । তান বললেন স্যর, আমরা 
এক বড় শয়তানের হাতে পড়োছি। শয়তানরা জোরাব খানকে বাাঝয়েছে, 
পাকন্ান যাঁদ পাঁপ', হাঁসস স্মাগল করে যুরোপ, আমোরকার বাজারে "বানি 
করে তবে 'বান্রুর ডলার দিয়ে বিদেশ থেকে আর্মস কেনা যাবে। পরে এসব আর্মস 
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গমাগ্ল করে ভারতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং ভারতের বাভন্ন সন্দাসবাদী দলের 
কাছে এসব আর্মস 'বাক্ত করা যাবে । এই সব আর্মস 'বান্রুর টাকা গদয়ে ওরা 
ভারত সরকারের 'বাভন্ন দপ্তর থেকে গোপন খবর সংগ্রহ করবে। আজ [তন 
বছর হয়ে গেল আমরা ভারত সরকারের কাছ থেকে কোন গোপন খবর বার করতে 
পারি নি। 

এাঁদকে খবর পেয়োছ "ভন্টর" নামে যে বিদোশ স্পাই আমাদের দলে কাজ 
করছে, সেই লোকটি এই পাকন্তান দলের বাভন্ন খবর ভারত সরকারকে দিচ্ছে। 
এতৈ আমাদের ্পাইং কাজের ভীষণ ক্ষাতি হচ্ছে । 

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিয়াউল হক 'হগজ্েস করলেন- এই "ভস্ুর' কে? 
বজলুর রহমান বললেন--কিছাদন আগে গোলাম রঙ্গজল নামে আমাদের এক 
এজেণ্টকে বিদেশ ইনটোলজেম্স সাভ'সের কিছু প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ওদের 
ধার 'দিয়োছলাম। গোলাম রস্তল ভারতে গিয়েছিল এবং ওখান থেকে একটি 
মূল্যবান খবর সংগ্রহ করোছল ! খবরাঁট হল অপ-কার বারগাঞ্জাই হল "ভিতর? | 

তার মানে তোমার নাঁদম 'দামীন্রভ 2 জিয়াউল হক জিজ্ঞেস করলেন। 

এই খবরাঁট খন গোলাম রস্গল বিদেশ ইনটোৌলজেন্স সাঁভসের কাছে দিয়োছল 

তখন তাকে খুন করা হল বঙ্লুর রহমান প্রেসিডেন্টকে আরো বললেন । 

কেন? উৎস্থুকী হয়ে জিয়াউল হক জিজ্ঞেস করলেন । 

£ ওরা সন্দেহ করেছিল গোলাম রস্থল যাঁদ অপকার বাত্রগাপ্জার আসল 
পাঁরচয় কাউকে দেয়, তাহলে ওরা বিপদে পড়বে । ওরা জানতে পেরেছে অসকার 
বারগাজ্জা এক মন্তো বড় শয়তান । গোলাম রসুল কোন এক সময়ে অসার 
ধারগাঞ্জার বন্ধ; ছিল, ওরা দুজনে গোয়াতে ছিল । 

এবার তুম ক করতে চাও [দয়াউল হক প্রশ্ন করলেন । 

আমাদের কাজ হবে পাঞ্জাবে এবং কাশ্মীরে যে গোলমাল শুরু করেছি, তার 
উদ্দেশ্য যেন ব্যর্থ না হয়। তার উপর কড়া নজর রাখা, এছাড়া ড্রাগস 
স্মাগ্ীলং এবং আমস 'বান্র করে আমরা যে টাকা উপার্জন করেছি তার হিসাব 
নাখা। আমাদের আরো [িনাঁট বড় কাজ করতে হবে, প্রথমতঃ অসংকার 
বারগাজা যেন ভাবষ্যতে আমাদের কোন প্রকার বুযমাকমেল করতে না পারে। 
তার পথঘাট বন্ধ করা। দরকার হলে তাকে আমাদের খুন করতে হবে। 
[দ্বতীয়ত৪ এই গোয়া শহরে যে অন্তর লুকানো আছে, সে সম্পর্কে আরো খোঁজ- 
খবর নেয়া, তৃতীয়তঃ এই 1ভঙ্টর লোকাটর আসল পাঁরচয় বার করা। 

আমাদের দেখতে হবে 1ভন্টর যেন ভারত সরকারের কাছে আমাদের স্পাইচন্র 
এবং পাঞ্জাবের সীমান্তে ও কাশ্মীরে ষে আন্দোলন শুরু করোছ তার কোন খবর 
না দিতে পারে । এই কাজাঁট কাঠন। এই সব কাজ করার জন্য আম আমার 
একজন ি্বস্ত সংসাহস?, কর্মচারীকে ভারতে পাঠাতে চাই। লোকটি 'বাঁভন্ন 
উপায় অনুসরণ করে সব কাজ হাপল করবে । এজন্যে তার হাতে প্রচুর ক্ষমতা 
[দতে হবে । সেষেন স্বাধীনক্জাবে কাজ করতে পারে । 
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1কছুক্ষণ চুপ করে রইলেন জিয়াউল হক । দেশের সৈন্যবাহিনী তার হাতের 
মুঠোয় । কিন্তু দেশের জনগণ ? জনগণের সমর্থন এরং সাহায্য সম্বন্ধে 
জিয়াউল হকের বোর সন্দেহ ছিল । এই অবস্থায় তিনি দেশের মৌলীবাদশদের 
এবং ড্রাগস স্মাগলারদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে চান না। শয়তান অস:কার 
বারগাঞ্জার মুখ বন্ধ করা দরকার । তান এই বিষয় নিয়ে জোরার খানের সঙ্গে 
কোন প্রকার আলাপ আলোচনা করতে চান না। কারণ, জিয়াউল হক জানেন 
দেশের আঁধকাংশ উচ্চপদস্থ জেনারেল এবং সামারক বাহনণীর কাদের জোরাব 
খান তার হাতের মু্েয় রেখেছেন । জোরাব খানের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে 
গেলে সৈন্যবাহনবর বড় কতারা জিয়াউল হক বরোধী এক বিরোধ চন্রু গড়ে 
তুলবে । 

তুম কাকে এই বিশেষ কাজের দায়ত্ব দিয়ে ভারতে পাঠাবে? এমন একজন 
লোককে পাঠাবে যার ভারতে উপাচ্ছিতির কথা জোরাব খানের লোকেরা যেন 
জানতে ন। পারে । প্রোসডেন্ট বললেন । 

£ সেই বিষয়ে আপান 'নাশ্ন্ত থাকতে পারেন । আম আমার সহকারা 
আব মুসার কথা বলাঁহ। এই কাজের দায়িত্ব দিয়ে আম ওকে ভারতে পাঠাব । 
আবু মুসা লোফাঁট উপযুক্ত সৎপাহসী এবং জানে কী করে 'বাভন্ন সমস্ত 
পারাস্থাতর মোকাবলা করতে হবে ' বজলুর রহমান জবাব 'দলেন। 

£ আব; মুসা ? দ্যাট লোড কীলার ..!জয়াউল হক [জজ্ঞেস করলেন ৷ পরে 
সন্দেহের সুরে বললেন £ তুমি যোগ্যপান্র নির্বাচন করেছো তো । কারণ, লাহোর 
থেকে অনেক ঝড়র মাহলারা নালিশ করেছেন আবু মুসা তাদের পারবারে অনেক 
অশান্ত এবং কেলেঙ্কারী স্বান্ট করেছে । অতএব লোকটি যাদ কিছুদিনের জন্য 
দেশের বাইরে 'গয়ে থাকে সাহলে সবাই খ্াীশ হবে । অবাশ্য আব মুসাকে বলে 
দও আমার 'বরুদ্ধে কোন ব্যান্ত যাঁদ কোন প্রকার ষড়যন্ত্র করে তাহলে তাদের 
কঠোর শান্তি দেয়া হবে । বজলুর একথা তুম সবাইকে জানয়ে [দিও । 

আপাঁন দেখবেন স্যার, আমার কাছের কোন ঘটি হবে না। তবে আমার 
একটা আঁ আছে বজলুর রহমান! আজকের এই আলোচনার কোন খবর 
যেন জোরাব জানতে না পারে। 

তুম কোন চিন্তা করোনা বজল:র, তোমার সঙ্গে আমার যে আলাপ-আলোচনা 
হয়েছে তার কোন আভাষ গোরাব খান পাবে না। 

% $ স 

সোঁদনই দপ্তরে গিয়ে বজলুর রহমান আবু মুসাকে ডেকে বলেন যে, 
তোমাকে আঁবলম্বে ভারতে যেতে হবে । এর আগেও তুম ভারতে গিয়ে অনেক 
কিছ: মূল্যবান কাজ করছিলেন ! কিন্ত এবারের কাজ আরও কাঁঠিন। 

পরে বজলুর রহমানের সঙ্গে প্রোনডেণ্টের যে আলাপ-আলোচনা হয়োছিল 
তরে সারাংশ তান আবু মুসাকে দিলেন। তান বললেন, আমরা জোরাব খান 
এবং নাঁদম 'দাঁমান্রভকে নিয়ে একটি ফাইল তৈরা করোছ। তুম ভারতে যাবার 
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আগে এ ফাইলাট একবার পড়ে নও । দেখবে ওর মধ্যে অনেক মূল্যবান, খবর 
আছে ষার সমস্যার সামাধান তোমাকে ঘটনাস্থলেই করতে হধে ৷ এই ব্যাপারে 
তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে । আর জানতে চেস্টা করবে অসকোর বারগাঞ্জার 
আসল পাঁরচয় কী? তার অতীত জীবন সম্পর্কে কিছু জানতে চেষ্টা করবে । 
তাঁন কী পাকিস্তানের প্রোপডেণ্টের বিরুদ্ধে কোন কিছু করবার চেষ্টা করছেন 
একথা জানবার চেষ্টা করবে। আরো জানতে চেন্টা করবে ভর” 
লোকটি কে? তান ?ক বিদোশ স্পাই 2? আগাদের সম্পর্কে তান কী কী 
জানেন 2 এছাড়া বোম্বাই-এ জমনাদাস জাভেরী নামে একজন ব্যবসায়ী আছেন। 
তার সম্বন্ধে সমস্ত খবর চাই । 

আবু মুসা তার কার নদে্শগীল ছপ করে শুনল । পরে বলল ৪ আপাঁন 
যখন আমাকে এ কাজের দা'য়ত্ব গদয়েছেন এবং প্রোসডেণ্টের যখন আমার উপর 
শ্বাস আছে তখন আমার কাজের কোন ব্রাট হবে না। 

বজলুর রহমানের প্রস্তাব শুনবার সঙ্গে সঙ্গে আবু মুসা ঠিক করে ছল যে 
এই' কাজের দাঁয়ত্ব তাকে নিতেই হবে । আবু মুসা ছু দিনের জন্য ইয়াসাঁমন 
আবদাল্লার হাত থেকে রেহাই পেতে চান। ইয়াসামন তার জীবনকে দুর্বিষহ 
করে তুলেছে ! লাহোর-রাওয়ালাপাঁণ্ড যেখানেই যাক্‌ না কেন ইয়াসমিন তার 
পেছনে পেছনে যায় । 

প্রোসডেন্ট জিয়াউল হক এবং বজল;র রহমানের সঙ্গে তার যে দেখা হয়োছল 
এবং এ দিনের আলোচনার বিষয় ব্তু জোরাব খান তার ইনফরমারের কাছ থেকে 
জানতে পারলেন । তান বুঝতে পারলেন তার পুরাতন প্রাতদ্বদ্ী বজলুর 
রহমান আবার শীশালী হবার চেষ্টা করছে । সময়মতো যাঁদ তান বজলুর 
পাখা কাটতে না পারেন তাহলে খুব শীঘ্রই তাকে ইনটেলিজেদ্স সাঁভস 
থেকে বিদায় নিতে হবে। তার কাছে এখন প্রাতাট মুহ-্তেই মুল্যবান । 

এবার জোরাব খান তার কাঁমাটর অন্য সদস্য এবং 'মালটারী ইনটোলজেন্সের 
বড়কতা ইসমাইল আলহাজর শরণাপন্ন হলেন। 

ইসমাইল আলহাজ 1ছলেন প্রোসডে" জিয়াউল হকের ডান হাত । কারণ, 
আলহাজ সৈন্যবাহনশর গোপর খবরাখবর জিয়াউল হককে দিতেন জিয়াউল হক 
ইসমাইলকে পুরোপঠাীর বিশ্বাস করতেন । 

ইতিমধ্যে জোরাব খান আরো খবর পেয়েছেন যে তাদের যে অপারেশন অথ! 
ভারতে গোলমাল এবং আন্দোলন সৃষ্টি করবার প্ল্যান করা হয়ৌছল বজল.র 
রহমান সেই প্ল্যানের কথা জানতে পেরেছেন এবং গ্ল্যানকে বানচাল করে দেবার 
চেন্টা করছেন। িকছাদন ধরে তান 'দল্লী থেকে নৈর্যশ্যজনক খবর পেয়েছেন 
যে আর্মস স্মাগ্ালং-এর কাজে ভাটা পড়েছে। তান আরো জানতে পেরেছেন 
সে শভগ্লর' নামে একজন 'ডবল এজেন্ট তার স্পাই চক্রের ভেতর ঢ:কেছে। 
এবং তাদের কাজকমের সব খবরাখবর জেনে 'নচ্ছে। তান এও জানতে পেরেছেন 
যে ণভন্র' হল এক বিদোশ সিক্রেট সাভসের এজেন্ট । তবে প্রশ্ন হল ভির 
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কে? লোকটি কাঁ অসার বারগাঞ্জা 2 না অন্য কেউ? অতাঁতের স্মাতি 
রোমন্থন করে তার মনে পড়ল যে তান বেশ তাড়াহুড়ো করে অস:কার 
বারগাঞ্জাকে তার দলে নিয়োছিলেন, এবং তার হাতে ড্রাগস স্মাগীলংএর দায়ত্ব 
তুলে দিয়েছিলেন । আজ প্রায় তিন-চার রছর হল, অপারেশনের কাজ শ.রুকরা 
হয়েছে তবু এই অপারেশন সফল হতে পারে নি। আর একাট গরবর হল যে বজলুর 
রহমান প্রোসডেন্ট জিয়াউল হককে বুঝিয়েছেন যে ভারত বিরোধা প্ল্যান চন্রান্ডের 
অপারেশন শখে স্বপ্ন, কপ্পনা এবং পয়সা অপচয় করবার বু প্রিপ্ট। 

সমন্ত বিষয়াট 1নয়ে আলোচনা করবার জন্য তাঁন ইসমাইল আলহাঁজর 
দরবারে গিয়ে হাঁজর হলেন । ইসমাইল আলহাজিও বজলুর রহমানের বিরোধা 
ছিলেন। 

ইসমাইল আলহাজরও আজ জোরাব খানকে প্রয়োন ছিল ! প্রয়োজনের 
কারণ হল মেয়েঘটিত একটি ব্যাপার । 

ইসমাইল আলহাঁজর বরুদ্ধে একাঁট গুরুতর আঁভযোগ ছিল যে তান একাঁট 
অপ্প বরস মেয়েদের ধরে এনে রেপ? করতেন। কিছযীদন আগে এক ভদ্রমহিলা 
এসে আভযোগ করেছেন যে, তার সতেরো বছরের মেয়েকে ইসমাইল আলহাজ 
রেপ' করেছেন। মেয়েটির মা ইসমাইল আলহাজর কাছে পাঁচ লাখ টাকা 
ক্ষাতপূরণ চেয়েছেন। তিনি শাসয়েছেন যে, এই ক্ষাতপূরণ না দলে তিনি 
প্রেসডেণ্টের কাছে গিয়ে নালিশ করবেন । ইসমাইল আলহাজ জানতে পেরেছেন 
যে, মেয়োটর মা বজলুর রহমানের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া ; তাকে বিপদে ফেলার 
জন্য বজলঃর রহমান এই চন্রান্ত ষড়যন্ত্র করেছেন । 

এই নাবালিকা মেয়োটিকে 'রেপ' করবার এবং তার মার ইসমাইল আলহাজর 
কাছে ক্ষাতিপূরণ দাব করার কথা জোরাব খান জানতেন । অবশ্য ইসমাইল 
আলহাজকে বশ করার আর একটি মারাত্মক অস্ত্র জোরার খানের হাতে ছিল । তার 
ইনফরমারের কাছে খবর আছে যে ইসমাইল আলহাজ হলেন ভারত সরকারের 
একজন “সর্ট এজেণ্ট ।” তার ড্রাইভারের মাধ্যমে তান ভারত সরকারের 
ইনটোলিজেম্স দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন । জোরাব খান আরো জানতে 
পেরেছেন যে আগোরকাতে তার মেয়ের পড়াশুনার খরচ এক ভারতীয় ব্যবসায়ী 
দিয়ে থাকেন । এই ভারতইয় ব্যবসায় হল “ভারতীয় ইনটেলিজেন্স” বিভাগের 
এক কর্মচারী । এছাড়া ভারতনয় ইনটেলিজেন্স ইসমাইল আলহাজ জেনিভার 
“নম্বর” একাউপ্টে টাকা জমা দেন এহল বাজারের গুজব । 

জোরাব খান ইসমাইল আলহাজির কাছে গিয়ে বললেন £ বজলুর রহমান 
তাকে [াবপদে ফেলবার চেন্টা করছেন 2 আর এ যে মেয়েটি যার মা আপনাকে 
ব্যাকমেল করতে চাইছেন ওর গ্েছনে কে আছে জানেন? বজল.র রহমান । 
বজল:র রহমান প্রোসডেন্টের চেয়ে আপনাকে হেয় করতে চান। 

এর জবাবে ইসমাইল আলহাজ বললেন যে, জয়া তো আমাকে ছাড়া এক 
শমানটও চলাফেরা করতে পারেন না। সৈন্যবাহনগর কোথায় কী ঘটছে সব 
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খবর ওর চাই। আমাকে উীন প্রায়ই বলেন, ইসমাইল আগে সৈন্যবাহনীর 
ঘরের খবর নিয়ে এসো। পরে অন্য খবর শুনবো । হাসলেন জোরাব খান 
বললেন £ আপাঁন জানেন প্রোসডেন্ট সহজে লোকের কথাগুলি িবাস করেন । 
বজলুর রহমান প্রোপডেন্টকে নিশ্চয় বলেছেন যে, আপনার সঙ্গে ভারত সরকারের 
একটা সম্পর্ক আছে । অর্থাৎ আপনাকে ক্ষমতা থেকে তাড়াবার চক্রান্ত । 

ইসমাইল আলহাজ এবং তীগন্র প্রাতবাদ করে বললেন যে আমার সঙ্গে ভারত 
সরকারের কোন সম্পর্ক নেই । সেকথা আম-আপাঁন জান। 

তাহলে শামাদের কী করতে হবে ৪ ইসমাইল আলহাজ জিজ্ঞেস করলেন। 

এবার জোরাব খান বললেন, আমাদের খুব সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। 
এমন চাল চালবো যেন বজলুর রহমানের মুখে ছুন কালি পড়ে । আপন 
প্রোসডেণ্টকে বলুন বে ""াভন্টর" হল বজলুর রহমানের লোক । সে বিদোশ 
ইনটোলিজেশ্সর স্পাই । আমাদের ভারত বিরোধ প্ল্যান, ষড়যন্ত্রকে বানচাল 
করছে কারণ বজলুর রহমান পাকন্তানের শ্রোসডেন্টকে আমোরকা এবং অন্য 
[বদোশ সরকারের কাছে হেয় করতে চায়। প্রোসডেন্ট চায় না কোন প্রকারে 
আমেরিকার কাছে তার সম্মান কোন হান হয়। প্রোসিডেন্টকে গিয়ে আরো 
বলুন বজলুর রহমান হলেন “ভরের? “কন্টোল? 

কিন্তু 'ভিউর' কে? ইসমাইল-আল-হাঁজ জজ্ঞেস করলেন। 

“এ স্পাই ফ্ুম ইনল্যাণ্ড কিংবা আমোরকান আমরা এখনও তার সম্পূর্ণ 
পাঁরচয় জানি না দ্রানবার চেত্টা করাহ । 

£ তোমাকে আর কু বলতে হবে না জোরাব । আম কালই প্রোসিডেন্টকে 
গিয়ে বলব যে স্পাই শভষ্টর” আমাদের ঘরের গোপন খবরাখবর সংগ্রহ করছে । 
শভক্ুর' সব খবর সংগ্রহ করে আমোরকাকে দেবে । তার মানে হল ভবিষ্যতে 
আমরা আমেরিকার থেকে আর কোন অনুদান বা আর্মস পাব না। এইসব 
চন্ান্তের পেছনে আছেন বজলুর রহমান | 

'বজল.র রহমান মাস্ট গো ১.০ 

নি নদ নর 

জোরাব খান তার নতুন দাবার চালে খুশিই হয়েছিলেন । 

এবার জোরাব খান ইয়াসীমন আবদাল্লাকে ডেকে পাগালেন। আজ 
ইয়াসামনের সাহাধ্য তার আবার দরকার হবে । আবূমহসা হঠাধ কাউকে না 
বলে পাঁকল্তন থেকে উধাও হয়ে গেল কেন ? কোথায় সে গেল কেউ জানে না। 
একাঁদন শোনা গেল আবুমুূসাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। খবরটা শুনে 
ইয়াসাঁমনের মন খারাপ হয়ে গেল। আগের দিন রান্রেও আবুমুসা তার সঙ্গে 
ডনার খেয়েছে । এবং তারা দুজনে এক বানায় শংয়েছে। কিন্তু যাবার 
আগে একবারও বলে গেল না যে সোবদেশ চলে বাবে । তই সে প্রথম যখন 
শুনতে পেল আবুমুসাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন ইয়াসামন বেশ "চান্তত 
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হল। কারণ ইনটোলজেশ্স সাঁভসে কাজ করা বড় বিপত্জনক। 

ইয়াসামন জোরাব খানের তলব শুনে খুব খাঁশ হল না। 

জোরাব খান বললেন £ শোন তোমাকে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
করতে হবে। 

বলুন এবার কোন: ডিপ্লোম্যাটকে বশ করতে হবে! ইয়াসামন ঠাট্রা করে 
জবাব দল । 

না, এবার তোমার শিকার শান্তশালী এবং কাজটি আরো কাঠন। 

৪ আর একট; ব্যাখ্যা করে বলুন, কী করতে হবে ? 

তুম প্রথমে ভারতে যাবে । সেখান থেকে 'দল্লন, তারপর বোম্বাইতে । 

এই দুই শহরে আমাদের 'কেস: আফসার" বলতে পারো আমাদের স্পাইং-এর 
কাজের প্রধান কা বসে আছেন। "তান জানেন তুম একটা বিশেষ কাজে 
ভারতে যাচ্ছো । তোমাকে দুটি বড় কাজ করতে হবে। এক, একটি ছেলের 
উপর কড়া নজর রাখতে হবে । ছেলেটি ভারতের এক ব্যবসায়ীর ছেলে, নাম 
অরূুণদাস জাভেরী । ছেলের বাধা কোটিপাঁতি। ছেলেটিকে বশ করার মানে 
হল বাপকে আমার্দের হাতের মুঠোয় রাখা । বাপ শুধু ব্যবসায় নন, ভালো 
রাজনদীতাঁবদ । দেশের সরকারের উপর তার যথেন্ট প্রভাব আছে । এই 
ছেলোটি এক শয়তানের পাপচন্রে পা দিয়েছে । এই শয়তানের নাম হল অসুকার 
বারগাঞ্জা। বোম্বাইতে তার 'প্তকানা হল 'থনী মাস্কোটয়ার্স” ক্লাব। তুম সব 
সময়ে এই শয়তানের উপর কড়া নজর রাখবে । কারণ, অরুণদাস জাভেরাঁকে 
আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে । 

'আমাদের আই. বীর বন্ধু বজলুর রহমান আমাদের ক্ষাত করার চেষ্টা 
করছে । আমরা ভারতকে দুর্বল করার চেষ্টা করাছি। তিনি এর বিরোধিতা 
করছেন । এ কাজ করার জন্য ?তান ভারতে এক বিশেষ লোক পাখয়েছেন। 
এই লোকাঁট কে আমাদের জানা দরকার । আমরা জানি লোকাঁট আমাদের 
আর্মস স্মাগালং-এর চেন্টাকে স্যাবোটাজ করবে । এই লোকটিকে আরো 
কয়েকটি 'বিশেষ কাজের দায়ত্ব দে'য়া হয়েছে । সেই বিশেষ কাজগ্যালর খবর 
তোমাকে বের করতে হবে । 

আর একটি খবর তোমাকে দেব। তোমার স্বামী সুলেমান আবদাল্লা 
গোয়াতে মারা গেছেন । 

ন্ূলেমান আবদাল্লা মারা গেছে 2 ইয়াসমিন বেশ জোরেই বলে উঠল । 

অবাঁশ্য তবে তার চোখে কোন জল ছিল না। 

ইযা, কিছুদন আগে আমরা এই খবরাঁট পেয়োছ । সুলেমান একাট বিশেষ 
কাজের দাঁয়ত্ব নিয়ে গোয়াতে গিয়েছিল: সেইখানে হয়ত তার মৃত্যু হয়েছে 
কিংবা সে হয়তো নিখোজ হয়েছে । আমরা আর একটি খবর পেয়েছি, সুলেমান 
আবদাল্লা ভারত সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে । এইসব গজব সাঁত্য না 
[মিথ্যে তোমাকে বার করতে হবে । কারণ, গুজবের খবরে বলা হয়েছে ষে তোমার 
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স্বামী এই "ভন্তরের' বন্ধ; ছিলেন ৷ স্থুলেমান আবদাল্লা খুব দক্ষ স্পাই ছিলেন । 
এই বষয়ে কোন সন্দেহ নেই । মদ পান এবং মেয়ে নিয়ে ঘুরতেন বটে তবে 
সপাইর কাজে কোন গাঁফিলাতি করতেন না। 

জোরাব খান আরো বললেন £ তোম।কে আমরা নতুন পাশপোর্ট এবং নতুন 
পারচয় দেবো । তুম এই পাশপোর্ট ?নয়ে লণ্ডনে যাবে এবং পরে সেখান থেকে 
শাল যাবে। তোমার অতাত তুম ভুলে যাও । ভারতে টাকার প্রয়োজন হলে 
থু মাস্কেটিয়া্ ক্লাবের মালিক লোটন সদরের কাছ থেকে ধার করবে। শুধু 
সাদা কাগজে সই করলেই চলবে : পরে আমরা ওর সঙ্গে হসাবপন্ত করে নেবো । 
লোন আমাদের বন্ধ,....তবে আমরা কাঁ ধরনের কাজ কার তার কোন খবর সে 
গানে না। বজলুর রহমান যে লোকটিকে ভারতে পাঠিয়েছেন তার সঙ্গে 
লোটনের কোন পারচয় থাকবার কথা নয়। তবু থাকা অসন্তব নয়। তুম 
অপ সুন্দরী, গলি, বোম্বাই-এর 'াভন্ন ক্লাবে তোমার ন্তাবকের অভাব হবে না। 
এদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলো । 

এই ছিল জোরাব খানের উপদেশ । 

ক ৬ ্ঁ 

ইয়াসামন আবদাল্লা কিছুাদন পরে লণ্ডন থেকে 'দাল্লতে এলো । তার 
রূপে মুগ্ধ হয়ে কাস্টমস এবং ইমিপ্রেশন আফপার তাকে কোন প্রশ্ন করল না। 
ইঞাসাঁমন সহজে রেহাই পেল। 

দিল্লীতে এসে ইয়াসীমন রামচাঁদ খেমপ্রকাশের অনুসন্ধান করতে চাঁদনীমল 
দুয়েলারী ফার্মে গিয়ে হাজির হল । জানবার চেত্টা করলো সে কোথায় যাচ্চে ? 
সে জানতে পারল রামচাঁদ খেমপ্রকাশ বোষাইতে থাকেন 2 আপানকে 2 

আম তার এক 'বশেষ আত্মীয় ।...এই খবর পাবার পর ইয়াসীমন ঠিক করল 
পরের দিন প্লেনে করে সে বোগ্বাইতে যাবে ' কারণ, অন্য কোন কাজ শুরু করবার 
আগে তার জানা দরকার তার স্বামী স্বুলেমান আবদাল্লা এখনও বেচে আছেন কি 
না? বোষ্বাইতে যাবার পথে তার জীবনে দুটি বড় বিভ্রাট ঘটল। 

দিল্লিতে কনাট সার্কাসের কাছে হীঁগুয়ান এয়ারলাইন্সের আঁফস। ইয়াসাঁমন 
বোম্বাইতে যাবার জন্যে এয়ারলাইনস: আঁফসে গেল । বোগ্বাই যাবার যান্রীদের 
ডন্যে বড় একটা লাইন হয়েছিল। ইয়াসাঁমন গিয়ে বোম্বাই-এর লাইনে দাড়াল । 
হঠাং সে লক্ষ্য করল একজন অল্পবয়সী লোক এক দৃন্টে তার কে তাকিয়ে 
আছে । তার দৃন্টি এড়াঝার জন্যে ইয়াপামন চোখে কালো চশমা পড়ল। 
খানিকবাদে সে আবার পেছনে তাকালো । না, লোকাঁটর নজর তারই 1দকে 
রয়েছে। লোকটি ভারী অসভ্য তোঃ কিন্তু ইয়াসামন মনে মনে ভয় পেল। 
জোরাব খান তাকে বার বার বলেছেন- তুমি স্গন্দরী । ভারতে সবাই তোমার 
প্রেমিক হবার কিংবা তোগাকে পাবার চেষ্টা করবে। তাই সাবধানে থেকো । সে 
আবার প্ছেন ফিরে তাকালো । বোশক্ষণ সে তার কৌতূহল চেপে রাখতে 
পারলো না। ভালো করে যাচাই করে দেখা দরকার লোকাঁট কে ? 


২৮৯ 


কয়েকবার পেছনে তাকালো । লোকটি কাছে এল, প্রায় মুখোমাঁখ হল, 
লোকাটকে ভালো করে দেখার পর ইয়াসাঁমন আতংকিত হল। তার সন্দেহ 
ভুল হয় ন। এই লোকাঁট হল শংকর মালহোন্রা ! 'মাইগড, ইয়াসীমনের মনে 
হল সে স্বপ্ন দেখছে । শংকর মালহোন্না যে তার জীবনে আবার গফরে আসবে 


সে কখনই কষ্পনা করে 'গন। এবার সেকী করবে ঃ শংকর মালহোত্রা ক 
তাকে চিনবে না! না সে এরাড়য়ে যাবে ? 
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দলা বোহ্ব।ই 


ইয়াসামন তুম এখানে 2 শংকর মালহোন্রা তার লাইন ছেড়ে ইয়াসামনের 
কাছে এসে দাড়াল । 

আপাঁন কাকে চান 2 ইয়াসামন জিজ্ঞেস করল । 

£ না, তোমাকে চিনতে আম কোন ভুল কার নি। মনে নেই, ইয়াসামন 
রাওয়ালাপাণ্ডতে তুমি আম কত সন্ধা, কত রান্র একসঙ্গে কাটিয়েছি! তারপর 
কাঁ হল বুঝতে পারলাম না। একাঁদন ৭ নম্বর 'জন্না এ্যাঁভানউ গিয়ে শুনলাম 
ওটা তোমার বাঁড় নয়। ওটা হল একটা 'ক্রানক, আর ইয়াসমিন নামে কেউ 
ওখানে থাকে না কিংবা থাকতো না। তাহলে কী আম শুধু স্বপ্ন দেখোছ। 
এবার বল হঠাৎ তুমি কোথায় গিয়োছিলে 2 

ইয়াসামন এবার মেজাজণ গলায় জবাব দিল আপাঁন এসব কাঁ প্রলাপ 
বকঙ্ছেন 2 ইয়াসামন কে? আম আপনার কথা ঠক বুঝতে পারাছ না 

এই আলাপ-আলোচনার সময় দুজনেরই গলার স্বর উপ্চু হয়েছিল। না, 
আমি ভূল কাঁবান। এই ভদ্রুমাহলার নাম ইয়াসাঁমন আবদাল্লা । উীন রাওয়াল- 
[পাণ্ডির ৭ নম্বর [না এ্াভন: থাকতেন । 

ইয়াসমিন বপর্দের আশংকা করল ' এবার সে মাঁরয়া হয়ে বলল দেখ.ন্‌ 
আপাঁন শুধু শুধু আমাকে বিরক্ত করছেন 

ইঘ়াসামন আব্দাল্লাকে আম জান না। আমার নাম হল শিরীন ভাট ৷ 
এই দেখুন আমার পাসপোর্ট । আম ভারতীয় --এই বলে ইয়াসমিন আবদাল্লা 
তার পাশপোট সবাইকে দেখাল । 

[শিরীন ভাট এই নামে ছিল পাশপোর্ট। উপাস্থভত সব ভদ্দুলোক 
ইয়াসামনের কথা শীবশ্বাস করল ' একজন বললেন £ আজকাল সুন্দরী মেয়ে 
দেখলেই ছেলের দল তাদের 'বব্লুত করে তোলে । এই লোকাঁটও এরকম একজন 
বড় শয়তান! দুএক ঘা মার খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। 

একজন শংকর মালহোন্রাকে গজজ্ঞেস করলেন £ আপাঁন করেন কী মশাই ? 

আম পাকিস্তানে ভারতীয় হাইকামশনে সেকেন্ড সেক্রেটারী ছিলাম । 
রওয়ালাপাগুতে এই ইয়াসমিন আবদাল্লার সঙ্গে আমার আলাপ পাঁরচয় হয়োছল : 

ণমথ্যে কথা । আমি এই ভদ্দুলোককে কোনাঁদন চোখে দোখনি। উন 
আমাকে শুধু শুধু বির করছেন। 

লোকটা জোচ্চোর- সবাই বলল একে পুলিশের হাতে তুলে দন । 

একজন শংকর মালহোন্রাকে জিজ্ঞে করল--আপাঁন সরকারী চাকরী 
করেনঃ তার কোন প্রমাণপন্র আপনার কাছে আছে £ আই মীন আপনার 
আইডেনাটাট কার্ড কোথায় ? 

£ আইডেনাঁটাটি কার্ড আম বাড়ীতে ফেলে এসেছি-_ শংকর মালহোন্রা 
জবাব দল । 

আপাঁন মশাই একজন ঠগ, জোচ্চোর * সবাই একসঙ্গে বলে উঠল। 
ঘটনাস্থলে পালশের পৌঁছতে বোঁশ সময় নিলনা । শংকর মালহোন্রাকে পালশ 
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ধরে নিয়ে গেল । 

শংকর মালহোন্রা বিপদের আশংকা করল। পুলিশকে অনুরোধ করল 
আপাঁন বিদেশ মন্তুনালয়ের সাঁকীরাঁট আঁফসারকে টোৌলফোন করুণ । উীন 
বলবেন আম কে ? 

পুলিশ আফসার [বদেশ মন্লুনালয়ের 'সাঁকউরাটি আঁফসারকে টেলিফোন 
করলেন। 

এবার সবাই জিজ্ঞেস করল যে মেয়োট নিজেকে শিরীন ভাট বলে পারচয় 
দিয়েছিল সেই মেয়েটি কোথায় 2, ভগড়ের মধ্যে মেয়েটি উধাও হয়ে গেল 
নাক ? 

খানিক বাদে বিদেশ মল্মনালয়ের 'সকিডীরাঁটি আঁফসার এলেন । 'তাঁন 
শংকর মালহোন্রাকে শনান্ত করলেন। কিন্তু শিরীন ভাটকে খু'জে পাওয়া 
গেলনা । 

ব্যাপারাঁট সন্দেহজনক বলে 'দাল্লর আই-ব'র দপ্তরে শংকর মালহোন্রার ডাক 
পড়ল । 

সেইখানে শংকর মালহোন্না রাওয়ালাপাঁগুতে ইয়াসামনের সঙ্গে বিছানার 
শুয়ে তার বহু রান্রর আভজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করল। 

*ংকর মালহোত্রা বলল £ ইয়াসমিন আবদাল্লা কিংবা শরীন ভাটই বলুন, 
তার পটভূমিকা রঙ্গীন, অতাঁত কুয়াশায় আচ্ছন্ন এবং তিনি যে পাঁকন্তানী স্পাই 
এই' বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই । 


মাধবন শংকর ইয়াসাঁমন আবদাল্লা, শিরীন ভাট এবং শংকর মালহোত্রার 
কাহন মন দিয়ে শ.নলেন । পরে বললেন £ এই শিরীন ভাট-এর সম্বন্ধে আরো 
ণকছ খবর জানা দরকার । এই মেয়েটির আসল পারিচয় কী? সোদন হঠাৎ 
সে ঘটনাস্থল থেকে পালয়ে গেল কেন 2 একে খখুজে বার করতে হবে । 

খানক পরে মাধবন শংকর বললেন £ এই মেয়েটির কাগজপত্র এবং এ পযন্ত 
পাওয়া সমস্ত কাগজপন্র বোস্বাইতে বায়রণ ঘাউসের কাছে পাঠিয়ে দাও। বায়রন 
পারলে এই ইয়াসামন আবদাল্লা িংবা শিরীন ভাটকে খুজে বার করুক! 
আমার মনে হয় শংকর মালহোন্রা সাঁত্য কথা বলছে । যাক শংকরের উপরেও 
আমাদের তাঁক্ষ নজর রাখতে হবে । 

নর নং ৯ 

বায়রন ডায়েরী তিনাঁট পড়া শেষ করে আর একবার এক ডবল 'ম্কচ* গলায় 
ঢালল। পরে ঠিক করল একবার শিরীন ভাটের ঙ্গে মুখোমহীখ দেখা হওয়া 
দরকার। এবার তার কাহ থেকে শিরীন আর তার নিজের পাঁরচয় গোপন করতে 
পারব্ননা। কারণ ভহ্টরের লেখা ডায়েরী থেকে আজ গে শিলীনের কিংবা 
বলা যায় ইয়াসাঁমন আব্দাল্লার আসল পাঁরচয় জানতে পেরেছে । শুধু তাই নয়, 
গভন্টর যে সব কাহনী তার ডায়েরীর বর্ণনা করছিল তার অনেক খবর শিরীনের 
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ঘরে পাওয়া ইয়াসামন আবদাল্লার লেখা ডায়েরীতেও লেখা ছিল । তবে 
ইয়াসসামনের ডায়ের' ছিল অস্পন্ট... 

পরের দন বায়রন বেণবপ্রসাদকে টোলফোন করল । 

£ বেণী, এ যে শিরীন ভাট নামে মেয়োটকে কোন সেফ হাউসে লুকিয়ে 
রখেছ। 

£ পালি 1হলে.,, 

£ চমতকার । মেয়েটির সঙ্গে তোমার কী কোন কথা হয়েছে ? 

£ খুব ভোরে একবার এ সেফ হাউসে গিয়েছিলাম । য়ে বললাম মেয়োটির 
মদের নেশা এখনও যায়ন-ভাবছি বকেল নাগাদ আর একবার ওখানে যাব। 

£ তোমার যাবায় দরকার হবে না, আমই বিকেলে গেয়োটর সঙ্গে গিয়ে দেখা 
করব। পরে তুল আমাকে টোৌলফোন করে জেনে নিও, মেয়োটকে 1নয়ে ক 
করব! 

[বিকেল চারটে নাগাদ বায়রন পালি হিলের একটি ফন্যাটে ?গয়ে উপ্পাস্থৃত 
হল । এই ফন্যাটই ছিল বায়রনের “সেফ হাউস" । অথাঁং প্রয়োজন মত লোকদের 
গঙ্গে গোপনে নিভৃতে দেখা করবার জন্যে ঝ!য়য়ন এ ফমাটটি ব্যবহার করত । 
হই এই ফণ্যাটের নাম ছিল 'সেফ হাউস" অথাং “নিরাপদ স্থান ।, 

বাগরনকে দেখে শিরীন চিংকাব করে উঠল । আপনারা সবাই শরতান। 
শামাকে মদ খাইয়ে, মিথ্যে কথা বলে এখানে এনে মাটকে রেখেছেন কেন ? 
পাপন আমাকে র্াযাকমেল করবার চেত্টা করছেন । আমি এক্ষণীণ প.লিশ 
ঢাকব। 

শিরীন, আমরা জান তুম কে? পারচয় ল্‌কোব।র চেপ্টা কর না। তারপর 
/খরুন প্রায় একটানা দেড় ঘণ্টা তার কথাগ্াাল বলে গেল । 

[শরীনের মুখ প্রায় ফ্যাকাসে হয়ে |গয়োছল । কথা বলবার শা তার ছল 
1॥ এবার সে চিংকার করে বলল আপাঁন মিথ্যাবাদী । আপাঁন আমাকে 
ব্যাকমেল করার চেষ্টা করছেন । আম এক্সাণ পালশ ডাকবো । 

ডাকো- আপাতত নেই । পলিশ জানবে শিরীন ভাটের আসল পাঁরচয় কী 2 
ইয়াসামন আবদালা কে £ তার সঙ্গে পাকন্তানের চিফ ইনটেলিজেন্স িরেকর 
ভোরাব খানের কী সম্পক 2 শুধু তাই নয়। প্ালশ আরো জানতে পারবে 
তমার স্বামী সুলেমান আবদাল্লা হলেন চাঁদনীমল জুয়েলারী ফাখের একজন 
হংশীদার। ন।ম, পারচয়, জাল করে তান এদেশে ছিলেন । তার নাম ছিল 
ণামচাদ খেমপ্রকাশ । রামচাঁদ খেমপ্রকশ কিছাদন আগে গোয়াতে গিয়োছল । 
এটি অরুরী কাজের দাঁয়ত্ব নিয়ে, এই কাজট ছিল ম্যাপ দেখে যে সক্জায়গায় 
পঙুগ্ঠীজ সৈন্যরা অস্ত্র লকয়ে রেখে গেছে সে জায়গাগহল খজে বার করা । 
»ইনব অস্ত্র খুজতে গিয়ে ভোমার স্বামী সুলেমান আবদাল্লা ওরফে রামচাঁদ 
মপ্ুকশ খুন হন ' তর হত্যাকারী কে? অসংকার বারগাঞ্জা না অন্য কেউ 2 
আমরা অনুমান করাছি অস:কার বারগাঞ্জা তোমার স্বামীকে খুন করেছেন । তারই 
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প্রতিশোধ নেবার জন্যে তুম লোটল সরি এবং অরূুণদাসকে উত্তোজত করোছিলে 
যেন তারা অসংকার বারগাঞ্জার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নে'ন। 

যাক ইয়াসামন, না তোমাকে শিরীন নামেই ডাকবো তুমি বলছ আম 
তোমাকে র্্যাকমেল করবার চেস্টা করাছি। না, ব্ল্যাকমেল আম কার না। তবে 
আম তোমার কাছে ইয়াসাঁমন আবদাল্লার ডায়েরীর খানকটা অংশ পড়ে শোনাতে 
চাই! এ" ডায়েরী যান লখোঁছলেন তান তোমার স্বামীর বন্ধু ছিলেন ' 
এ ছাড়া তোমার ডায়েরীও পড়ব । এর খানিকটা অংশ তোমাকে শোনাব । 

না, না এসব মথ্যা কথা,»*আম জান আপাঁন আমাকে ব্র্যাকমেল করবার 
চেষ্টা করছেন। আপনার অন:চররা আমাকে ববাকমেল করবার জন্যে মিথ্যা কথা 

লে “লাভার্স গ্রীলে” নিয়ে গিয়েছিল । আপনার পেশা হল 'ব্র্যাকমোলং । 

£ তুম ঠিক বলছ শিরীন। লোকের মুখ থেকে কথা বার করা অথাৎ 
স্বীকারোন্ত আদায় করা হল আমার পেশা । তবে এই স্বীকারোন্তি আদায় করা? 
জন্য আম কাউকে র্যাকমেল কার না। আমার খবর বার করার নিয়ম হল জল 
ঘোলা করা । পরে ঘোলা জল থেকে জলের নিচে যে ময়লা বোৌরয়ে আছে: 
সেই ময়লা কে ভিত্তি করেই আম আমার তদন্ত কার । আর যাঁদ জলঘোলা ন[ 
থাকে অথং উল্লেখযোগ্য কোন খবর যাঁদ না পাওয়া যায় তাহলে খবর বার 
করবার জন্যে একটা গোলমাল স্ৃম্টিকার। অথ জল ঘোলা কার। পরে 
সেই গোলমাল থেকে শীত্য কথা বোরয়ে আসে । যাই হোক নিস ইয়াসাঁমন বা 
শিরীন ভাট তুমি তোমার প্রোমককে বাহডোরে ধরে রাখতে পার নি। বাথ 
হয়েছে। 

£ তুমি এখনও তাকে খখজে বেড়াচ্ছে । কোন মেয়ে যদ কোন পুরুষকে এত 
ভালোবাসে এবং সেই ভালোবাসা যাঁদ গভীর হয় তাহলে প্রোমকা দরকার হলে 
প্রোমককে খুন করতে পারে। তুম যাঁদ তোমার প্রোমিককে খুন করতে চ।ও 
তাহলে আম তার দিন তারিখ তিক করে দেব 

এক. ধৈযণয ধরো.*শীশরীন যেন বায়রনের ঝথাগাল বুঝতে পারল না । কা 
বলছে বায়রন 2 এসব কথার মানে কী? 

বায়ন হেসে বলল $ ঠিক বুঝতে পারবে না আগ কী বলছি? তু 
হয়তো আদৌ কস্পনা করান তোমার প্রোমক আবু মুসা জাঁমলাকে কংবা অন্য 
কোন মেহেকে নিয়ে বদেশে যায়ীন। আবু মসা এই শহরে মানে বোম্বাইতে 
আছে । একথা তুম জানো । মনে পড়ে অথাং তোমার ডায়েরী অনুযায়? 
এয়ারপোর্টে তুমি একাটি আত-পাঁরচিত ঘাঁনষ্ঠ লোকের দেখা পেয়োছলে 
বোম্বাই শহরে তুমি যে এই লোকটির দেখা পাবে কখনই তা আশা করো নি' 
তোমার মনে হল স্বুপ্র দেখছো । তাই নয় কী? লোকাঁটকে তুম এতো কাছে 
দেখেছ যে সহজে সে তোমাকে কেউ কাউকে এড়াতে পারে ন। এই লোকাঁটই 
ছিল আবু মুসা । | 

আবূ মুসাকে দেখে তোমার মনে খুন করার ইচ্ছা জেগে উঠল । 


শ০১৬ 


ইয়াসামন আবদাল্লা আবু মুসাই হল আজকের আমাদের কাহনীর প্রধান 
নায়ক । একট দেরী করো শিণ্গিরই আম তোমার প্রোমিককে খুন করবার দিন 
তাঁরখ ঠিক করে দেবো । সৌঁদনই তুম এই আবূ মুসার আসল পাঁরচয় পাবে। 
তখন তুম তোমার প্রাতশোধ 'নতে পারবে । 

৬ রগ ঈ 

নোঁদন রাত্রে প্রায় দশটার সময় রতন [বিলনোদরয়া বায়রনকে টোলফোন 
করলেন। কীব্যাপার? এতরান্রে! বায়রন 1জজ্ঞেস করল। 

£ তোমাকে একটি জরুরী কথা বলতে চাই বায়রন-রতন বিলমোরয়। 
বললেন । বকেলে তোমার দপ্তরে টেখিলফোন করাছলাম। তুমি ছিলে না। 
তুমি এক্ষান আমার ক্র্যাটে চলে এসো। রতন বিলমোরিয়া পেডার রোডে 
থাকতেন । তার ওখানে গিয়ে বায়রনের প্শেছাতে প্রায় আধঘণ্টা সময় নিল। 

£ আপ্পান আমাকে এত রান্রে মরণ করলেন কেন মিঃ বিলমো বিয়া ? 

একট: চুপ করে থেকে রতন বলমোরিয়া বললেন £ আমার কাহিনী দশ্ঘঃ সব 
কথা বলা সন্ভব হবে না। 

কিছুটা বলতে পারবো,.এসম্পূর্ণ নর । 

£ অথাৎ আপনার ক্লায়েন্ট ্রসেস জাভেরী আপনাকে 'নদেশ দিয়েছেন, তারু 
বোশ কিহু বলবেন না! একথা আম আগেই জানতাম । 

বাষহনের কথা শুনে রভন িলমোরয়া অবাক হলেন । দন্দেস করলেন, 
তুম আমার মনের কথা জানলে কী কলে? 

কারণ, ডাল জাভেরী আপনাকে ডেকে যে নতুন একটা 'নদেশি দেবেন একটা 
আম আগেই অনুমান করোছলাম । এবার বলুন উন ক নির্দেশ দিয়েছেন ? 

£ অ।মরা ডাল জ।ভেরীকে চিনতে ভুল করোছিলাম । কারণ আমরা ওকে যা 
ভেবোছলাম উীন তার চাইতে অনেক বোশ বাদ্ধমতী । আঙগ সকালে উন যখন 
আমাকে ডেকে পাঠালেন তখন আম ভেবেছিলাম ভান হয়ত ভার মৃত স্বামীর 
জন্যে কামাকাঁট করবেন। কিন্তু তার মনে স্বামীর মৃত্যুর জন্য কোন 

ঃখ দেখতে পেলাম না। বরং উনি আমাকে বললেন যে অসংকার বারগাঞ্জার 

হত্যার রান্রে উন “ডন জুয়ান” লাক্সাঁর বোটে উপাদ্ছত ছিলেন । আমাকে উন 
আরো বললেন যে, তুম একথা জানো । আরো বললেন যে, আগাম? ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যে তিনি এমন সব তথ্য দেবেন যার থেকে প্রমাণিত হবে অরুণদাস আত্মরক্ষার 
জন্য গুলি চালিয়েছিল, কারণ, গল চালান ছাড়া অরুণদাসের অন্য কোন পথ 
[ছিল না। 

বায়রন চুপ করে রতন িলমোরিয়ার কথাগ্াল শুনল । কোন জবাব দেবার 
প্রয়োজন মনে করল না। 

এবার রতন বিলমোঁরয়া িজ্ঞেস করলেন £ অরুণদাস ানদোষ, এমন কোন 
তথ্য বা প্রমাণ তুম কী সংগ্রহ করতে পারবে? কেসাঁট জাঁটল, বায়রন, সমস্ত 
তথ্য নির্ভূল এবং সত্য হওয়া চাই ! 


২৯১৭ 
লা, 1ক.--১৯ 


যদ অন্য ভুল প্রমাঁণত হয় তাহলে এ কেস:টি আরো দর্বল হবে -. 

একট; ভেবে রতন বাবলমোরয়া আবার বলতে লাগলেন, শোন বায়রন-- 
অরুণের 'নিদোষিতা সম্বন্ধে তোমার মনে যাঁদ কোন সন্দেহ থাকে তাহলে তুম এ 
কেস থেকে শীরজাইন” করতে পারো । কেস পাঁরচালনার দায়ত্ব মিসেস 
জাভেরার হাতে তুলে দেওয়াই হবে বাদ্ধমানের কাজ । 

£ অথ আপাঁন বলতে চাইছেন তথ্য এবং প্রমাণগ্ীলর চাইতে জজ সাহেব 
মিসেস জাভেরীর কযাগাঁল বোঁশ বিশ্বাস করবেন। অথ অরুণ আত্মরক্ষার 
জনা গুল চাঁলয়েছিল। আর এই কথাঁট বলবার ভন্যই আপাঁন আমাকে ডেকে 
পাঠয়েছেন। 

ঃ না, উন তোয়াকে পাঁচ হাজার টাকার চেক দয়োছলেন ! টান বলেছেন, 
আমি যেন তোমার কাছ থেকে এ টাকার হিসাবটা নই | 

এবং উন আপনাকে আরো বলেছেন যে এই হিসাব পাবার পর আমাকে যেন 
এই কেস থেকে ছুটি দে'য়া হয়: 

£ ঠক বলেছো । তুম এত কথা জানলে কী করে? 

আম যে ভাবষ্যত বলতে পার ধঃ বিলমোরয়া । মিসেস জাভেরণ যাঁদ 
আমার কাছ থেকে সব তথা গোপন রাখেন তাহলে আমি কী করবো? মিসেস 
জাভেদ ভাবেন আম যাঁদ পুরো ঘটনা জানতে পার তাহলে হয়তো এমুন একটা 
গগুগোল কবব, যাতে ব্যাপারটা আবো জটিল হয়ে পড়বে । না, মিমেস জাভেরী 
এই কেসটাকে আরো জাঁটল করে তুলছেন । 

তাহলে অরুণদাসকে বাঁচাবার জন্য কী করব? চৌগুলে তো শিগঠ্গর ওকে 
আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে... । 

ঃ আপাঁন কোন চিন্তা করবেন না । আসামী নিজে এসে ধরা দেবে। 

এবার চিৎকার করে বলে উ্লেন, রতন বিলমো'রিয়া তুম ক বলছ---তুঁম কা 
স্বপ্ন দেখছ ? আম কখনও শযনান খুনের আসামী কসে বলবে-.আমি নিজের 
হাতে খুন করোছি। আমার গলায় দড়ি ঝোলাও । 

£ হ], আসামী িনছে ধরা দেবে । যাক মিঃ বিলমোরিয়া আপনাব কাছে 
একটা প্রশ্ন করেছিলাম, সেই প্রশ্ন হল ডলি জাভের কী তার একাউন্ট থেকে কোন 
টাকা তুলেছেন । 

হত 1 একথা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। উীঁন আজ ওর 
একাউণ্ট থেকে কুঁড় লাখ টাকা তুলেছেন, বললেন যে, কাল টাকাটা ওর খুব 
দরকার! 

বায়রন টাকার অঙ্ক শুনে চমকে উঠল । 

এবার বায়রন তার অতীতের স্মতিচারণ করল, বলল £ মিঃ 'বলমোরিয়া 
প্রথমে যখন মাধবন শংকর, আপাঁন এবং আম 'দিল্ির এক ককৃটেল পার্টিতে 
একটা কেসের সমস্যা সমাধান নিয়ে আলাপ-আলোচনা করাছলাম, আপাঁন তখন 
আম।দের বলোছলেন যে বিখ্যাত ব্যবসায়ী জমনাদাস জাভেরার ছেলে তার 


৯৮ 


বাপের কাছে চাঠ ?লখে টাকা নিচ্ছে, এবং আপনারা সন্দেহ করোছলেন যে এর 
[পছনে নশ্চয় কোন রুযাকমেলারের হাত আছে। আপান এবং আপনার ক্লায়েণ্ট 
জানতে চেয়োছলেন এই বুযাকমেলার কে ? সেই খবর কী অনুসন্ধান করে বের 
করতে পারবে 2 

হা রতন িলমোরয়া ছোট জবাব দিলেন । 

না, মিঃ [ালমোিয়া আম তদন্ত করে দেখলাম কেসাঁট খুন কিংবা ব্ল্যাক 
'মালং-এর কেপ নয়। কেসাঁট খুবই রহস্যজনক । 

এ-কেসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক গোপন তথ্য । কারণ, এদেশের বঙমান 
পারান্থীতিতে একথাগ্ঁল জানা দরকার। এ হল রেপ, মাডরি, র্যাকমৌলং 
সনাগালং, মেয়ে বেচাকেনা, আস স্মাগাঁলং এবং স্বশেষে উল্লেখযোগ্য হল 
স্পাইং-এর কাজ-কারবার ! আজ দেশের চারাঁদকে সন্মাসবাদীরা কাজ করছে । 
চাদের সাহায্য করছে কে? এইসব ঘটনার তদন্ত করতে সময়ের দরকার। 

তুম কবে এই কেসের তদন্ত শেষ করতে পারবে রতন [াবলমো রিয়া উৎস্গকী 
কণ্টে জিজ্ঞেস করলেন। 

কাল 1কংবা পরশ: আন আর একটা খবব পাবার আশা করছি- "তারপরেই 
গুল গোটাবো । আপাঁন মিসেস ডাল জাভেরীকে বলবেন, উন যেন ব্যন্ত না হন। 
চাহালে কেস আরো জাঁটল হবে । আব একটা কথা বলব। আমার এক প্রয়তমা 
ত্রান্ধবী শবনমের বয়ে উপলক্ষে আম কাল বিকাল পাঁচটার সময় এক ছোট চামের 
প9র আয়োজন করেছি । আপনর এই পার্টিতে নিমন্ত্রণ রইল" আপান 
ভানবেন কিন্তু ডাল গাভেরাঁকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন। আমার নরীমাান 
পয়েন্টের ফ্যাট । ওর আসা আবশ্যক । 

রতন 1বলনেরয়া বললেন, ধরো যাঁদ ডাল জাভেরা, না আসেন ? 

আম চৌগুলেকে বলোছ, উীনও থাকবেন! আর শঃন:ন, ডাল জাভেরা 
আগুন দিয়ে খেলা করতে ভালোবাসেন। উনি জানেন না আমার সঙ্গে 
অসহযোগিতা করে উন কী াবপদের ঝ'ক নয়েছেন। বলবেন যে, ওর পক্ষে 
এ কেস হল তার জশীবন-মরনের খেলা । তাই ওর আসা চাই-চাই, এই পার্টিতে 
আমার অনেক বন্ধ; আসবেন। আম ওদের সঙ্গে আপনার আলাপ-পারচয় 
কারয়ে দেবো । বিশেষ করে আমার বান্ধবী ও তার হব, স্বামণকে দেখলে আগাঁন 
এবং ছিসেস জাভেরী খীশ হবেন। আমার বান্ধবী হল বোদ্বাই-এর সেক্স 
কুইন একেবারে “রুউপেট্া? । 

এই বলে বায়রন রতন িলমোরয়ার বাঁড় থেকে বোরয়ে এল । 

- চা র্‌ 

ডালিং আম বায়রন বলাছ--বায়রন মাঝপথ থেকে শবননকে টোৌলফোন 
করল। তুমি কী করছ ? 

£ কী আর করব 2 জীনসপত্র প্যাক করাছ। কাল রাত এগারটার সময় 
গামাদের লঞ্নে যাবার প্লেন, শবনম: জবাব দল। ডালিং তুম শেরটনের 
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বারে একা বসে ডিংস্ক করছ না ইভন 1কংবা আলবেলা তোমার সঙ্গে আছে ' 
এ দাস্য মেয়েগাঁল যাঁদ তোমার সঙ্গে না থাকে তাহলে ভোর চারটের আগেই 
তুমি আমার ফনাট চলে এসো । খুব ভালো হবে। দীপচদ বলেছেন, 
আজ ওর এক বদজ্লর বান্ধবীর সঙ্গে ডিনার খাবে, গুংক করবে, 
এবং পরে ড্যাশ্স করবে। বলেছো তো তিনটে চারটের সময় বাঁড় 'ফরবে। 
আমার মনে হয় তিনটার আগে যে বাঁড় ফিরতে পারবে না। তুম তো জানো 
বায়রন, বোম্বাইয়ের মেয়েগুলো দীপচাঁদকে আমার কাছ থেকে ছানয়ে নেবার 
চেষ্টা করছে । আর করবেই নাকেন? দাীঁপচাঁদ দেখতে সত্যি খুব সুন্দর | 
তাঁম এক্ষাীন আমার ফন্যাটে চলে এসো । তুমি আম বসে গল্প করব, প্রেম 
করব। এদেশ থেকে বিদায় নেবার আগে আমরা দুজনে একসঙ্গে বসে একট; 
নারাবলিতে গম্পগজব করব। 

এবার আমার দেরী হবে না, বায়রণ ছোট জবাব দল । 

'এরোজ' সিনেমার পেহনেই ছিল শবনমের ফন্যাট । দোতলায় ঘর । বায়রন 
হেটেই ওর ফএ্াটে চলে গেল । 

বায়রন, এললং দেখ কী চেঞোছলাম, কী পেলাম । চাইলাম তোমাকে £ 
পেলাম দীপচা'দকে, শবনম বায়রনকে জাঁড়য়ে ধরল। 

[কছ-ক্ষণ চুপ করে থেকে শবনম আবার আবার বলতে লাগল, ডালিং তোমার 
জন্য আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে । ভাবাঁছ এবার তাঁম কোন: ডাঁকনীর খণ্পরে 
গিয়ে পড়বে । ভোমার মত ভাল লেো।ককে পেয়ে ওরা তোমার রন্তু শুষে খাবে... 

£ এবার বল, বিয়েটা কবে হচ্ছে 2 বায়রন জিজ্ঞেস করল 

বরে, বয়ে বয়ে”"! সাঁতা বায়রন তোমার কী হয়েছে বলোতো 2 তা 
[দনরাত বিয়ের স্বপ্ন দেখছ অথচ নিজে বয়ে করছো না। না, আমি বিয়েতে 
একেবারেই বিশ্বান কর না। আম বিশ্বাম করি গলভিং টুগেদার | বিয়ে 
করবো না অথচ স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকবো । কিন্তু দীপচাঁদ একটু রক্ষণশীল । 
ওর বিয়ের খুব শখ । ভাবাছ আমরা প্লেনে করে লগুনেই যাবো । লগুনেই 
[বয়ে করবো, প্যারসে হানমুূন করব। তবে ব্যাপার খারাপ দেখলে সোজা 
মস্কোতে দিগে ডিভোর্সের কেম ঠুকে দেবো | 

এরপর গলার স্বর একট মান” করে কলল £ জান বায়রন দীপচদ হল এক 
রুপার চাঁদ। অমন সুন্দর চেহারার স্বামী ত্টাম কোথায় পাবে বলতো ? আর 
কী মিন্ট ব্যবহার 2 আমার যখন যে জানিসের দরকার হয় তক্ষণান সেই জানিস 
কনে দিচ্ছে । সেন্ট, পাউডার, শাড়ী, গয়না । 

£ তাহলে দাীপচাঁদ তোমার জন্যে প্রচুর পয়সা খর5 করছে... । বায়রন বলল । 

হ্যাঁ, ডার্লং, আম এসব প্রেজেন্ট চাই না । আম ক চেয়েছিলাম জানো ? 
তোমাকে 2 মাই সুইট ডালি ঝয়রনকে । আই লাভ ইউ বায়রন, কস: মী । 

তম বলছ কী? পরশ; দিন তম অন্যের বউ হবে। আর আজ তম 
আমাকে চুমু খেতে বলছ। 
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না, ভাল, আম যাকেই বিয়ে কার নাকেন?2 আম চিরকালই তোমারই 
থাকবো! যাক, তোমাকে একটা গোপন কথা বলব, কাউকে বলবো না। 
প্রামস 2 

প্রীমস_বায়রন জোর গলায় জবাব দিল । 

£ শোন প্রথমে আমরা ঠিক করেছিলাম, পরশ; কিংবা তার পরের দিন লগ্নে 
যাব। কাল থেকে দীপচাদের ক হল বুঝতে পারাছ না -.কাল সারা রা ধরে 
“টাইমস অব্‌ হাওয়ার" শবন্জাপনের পাতা পড়ল। তারপর কী জান 'হসেব 
করল। পরে বলল -ডারলং আম এবার লটারী জতোঁছ ! বেশ কয়েক 
লাখ টাকার প্রাইজ । নসাত্য কী মজার ব্যপার হবে । ভাবাছ এতগহীল টাকা 
নিয়ে কী করব ? 

তারপরে আছ সকালে উঠে আমাকে বলল £ ডাঁলং ভেবোছলাম দুদন 
পরে যাবো ৷ কিন্তু লাটারীর টাকা প(বার পর ঠিক করাছ কালই রাত এগারটার 
প্লেনে লগ্নে যাবো । বলেছে মাগামীকাল টাকা পেলে টিকিট কেটে আনবে। 
আমাদের দ্‌জনেরই পাশপোর্ট রোঁডি। লগুনে গিয়ে নতুন নামে পাশপোর্ট 
করব। অর্থাৎ আম হব মিসেস দীপচাদ অরোরা! নো মোর ক্যাবারে 
গার্ল আব: মিডনাইট ক্লাব বার। 

£ জানো দীপচদ চায় আম যেন প্রাতিদিন সেজেগুজে বসে থাঁক। আর 
আমার ভালো সাজপজ্জ্বা না দেখলে ভীষন রেগে যায় । তবে লোকটা একট; 
অসভ্য । বলে ওর নাক “নড মেয়ে দেখতে ভালো লাগে। 

£ হয়ও তোমার দীপচাদ হল “সেক্স ম্যানয়াক 1৮ 

বায়রণের এই জবাব শবনমকে খাঁশ করল কনা বোঝা গেলনা । মুখ 
গন্তীর হল। 

এই জন্যেই তো আম তোমাকে চেয়েছিলাম । তম হলে পারফেন্ 
জেণ্টলম্যান, একেবারে চাঁববশ ক্যারাটের গোল্ড । আমি আগেই বললাম দীপ- 
চাঁদকে বিয়ে করাছি বটে তবে আমার মনপ্রাণ তোমাধ জন্যেই পড়ে থাকবে । তুমি 
সোঁদনই আমাকে ডাকবে সৌদনই আমি তোমার কাছে ছুটে চলে আসবো । 

কিন্তু দীপচাঁদের কী হবে? বায়রন এই প্রশ্ন না করে পারল না। 

আাহানমে যাক দীপচাদ। তোমার কাছে দীপচাঁদ 2 নাঁণমুক্তোর কাছে 
কানাকাঁড় » ওর মতা পুরুষের আবার কী মেয়ের অভাব আছে নাক ? শুনোছি 
ওর অগুনাতি বান্ধবী আছে। এখনও দু-তিনটে মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় । 
তবে এদের মধ্যে আমাকে একটু বৌশ ভালোবানে এই যা। তাইতো ওকে আম 
[বয়ে করতে রাজি হয়োছ । রোজ আমাকে বলছে তোমার মতো অস্পরা, গুণী 
গেয়ে পাওয়া সহজ কথা নয়! 

£ চমংকার আহলে আর চিন্তা কর কেন? বায়রণ আবার বলল, থাক 
তোমাকে আসল যেকথা কথা বলতে এসোঁছলাম তা বলতে ভুলেই গিয়োছলাম 
তোমরা তো কাল রান্রে চলে যাচ্ছ । 
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বায়রন একট: দীর্ঘ*বাস ফেলল । আধার বলতে লাগল জাননা তোমার 
সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে। তাই ঠিক করোঁছ তোমাদের জন্য কাল 'বকেল 
পাঁচটার সময় এক চায়ের পাট দেব । আমার কয়েকজন ঘাঁনণ্ঠ বন্ধ;কে ও ডেকেছি। 
তোমাদের দুজনের সঙ্গে ওদের আলাপ পাঁরচয় কফাঁরয়ে দেবো । তোমাদের ওদের 
খুব ভাল লাগবে । এ সময়ে আমি তোমাকে একটা ডায়মণ্ডের নেকলেশ দেব। 
তোমার বিয়ের উপহার হিসেবে । আমার সেক্রেটারী মিরিয়ামকে বলোছি 
তোমার জন্য যেন একটা ডায়মন্ডের নেকলেশ কনে আনে । 

শবনম এবার রাগের সুরে বলল £ সাত্য বায়রণ, তোমার এই মারয়াশ 
সেক্রেটারী ভীষণ বেয়ারা । রোজ রোজ দপ্তরে এসে তোমার মন ভোলাবার 
চেন্টা করবে । মানস্কাট পড়ে দপ্তরে আসে কেন ? ওকে শাঁড় পড়তে বলবে। 
তোমার সঙ্গে যেন বেশ চলাঢাল না করে! স্যার বলতে বলবে । কখনই তোমার 
নাম ধরে যেন নাডাকে । আর, আম যখন তোমাকে ফোন করব মিছে কথা 
যেন না বলে। যখনই তোমাকে চাই, বলে তুমি দপ্তরের বাইরে গেছো । 

£ যাক- কাল তোমরা দুজনে আমরা চায়ের পাটিতে আসছ তো? দাীপচাদকে 
সঙ্গে করে আনবে । ওর আসা চাই। তোমাদের জনাই 'কন্তু আমি পাট দিচ্ছি । 

শবনম মাঁন্ট গলায় বলল-_ডাঁলৎ তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই 
করব। আম অবশ্যই আসবো, দীপচাঁদও আসবে । কারণ, দীপচাঁদ ভে!মাকে 
যথেন্ট সম্মান করে, বলে বায়রণের মতো লোক হয় না 

£ কাল ভোরে তোমাকে টেলিফোন করে বলব দীপচাঁদ আনতে পারবে 
কনা । 

দীপচাঁদ না এলে পাঁটই হবে না। দীপচাঁদই হল তোমার হবু স্বামণ | 
তোমাদের 1ায়ের জনাই এই পা দিচ্ছি । এই পাট দীপচাঁদের আসা 
মাস্ট | 

শবনম কোন চিন্তা না করেই বলল তুম কোন চিন্তা করে না' আম আন 
দীপচাঁদ ঠিক বিকেল পাঁচটার মধ্যে তোমার ফনযাটে 1গয়ে হাজর হবো। 

এ ঞ্ এ 

পরের দিন দপ্তরে এসে বায়রন চৌগুলেকে টেলিফোন কবল । বলল £ ভাই 
আরজ বকাল পচটার সময় আমার ফর্যাটে একটা পা আছে । আমার এক 
বান্ধবীর য়ে । সেই উপলক্ষে এই পার্টি দিচ্ছি । তোমার উপাস্থাতি চাই | 

যাঁদ কিছ: মনে না করো তাহলে আমার দু-চারজন বন্ধুকে সঙ্গে করে আনতে 
পারবে কী? চৌগুলে বীজজ্ঞেস করলেন । 

নিশ্চয় । তোমার বন্ধুরা আমার পার্টিতে আসবেই । 

থাক, এবার বল তোমার তদন্ত কতদ্‌র এগোল। আমরা সামনের সপ্তাহে 
অরুণকে কোর্টে হাজির করব । আশা করছি আজ 'বকেলের মধ্যেই সমন্ত সমস্যার 
সমাধান হবে। 

£ আম অবাঁশ্য গকহু প্রমাণ করব না, বায়রন বলল । আম ছুই 
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প্রমাণ করতে চাই না; আম শুধু সমন্ভ তথ্য এবং প্রমাণ সংগ্রহ করোছি 
তোমার কাছে পেশ করবো ! এরপর তুম 'পিদ্ধান্ত নেবে অর্ণদাস জাভেরী 
অসকার বারগাঞ্জাকে আদৌ খুন করেছে কনা 2 অবশা কাল সকালে আমরা 
ছোট একটা কাজ আহে । তারপরেই ঠিক বলতে পারবো আমার তন্ড 
কবে শেষ হচ্ছে। 

£ দেখা যাক: তুমি কী তথ্য সংগ্রহ কর? চৌগুলে জবাব দিলেন। 

এরপর বায়রন মারয়ামকে বলল £ তুমি একবার অপেরা হাউসের কাছে চলে 
যাও। ওখানে এই নম্বরের একটা ফন্যাটে শিরীন ভাট বলে একটা মেয়ে থাকে। 
তাকে এই চিঠ দেবে! চিঠর কোন জবাব চাই না। বায়রন শিরীনকে 
চিখোছল খুনের তারিখ আজ বিকেল পাঁচটার সময় । আমার নরী ম্যান পয়েন্টের 
ফন্নাটে । তোমার আসা চাই.*.চাই »" 

ঢা নিয়ে মারিয়াম চলে গেল। ঘণ্টা দুয়েক পরে মারিয়াম ফিরে এসে 
বলল £ বলেছে আসবে তবে একটু দেরী হবে । 

এরপর বায়রন দিল্লীতে আই. বার ডিরেতর মাধবন শংকর কে টোলফোন 
করে বলল £ অপারেশনের টাইম আদ বিকেল পাঁচটা । ভামার সহকারী বেজামন 
ডুগড়াগ সমন্ত কাগজপন্র নিয়ে আপনার কাছে যাচ্ছে । তবে আর্পান আমার 
িপোটের জনা দেরী করবেন না। আপাঁন যা ভালো যোঝেন তাই করবেন 
জাল গোটাতে বোৌশ দেরী করবেন না! 

£ চমংকার-*'টোলফোনের অপর প্রান্ত থেকে মাধবন শংকর জবাব [দিলেন । 

একটু পরে শবনম: টোলিফোন করে বলল, দীপচাঁদ রাঁজ। বিকাল পাঁচাটার 
সময় আমরা তোমার ফন্রাটে আসব । এই টোলফোনে কথ। বলার পর বার্ন 
দ.দিন আগের টাইস অব হীওয়া নিয়ে বসল । একটা ন্নুসওয়ার্ড পাজল তাকে শেষ 
করতেই হবে। ভ্রুসওয়ার্ড পাল করলে তার বুদ্ধ খোলে । 

চার ঘণ্টা পরে বায়রন যখন তার ভ্রসওয়ার্ড পাঞ্জল শেষ করে কাখরা থেকে 
বোঁরয়ে এল তখন তার মুখে ছিল হাঁস । 

এবার তার সহকারশ বেঞ্সামন ড;গডীগকে ডেকে একাট বড় ফাইল দিয়ে 
বলল £ "এট হল একটি টপ সিক্রেট ফাইল” । আজ বকেল চারটার গ্লেনে 
তুম পোজা দিল্লীতে যাবে । এই ফাইল আই* বাঁ'র শডরেঠর মাধবন শংকরের 
তার হাতে তুলে দেবে । মনে রেখো ফাইলাঁট বশেষ জরুরী | 

?বকেল পাঁচটার আগে বায়রন এবং মারয়াম তাদের ফন্যাটের বসবার ঘর 
সাজয়ে নিল। খানিক পরেই আঁতাঁথরা আসবেন। বায়রন ঘরে একটা ছোট 
ব্যাকবোর্ডও রেখোছিল । 

প্রথমে এলেন রতন িলমোরয়া। [তান বললেন £ মিসেস জাভেরাী 
প্রথমে আসতে চান 'ীন। তোমার ওপর ওর অনেক রাগ আছে। বলেছেন 
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তোমাকে এখনও কেন তদন্তের কাজ থেকে সরানো হয় নি এই 'ছল রাগের কারণ । 
হয়ত এই বিষয় নয়ে আজ [তাঁন তোমার সঙ্গে কথাবঠা বলবেন । 

বায়রন হাসল» আমার কাজ শেষ হয়েছে মিঃ বিলমোরয়া । আজকের এই 
পার পরে আমার রিপোর্ট আপনার কাছে পেশ করবো । 

এরপরে এলেন চোগুলে। তার সঙ্গে ছিল তার আরও চারজন বন্ধু । বারবন 
এদের দেখে হাসল, বলল £ চৌগুলে সাহেব একটা লড়াই করবার জন্যে তৈরী 
হয়ে এসেছেন । 

ঠিক পাঁচটার সময় এল শবনম আর দীপচাদ। আজ শবনমকে ভীষণ সুন্দর 
দেখাচ্ছিল । দাম শাঁড়, গয়না, শুধু তাই নয় । ফরাসী 'ওাপয়ম' সেট্টের গন্ধে 
সমন্ত ঘর ভরপুর হয়ে গেল। দীপচাঁদ ও খুথ ভালো স্াট, দান টাই পড়ে 
এসেছিল। বায়রন 'মারয়ামকে বলল £ তুম বাইরে গিয়ে ডাল জাভেরী এবং 
শিরীন ভাটকে অভার্থনা করো । ওদের আদর আপারনে বেন কোন কুট না 
হয়। 

শবনম বায়রনকে দেখে দৌড়ে তার কাছে হটে চলে এল ! সবার সামনে 
গলা জঁড়য়ে ধরে বলল £ মাই স্থইট ডাল, তুম যে আমাদের জন্যে এই পাটি 
দেবে এ কথা স্বপ্নেও ভাঁবান । তুমি ভারী সুইট, রায়রন। 

দীপচাঁদ বলল ঃ বায়রন তুমি জানো আজ রাত্রে আমরা লগুনে চলে যাচ্ছ 
তাই এই চা-খাবার পর্বটা যাঁদ তাড়াতাঁড শেষ কর তাহলে খুশি হব। 

বায়রন চুপ করে থেকে বলল £ আম।র দুজন আতাথ এখনও আসেন নি। 
যাই হোক পার্ট শুরু করা যাক। তবে এই পাট শুরু করবার আগে উপানুত 
আঁতাঁথদের সঙ্গে তোমাদের আলাপ কাঁরয়ে দিই... । 

এমাঁন সময় ঘরে ঢুকলেন ডাল জাভেরী | তান ঘরে ঢুকে একবার চারাঁদক 
তাঁকয়ে প্রায় চিৎকার করে উগ্লেন। বায়রন তুমি একটা শয়তান-..ডাঁল জাভেরী 
এবার ঘর থেকে বৌঁরয়ে যাবার চেত্টা করলেন! বায়রন বীধা দিল। বলল £ 
মিসেন জাভেরী আপ্সাঁন চলে গেলে আমার পার্ট যে নন্ড হয়ে যাবে... । আপনার 
কট হলঃ বস্গন এই চেয়ারে। ডাল জাভেরীর দড়াবার ক্ষমতাও ছিল না। 
[তান চেয়ারে বসে পড়লেন । 

বায়রন এবার জোর করেই ডাল জাভেরাঁকে সামনের সোফা সেটে বাঁসয়ে 
দল । 

এরপরে মারয়াম শিরনকে নিয়ে ঘরে দুকল। 

কিন্তু ঘরে ঢুকেই সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়রে রইল! একী বায়রন দাউপের 
প্রহসন না নাটক ? তার মুখ ফ্াাকাসে হয়ে গেল 

সেকী শিরীন তুমি এমন একচাঁকনে গেলে কেনঃ কোন যান্রা কিংবা 
নাটক নয়। এ হল বাস্তব জীবনের নাটকের শেষ অঞ্ক...। যোদন তুমি 
আমাকে বলেছিলে যে প্রয়োজন হলে তুমি মানুষ খুন করতে পারো । আঙ্গ 
তোমাকে এখানে কেন ডেকে এনেছি জানো? একজন লোককে খুন করবার 
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জন্যে । পিম্তল নিয়ে তৈরী হয়ে যাও। কিন্তু এই খুন করবার আগে আমার 
দুটি কাজ বাকা আছে। প্রথম কাদ্র হল আভকের পার্টর প্রধান আঁতাথদের 
সুদ সবার পাঁরচয় কাঁরয়ে দেয়া" দুই, আজ আপনাদের কাছে এমন 
একাঁট কাঁহনী বলবো, সাধারণ রুপকথা নয়। বান্তব জীবনের রূপরেখা । 
আমাদেৰ দেশকে ধ্বংস করার চেষ্টা । এর পেছনে রয়েছে পাকিস্তানীদের 
এবং কিছু ভারতশদের সহযোগিতা ! 

শিবীন ভ্ভান্তত হয়ে বায়রনের় কথাগ্ল শুনতে লাগল । বায়রন বলহে 
লাগল 2 উপাস্থত মান্যবর আতপরা এই কাহনশর প্রধান দুই চারন্রের সঙ্গে 
আপনাদের আলাপ পারিচয় আছে ' প্রথমে নায়কাল পারচয় দেয়া দবকার । 
নায়কা হলেন আমার বাঙ্ধবী, শবনম বোম্বাইর রপরণী মহলের সেক্স কুইন, 
আজকের কাহনীর “জযীলয়েট' । আপনারা হয়ভো হার আনল পরিচয় জানেন, 
না। তিনি হলেন 'সপাই অন বদন গেন্যাদ, মাতাহারু অব ইন্ডিয়া । অথাৎ 
ঘ্যান এজেন্ট ইল প্লেস! স্পাই'র ভাষায় এদর বলা হয় 'মোল? | 

এবাব শবনম প্রাঁবাদের গলায় বলে উঠল £ মাই ডাল সুইট হাট? তুমি 
এসব কী বলছে? আগি যে কিশ্বই বুঝতে পারাঁছ না। 

সাঁতা কথা-*ওকী দীপচাঁদ তম কোথায় যাচ্ছো না, এখন তোমার ঘরের 
বাইরে যাবার কোন আধকার নেই । কারণ, চৌগুুলে এই ঘরের চারাঁদকে এর 
পুলিশ বাহন মোভায়েন করে রেখেছেন। আর অর সঙ্গে আছেন চারঙ্গন 
পুলিশ ইন্সপেন্তর | 

.*ডিপান্থুত ভদ্রুমাহলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ এবার কাহননর নায়কের সঙ্গে 
পাঁরচষ করিয়ে দিচ্ছ ' আশাকার, শিরীন ভাট ওরফে ইয়াসামন আব্দাল্লা তার 
প্রোঘক আবুমুসাকে চিনভে অস্্রীবধা হবে না। সোঁদন তুম যখন বোম্বাই 
বমান বন্দরে তোমার প্রেমিকা আবুমুসাকে এবং তার সঙ্গে একটি ফুটন্ত 
গোলাপকে দেখতে গেলে তখন তুম তাকে খুন করতে চেয়োছলে । আঙ্গ 
তোমার চোখের সামনে দেখভে পাবে এ ফুটন্ত গোলাপ এবং হোমার প্রেমিককে । 

কিন্তু তুনি ওকে খুন করবার আগে আম উপাচ্ছত সবাইকে বলবো তুম কেন 
ওকে খুন করতে চাও । 

[ননেদ আভেরাী আপনারও নিশ্চয় বসন্ত হাহনী [কংবা খান আপনার কাছে 
'গোলাপ' বলে পারাচভ দিয়োছলেন অকে চিনতে কোন অস্রাবিধা হচ্ছে না। 
ঘরে কেহ মাপান বসন্ত লাহনীকে দেখে প্রার বেহশ হয়োগিয়েছিলেন । পরে 
সামলে নিয়োহলেন। আপ্দীন আমাকে সন্দেহ করেছিলেন বটে তবে বুঝতে 
পারেন নি আম কোন: দিক থেকে আমার আক্রমণ শ.রু করবো । 

এই ঝাহনীর নানিকা শবনমকে 'মাতাহার' কিংবা নি ছিলেন আমার 
প্রধান »পাই, তারই হাহাধ্য নিয়ে আম এই তদন্ত শেষ করেছি এবং এই রহসোর 
সমাধান করোছি। শবনম সাহায্য না করলে আন পাকিস্তানী স্পাই আবু- 
সুসাকে গ্রেপ্তার করতে পারতাম না। কারণ শবনম ছিল আমার মাইন্রেফন, 
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অথাং দীপচাঁদ ঘরে এবং টোলফোনে বন্ধুদের যা বলত কিংবা যা করত সব খবর 
আমাকে পেশছে দিত । মিসেস জাভেরাঁ এবং শিরীন 'িছদন আগে আপনাদের 
কাছে আমার তদন্তের একছ? বিবরণণী 'দয়েছিলাম । এইসব ববরণণর তথ্য সংগ্রহ 
করতেআমাকে সাহাধ্য করোছল শবনম,অথিশবনম দীপচাঁদের প্রাতাট কাযকলাপের 
খবর আমার কানে পৌছে দিতে । তাই আমি শবনমকে আমার 'মাইক্রোফোন' 
বলোছ,কন্তু শননম আসলে হল 'মাতাহারিমম্থপার স্পাই । আবুমুসা অথধিদীপচাঁদ 
শবনমকে শংধু বিছানার একজন সঙ্গী বলে ধরে নিয়োছল। আর সেই মারাত্বক 
ভুল করোছিল বলেই আজ দখপচাঁদ আমার ফাঁদে পা দিল। দীপচাঁদ একবারও 
ভাবেন সে শবনম হল আমার 'এজেণ্ট, । তার কার্যকলাপের উপর নজর রাখবে 
বলেই শবনম দপচাঁদের সঙ্গে প্রেমের নাটকের আঁভনয় করেছিল. তার বিছানার 
সঙ্গী হয়ান । শবনম শুধু দীপগদের যৌন খিদে জাগয়ে রেখোছল । আর শিরীন, 
তম বহুবার আবমুসার শধ্যাসাঙ্গনী হয়োছিল, তাই তুমি জান আবুমুসার যৌন 
জাঁবন কী রকম তাঁর । তুমি ভেবোছলে তুমি আবুমুসার চিরকালের জন্যে 
শযাসঙ্গী হবে । আবুমুসা সেই পান্র নয়। কোন মেয়ের কাছে ধর দেবার 
পান্রসেনয়। তোমাকে এড়াবার জন্য সে একটা বড় কাজের দা'য়ত্ব নিয়ে ভারতে 
চুলে এসেহিল। একাদে সফল হলে সে পাঁকদ্তারের আই-বীর ডিরেক্টর 
হতো । কিন্তু শবনম তুম তার স্বপ্ন ধ্াীলসাৎ করে দিয়েছে । আর একটা কথা 
বলবা, যোদন ““লাভার্স গ্রীলে” শিরীনকে ব্ন্ত রেখে আমি তার ঘর না করে 
আন তিনা9 মূল্যবান জানস পেয়োহলাম । একটি ছিল শিরীনের আসল 
পারিচয়, অথ তার নাম হল ইয়াসামন আবদাল্লা । দুই, অঃনক কাগজের মধ্ো 
অ!ব,ম,সার অল্প বয়সের একটি ছাবও পেয়োছলাম | সেই ছাবর সঙ্গে আওকের 
আবুমুসার চেহারার খ,ব বোঁশ পার্থক্য নেই, তাই আবুমুসাকে সহজেই শনাও 
করতে পারলাম । 

প্রথম বোঁদন দীপগাদ আমাকে বলল সে শবনমের প্রেমে পড়েছে এবং আম 
যেন তার এই প্রেমের কাজ কারবারে ব্যাপারে সাহাষ। কার । আম সানন্দে এই 
প্রস্তাব মেনে করে লাম ' শবনমকে ওর সঙ্গে ভাঁড়য়ে দলাম ৷ শবনমকে বললাম 
আমার আসল শকার হল্‌ দীপচাঁদ । জানতে চাই লোকঢা কে ঃ লোকঠাকে আম 
সন্দেহ কার । কন্তু আবুমংসা তার আসল পারচন ঢেকে রাখবার চেঞ্া 
কঝুহ। আমার চোখে সে ধূলো দিতে পারে নি। তাই দীপচাঁদের থরে 
এক নারী 'মাইক্রোফোন' বসালাম । তার সমস্ত খবরাখবর শবনম সাইফার 
ছ্রে(ডের মাধামে আমাকে জানাতো । 

এই কাহনী অ।পনারা সবাই জানেন বাড়র গোপন খবর বাইরের লোককে 
দের কে বাড়র ঝা। আপনার স্ত্রীকে একটা গোপন কথা বলুন, তপ্ষ্দীন সেই 
খবণ পাড়ায় রটে যাবে । অথাঁং মাঁহলারাই হলেন মাইক্রোফোন 

এবার কাহনীট আর একট. বিস্তারিত করে বলা দরকার । 

আগ থেকে প্রায় চার বছর আগে ভারত সরকারের প্রাতরক্ষা দুর খবর পেল্‌, 
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যে তাদের কাশ্নরে অবাস্থত ভারতীয় সৈন্যবাহনণর প্র্যানের খবর এবং সৈনা- 
বাহনী পাঁরচালনার খবর পাাকপ্তান সরকার পাচ্ছে। নিশ্চয় কেউ ভারত 
সরকারের গোপন খবর পাকিস্তান »পাইদের কাছে বিক্রি করছে । পরে একটা 
খবরে জানা গেল যে, পাঞ্জাবে উগ্রপন্থী এবং সন্ভ্ানবাদশদের কার্যকলাপ বন্ধ 
করবার বাপারে ভারত সরকার যেসব “আত গোপনীয় গকংবা টপ সিক্রেট" 
'দ্ধন্ত গ্রহণ করছেন সেইসব খবরও পাঁকগ্তান ও উপ্রপন্থীদের কাছে দেয়া 
হচ্ছে। এইসব খবর ছাড়াও প্রাতরক্ষা দপ্তরের আর্মস িনবার সংবাদ 
পাঁকল্তানের এবং বদোঁশ সরকারের কাছে বাক করা হচ্ছে । এখানেই দেশ- 
দ্রোহতার কাজের ইীত ঘটল না। বিদেশ থেকে আত আধুনক অন্ত এবং ড্রাগস 
সমাগল করে এদেশে আনা হচ্ছে। কে এই সমস্ত ড্রাগস স্মাগল করছে তার 
অন্তের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী আই-বী'র ডিরে্র মাধবন শংকরকে দিয়োছিলেন । 
এবারে আম বলবো আম কী করে এই তদন্তের সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়লাম । 

কিছদন তদন্ত করবার পর মাধবন শংকর বুঝতে পারলেন যে, গোপনাঁর 
খবর বিদেশ মন্ত্রনালয়ের কিংবা প্রাতরক্ষা মন্নালয়ের কোন ক£চারগ পাকন্তানের 
কাছে চালান করছে। এই রি আর রস খবরে রর শংকর ৮ রর | 
দয়েছে। সক আবদাল্লা বলবেন ক? করে কোড ড সাইফারের বই ০ 
রি করোছল। ভারত সরকারের ডিপ্লোমাঁটিক ব্যাগ খঠলে পাঁকস্তান ইনটোল- 
জেন্স বভাগ কোড সাইফারের বই, প্যাড চার করোছল । 

£ এবার আমার এই তদন্তের সঙ্গে তাঁড়য়ে পড়বার কাহিনী বলাহ | একাদন 
দলীর এক ককৃটেল পাঁটি'তে মাধবন শংকর, আম এবং বোম্বাই-এর ধিখ্যাত 
নালাসণাস্‌ রতন বলমোরয়া উপ্পাচ্ছিও ছিলাম । রতন ঝিলমোরয়া হজ্নে 
মাধবন শংকরের বিশেষ বন্ধ, । 

আলোচনা প্রসঙ্গে তিন বললেন যে তাব্র এক কায়েন্ট বোম্বাই-এর বিখ্যাত 
ব্যবসায়ী জমনাদাস জাভেরীর ছেলে অরণেদাস জাভেরা হালে ড্রাগস খেতে শুরু 
ন্রেছে ! ছেলে বাপকে নিয়মিত ভাবে র্যাকমেল করছে এবং প্রচূর টাকা আদায় 
করছে । এই প্যাকমেল কে করছে 2 নুতন বিলমেররা এই ট।কমেলারদের 
লাম জানবার ইচহ। প্রকাশ করলেন । এই কাজের দায়ত্ব আমাকে দেয়া হল। 
বল। হল একাদের শুন্য আমাকে মগ্াহে পচিহাজার টাবা দেখা হবে। মিমেস 
জাভেরী অনাশ্য আমার এই তদন্তে নিয়েগের আসল কারণ জানতেন না। 

আম তদন্ত শুরু করলাম, প্রথমে জানবার চেষ্টা করলাম । প্রথমে জানবার 
চেত্টা করলাম বোমম্বাই-য়ের সব চাইতে বড় ড্রাগ পেডলার কে এবং কোথায় 
ড্রাগস 'বান্ত করা হর়। 

জানতে পারলাম যে মাঞ্জল নামে এক ড্রাগ পেডলার বোম্বাইএর ছেলে- 
মেয়েদের স্কুলের সামনে ড্রাগস বাক করে থাকে । খোঁজ করে আরো জানতে 
পারলাম যে মাঁঞজল কোন এক সময়ে জমনাদাস জাভেরীর কোম্পানদতে অরুণদাস 
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জাভেরশর অধীনে কাজ করত। শুধু তাই নয়, মাঞ্জল হল থরে মাচ্কেটিয়ার্স 
ক্লাবের একজন অংশীদার । ক্লাবাট ড্রাগ দমাগলারসদের আহ্ডা । 

এই সময়ে আর একাঁট ঘটনা ঘটল। একাঁদন আম শবনমকে নিয়ে 
বোম্বাই-এর মহালগ্ষ্মী রেসকোর্সে গিয়োছলাম । শবনমের পুরুষদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করবার তীব্র ক্ষমতা ছিল । তার প্রলোভনণয় চান কেউ এড়াতে পারত 
না। এ রেসকোর্সে দীপচাঁদ নামে এক বড় জংয়ারীর দুষ্ট পড়ল শবনমের 
উপর। 

দঁপচাঁদ এবার থেকে শবনমের সঙ্গে বদ্ধত্ব করবার চেক্টা করল। সে আকার 
ইঁঙ্গতে বোঝালো যে সে শবনমকে ভালোবাসে । দীপচাঁদ তার সঙ্গে দ-একবার 
আলাপজমাবার ব্যর্থ চেম্টা কয়ল। শেষে সে আমাকে বলল যে সে শবনমকে 
“বয়ে করতে চায় । এ ব্যাপারে সে আনার সাহাব্য চাইল । সে জানতে পেরোছল 
[বে আমার উপর শবনমের অনুরাগ ছিল হন্গং আমার মনে হল যাঁদ শবনমকে 
ইনফরমার [হসেবে ব্যবহার কাঁর এবং শবনম যাঁদ দীপচাঁদের সঙ্গে ঘানষ্ঞভাবে 
মৈলামেশা করে তাহলে শবনম দীপচাঁদের জীবনের অনেক গোপন তথ্য বার করতে 
পারবে ' এ সব খবর আমার জানবার প্রয়োজন আছে । রেসকোর্সে দপচাঁদ 
যে পরিমাণ টাকা খরচ করহ তা অনেকের দৃক্ট আকর্ষণ করোছল । আম ছিল।ম 
এর মধ্যে একজন। আমার জানতে ইচ্ছা হল দীপচ? লোকটি কী করে এত 
কা খরচ করেঃ আম আমার সন্দেহের কথা মাধবন শংকরকে জানালাম | 
আরো জানালাম দীপচাঁদের সম্পূর্ণ জীবনী এবং কাজক্, তদন্ত করে দেখা 
দরকার । 

£ কী করে করবে 2 মাধবন শংকর জিজ্ঞেস করলেন । 

ই স্যার, ওর কাছ থেকে খবর বার করার জন্য একটা আঁভনব পন্থা আম 
অবলম্বন করোছ। এই কাজের জন্য আম একি মেয়েকে মাইক্রোফোন হিসেবে 
ব্যবহার করব । দাীপচদ তার দনর্বল মুহূর্তে সব গোপন কথাই মেয়েটির কাছে 
বলবে। সে সারাদিনে কী কাজ করে, কার সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনা হয়, 
সব খবরই জানতে পারব । 

চমৎকার আইডিয়া, তুমি তোমার প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করে যাও । 

আম দীপচাদের সঙ্গে শবনমের ঘানম্ঠতা এবং প্রেমের কাজ-কারবারে সাহায্য 
কবতে লাগলাম। ইতিমধ্যে আম তার কাছ থেকে জানতে চাইলাম অরুণদাস 
আভেরঈর কিছ, খবর | 

দীপচাঁদ বলল $ আম যাঁদ থহী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে গিয়ে অসকার 
বারগাপ্তার সঙ্গে কথা বলি তাহলে আম জানতে পারবো অরুণ কোথায় আছে ? 
চারণ, অসংকার বারগাপ্জা হল বোম্বাই-এর সব চাইতে বড় শয়তান । এরমধো 
শবনগের কাছ থেকে দীপচাঁদ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় খবর পেলাম । 
দীপচাঁদের কাজ-কারবার, টোলফোনে আলাপ-আলোচনা স্বই ছিল সন্দেহজনক । 
শবনম এইসব খবর আমাকে দিল। 


£ তুমি কী মনে কর2 আম শবনমকে [জ্ঞেদ করলাম । 

কিছুই মনে কাঁরনা' তবে এ পযন্ত ষে খবব পেয়োছি সেই থেকে আমার 
মনে হয় দাঁপচাঁদের অতীত জানা দরকার। তার জীবন সাঁতাই রহগা- 
জনক । 

বললাম $ এ কাজ তুমিই ভাল করে করতে পারবে ' 

£বেশ! এই বলে শবনম দীপচাঁদের কাছ থেকে খবর বার করবার জন্যে 
একটি নতুন পন্য আবিম্কার করল ।সে দীপচদের দেহে “সেক্স এবং উত্তেজনা” সৃষ্টি 
করল কিন্তু দীপচাঁদের মনের বাসনার কোন ইচ্ছাই সে পূরণ করল না। অতএব 
দীপচাঁদের শবনমকে তাব হাতের মুগোর ধরে রাখবার চেস্টা আরো বাড়ল । কারণ, 
সে তার অতৃপ্ত জীবনকে শান্ত করতে চায় । ভাজ অবাধ কোন মেয়েই দীপচাদের 
হাত থেকে রেহাই পায় ন। 

এবার আরো 'তন-গারাঁট ঘন? বলা দরকার । একাঁদন মাধবন শংক? 
একজন অপারাচিতের কাছ থেকে একাঁট গোপন চিঠি পেলেন | এই চিঠিতে 
লেখা হয়োছল ভারতের বাভন্ন দপ্ডুর থেকে অনেক গোপন খবর বিদেশ সরকাবেব 
কাছে 'বাক্ু করা হচ্ছে । এই পনর লেখকের নাম ছিল 'ণভক্টন” । এই "াভক্ট?” 
কে? ঠিক হল এই "ভন” বোম্বাইতে এসে আমার সঙ্গে বোগযোগ করনবে। 
আম সে আশায় দিন শনতে লাগলাম । 

এবার অসংকার বারগাপ্তা কে তা জানবার চেষ্গা করলাম ! ভানতে পারলাম 
অসংকার বারগাপ্জা হল "বোম্বাই”-এর কালো বাজারের এবং রেগকোগেত এগ 
বড় সদরি। গোয়ানীজ, বাভন্ন ধরনের নোংরা কা করে থাকে! খুন, 
সমাগালং বশাাকমোলং করে থাকে; আজ অর্‌ণ তার হাতের নঙোয় ' ভাত 
মাধমে ড্রাগপ বোম্বাই-য়ের 'বাভন স্কুলে 'বান্র করা হয়। এইসব ড্রাগন 
[বিদেশ খেকে চ্যাগল করে আনা হয়। স্মাগল করবার জন্য অনকার বারগা'্পা 
ডন জুরান” নামে একাঁটি লঞসারী বোট বোম্বাই শহরতলা [ভয়াওতে রাখা 
হয়েছে । এই বোটে করে অপকার বারগাঞ্জা মাঝ-সমূদ্রে গিয়ে বিদোশ জাহাভ 
থেকে ড্রাগমের বাক্স দিয়ে আদে পরে এইসব দ্রগস ভিয়াগ্র একটি পড়ো 
বাড়তে রাখা হম! 

এই বাঁড়তে অনুসন্ধান করতে 'গয়ে আমার সহকারী কিষেণচাদ নহও 
হল। কিন্তু পরে আম যখন গয়ে কিষেণচাদের মৃতদেহ দেখতে পেলাম তখন 
তার হাতে দেখলাম একি রুমাল যার মধ্যে “1১” শব্দীঢ লেখা ছল | এই “1১, 
কার নামের আদ্যাক্ষর । দীপচাদের না ডাল জাভেরীর। এই ছিল আমার 
প্রশ্ন । এবার স্মন্ত ঘটনা আরো পাঁরগ্কার করে বলার জন্য আমাকে জাভেরী 
পাঁরবারের সম্বন্ধে কছু বলতে হবে। 

জমনাদাস জাভেরা বোম্বাইর বিখ্যাত একজন বাবসায়ণ এবং দিল্লির সরকারের 
উপর তার যথেন্ট প্রভাব ছিল। ঘটনাচক্রে তান ?তাঁন পাঁকন্তানের স্পাই 
চক্রের হাতের শিকার হলেন, তার প্রথম ্দী আশা জাভেরী মণ্টিকাললোতে 


৩০৯ 


রুলেট খেলতে গিয়ে প্রচুর টাকা হেরোছলেন। আশা জাভেরী এখানে বসন্ত 
সাহন? নামে একাঁট লোকের কাছ থেকে প্রচুর টাকা ধার করোছলেন । বসন্ত 
সাহনী ছিলেন পাঁকন্তানের একজন স্পাই । এটা ছিল তার ছদ্মনাম । আসল 
নাম ছিল 'আবুমুসা । জমনাদাস জাভেরৰ স্ত্রীর জংয়াখেলায় বাধা দিতে 
পারলেন না। এ সময়ে মণ্টকার্লোতে রায়চাদ মালহোন্রা নামে ডিফেন্স 
মানান্টির-এর একজন বড় সরকারী চাকুরের সঙ্গে তার আলাপ পারচয় হল। 
রায়চাঁদ মালহোন্রাও বসন্ত সাহননীর কাছ থেকেও প্রচুর টাকা ঝণ করে কাসিনোতে 
রুলেট খেলেছিলেন । কিন্ত তান সব টাকাই হেরোছিলেন। 

কাঁপনোতে জুয়োখেলার সময় রায়চাঁদ মালহোন্রা বসন্ত সাহনী এবং 
ঢেমনাদাস জাভেরী এক যৌথ ব্যবসা শুরু করবার বিষয় দিয়ে আলাপ আলোচনা 
বরেন। রায়চাঁদ মালহোন্রা বললেন কাঁচা পয়সা বানাবার সব চাইতে সহজ উপায় 
হল এদেশে অস্ত্র আমদান+ করে সেই অন্ত ডিফেন্স 'মানন্ট্রির কাছে "বাক করা ! 
রায়চীদ মালহোন্রা জানতেন দেশের সরকারের কী ধরনের অস্ধের দরকার হয়, 
1কংবা ভাবষ্যং হবে । তিন এই সব খবর জমনাদাস জাভেরীকে দেবেন এবং 
সেই ফন্দ্দ অনুযায়ী এদেশে মাল আমদানী করা হবে এবং সরকারের কাছে এ 
ভস্ত্র বিন্রী করা হবে ! এই গ্ল্যানাটি আবুনুসাই রায়চদ মালহোন্রার কাছে 
বিভ্রী করেছিলেন । অন্ুগ্ীল চাঁদনীমল জুয়েলারি ফাশেরি আব একাঁও 
ফার্মের নামে আমদানী করা হবে। এ ফামেরি প্রধান অংশীদার ছিলেন 
জমনাদাস জাভেরী । এছাড়া দ্র হল যে গবদেশ থেকে এই অন্ত ক্রয় এবং 
এদেশে আমদানি করবেন, বসন্ত পাহনী অথণ৭ং আবুমুসা | পরে বিক্লীর টাবা 
বসন্ত সাহনী পাবেন। অবাঁশ্য 'িন্রীর কাঁমশন জশনাদাস ভাভেরী পাবেন। 
এ খাড়া রায়চীদ মালহোন্রা গোপন খবর বন করবার জন্যে নায়চীদ মালহোন্রাকে 
দেয়া হবে । এই ভাবে এই অস্ত আমদান) এবং বিল্লীর কাজ করবার পরো দায়িত্ব 
পা1কন্তান স্পাইচক্রের হাতে চলে গেল । আর সেই চক্রের একজন প্রধান নায়ক 
হলেন মুহম্মদ ইকবাল । কিন্তু যে কথা জমনাদাস জাভেরী কংবা রায়চাঁদ 
নালহোন্রা জানতে পারলেন না যে এই অস্ত্র সরকারের প্রয়োজনের চাইতে বেশি 
আমদানী করা হাচ্ছিল অথাঁংধ অনেক বোঁশ আমদানী করা হাঁচ্ছিল। এবং ি 
অন্তর বিক্রীর টাকা দিয়ে পাকিন্তানণ স্পাইচন্র ভারত সরকারের 'বাভল্ন দপ্তর 
থেকে গোপন খবর কিনাছল। 

আমরা জান চদনশীমল জয়েলার ফার্মের আরো দুজন মালিক ছিলেন 
রামচাঁদ খেমপ্রকাশ এবং দ:ীলচাদ নানকানী। এবং দুজনেই, রামচাঁদ খেমপ্রকাশ 
এবং ও দীলচাঁদ নানকানী, ছিলেন পাঁকন্তানের এজেন্ট। এদের আসল নাম 
ছিল সুলেমান আবদাগ্লা এবং আকবর আঁল। আকবর আল 'কন্তু আসলে 
1ছলেন বাঁশ এজেন্ট । তান পাকন্তানের বড় বড় ভগস এজেন্টদের কাজকর্মের 
খবর জানবার জন্যে পাকপ্তভান ইনটেলিজেন্স সাঁভসের ভেতরে ঢুকে পড়ে তাদের 
কাঙ্গকর্ষের খবর শনান্ছলেন । স্কটল্যাণ্ড ইয়ারের খাতায় তার নাম লেখা ছিল 
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“ভন্টর ৷” তাকে বলা হয়োছল বিপদ দেখলে সে যেন ভারত সরকারের কাছে 
নজের পাঁরিচয় দিয়ে আত্মসমর্পন করে। ভিতর একাদন জানতে পারলেন যে 
পাকিস্তানের আই-বী এবং বিদোশ ইনটোলজেম্সের মধ্যে তীর প্রাতিদ্বদ্বিতা ঝগড়া 
ববাদ শুরু হয়েছে । এরমধ্যে পাকিস্তান বিদেশ ইনটোলজেসে ভারতে এক 
বন্প হাঙ্গামা আন্দোলন এবং সম্প্রাসবাদের প্ল্যান করেছে । কিন্তু পাকিস্তানী 
আইবাীর ডিরেইুর বজলহর রহমান এই আন্দোলনের পুরো নেতৃত্ব নিতে চান। 

ভিক্টর এবার পা'কন্তানের স্পাইংর কাজ কারবারের পুরো খবর এবং ভারতের 
কোথায় কোথা পাকিস্তান এ্গেপ্টরা কাজ করছে তাদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ 
করলেন । এছাড়া ভিষ্টর অর্থাৎ দুীলচাদ নানকান?ী জমনাদাস জাভেরশীর কাছে 
পমন্ত ঘনা এবং পাকস্তানের ষড়যন্ত্র এবং চন্রান্তের কাহনাী খুলে বললেন । 
স্মনাদান াভেরশী ভীষণভয় পেলেন 'এই সময়ে অরুণদাস জাভেরন তার বাবাকে 
[চিঠি লিখে অথ ব্র্যাকমেল করে টাকা আদায় করাছল । ব্লাছিল নইলে তোমার 
সব কান কারবারের কথা কাগছে ছেপেদেব। অবাশ্য একাজ সে অসকার বারগাঞ্জার 
প্রাযাচনায় কবোঁছল । জমনাদাস জাভেরী কী করবেন 2 ভান প্রাকিস্তানশ 
স্পাইং অর্গানাইজেমনের পুরোখবর অথণৎ তার অজ্ঞতসারে যেসব কাজ করা 
হচ্ছে সেই খবব জানতে পারলেন, বিপদে আশংকার তার শরীর ভেঙ্গে পড়ল, 
[ভাঁন শব্যাশায়ী হলেন । এই সময়ে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভিক্টর 
মাধবন শংকরকে চিঠি লিখে জানালেন পাণকন্তানের স্পাইদের নাম ঠিকানা এবং 
ভাবা কী ধরনের খবর দিচ্ছে এই সমস্ত কিছুই তিন ভারত সরকারের কাছে তুলে 
[দতে দতে রাজ আছেন। এই সব খবর দেবার পরিবর্তে আদের বিরুদ্ধে কোন 
আাভযোগ কিংবা পদক্ষেদ নেনা হবে না । পরে ভিক্টর যখন আমার সঙ্গে যোগাযোগ 
করল তখন সমন্ত ষড়যন্ত্র অনেক দূর ঞাগয়ে গেছে । একাঁদন ভক্কুর জমনাদাস 
জাভেরীর কাছে দুটি বড় এটাচী কেস জমা রাখলেন । জমনাদাসকে বললেন 
এই এটাচচী কেসে অনেক গোপনাঁয় কাগজ আছে । এই সব কাগজে পাকিগ্তানন 
স্পাইদের নাম ঠিকানা লেখা আছে। প্রয়োজন হলে এটাচট কেস যেন ভারত 
সরকারের হাতে তুলে দেয়া হয়। এই সব খবরের মধ্যে কোন এজেন্টকে কত 
টাকা করেদে'য়া হয় তার হিসাবও দেয়া আছে । এইসব স্পাইদের মধ্যে ভারত 
সরকারের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন । আর একাঁট এটাী কেসে আর্মস 
সমাগ্ীলংর বিস্তারিত খবর এবং 'হিসাবপন্রের কাগঙ্দ আছে। 

ইতিমধ্যে আঁম তদন্ত শুরু করোছলাম। তদন্ত করে প্রথমে জানতে পারলাম 
অরুণদাস কেন প্রথমে ডাগস খেতে শুরু করোছল। এবং 'কে' তাকে ডনগস 
সাপ্লাই করছে । একাঁদন অরুণ দাসের সঙ্গে একাট সুন্দরী মেয়েকে দেখা গেল । 
এই সুন্দরীর নাম ছিল শিরীন ভাট । কন আসলে তার নাম ছিল ইয়াসামন 
আবদাল্লা। অরুণের গস খাবার একাঁট প্রধান কারণ ছিল অরণের বান্ধবী 
যান তার প্রোমিকা ছিলেন, রাতারাতি জমনাদাসকে বয়ে করেছিলেন । কেন 
কেন তান বিয়ে করোছিলেন তার রহস্যও আমরা জাঁন। জমনাদাস জাভেরণর 
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উদ্দেশ্য ছল তার প্রাইভেট সেক্রেটারী ডাল মালহোন্রার মুখ বন্ধ করা কারণ ডাল 
মালহোন্রা ভঙ্ুর 'এবং জমনাদাস জাভেরীর আলাপ-আলোচনা শুনোছলেন । 
জমনাদাস জাভেরী ভেবে "দেখলেন ডাল মালহোন্রাকে তান যাঁদ বিয়ে করেন 
তাহলে তার স্ত্রী কখনই স্বামীর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পরেবেন না। এছাড়া তাঝ 
প্রথম স্ত্রী আশা জাভেরীর মৃত্যু অনেক আগেই হয়োছিল । 

ডাঁল মালহোন্না এই পাঁরাস্থিত এবং ঘটনার প্রবাহের জন্য একেবারেই তৈরী 
ছলেন না। কারণ, জাভেরী পাঁরবারে জমনাদাস জাভেরীর স্ত্রী হয়ে আসবার 
কোন স্বপ্নই তান কখনই দেখেনান। মনে মনে ডলি জাভেরী অরুণদাসকে 
ভালোবাসতেন । তান এবার কী করবেন ? অরুণের সন্ধানে থট-মাস্কোরয়াস? 
ক্লাবে গেলেন । আর সেইখানে তান তার এক পুরানো প্রোমকের দেখা পেলেন 
দীর্ঘাদন ধরে ডাল জাতভরঈ এই ভদ্রলোক তার কাছে 'গোলাপ' নামে পাঁরাঁচত 
ছিলেন । 

'গোলাপে'র আসলআসল নাম কী 2 এর একটু হইাতহাস আছে । ডাল 
মালহোন্রা কলেজে পড়ার সময় ?দল্লশর "বউাঁট কুইন ছিলেন । এ সময়ে গোলাপ 
তার কাছে বসন্ত সাহনী নামে পাঁরচিত ছিলেন । তখন ডাল স্বপ্নেও ভাবে 
[নন যে এই বসন্ত সাহনী ছিলেন পাঁকন্তানের স্পাই আবুমুসা । কিন্তু বসম্ত 
সাহনীর হাতের মুঠোয় ছিল ডাঁল মালহোন্রার বাবা রায়চাঁদ মালহোন্রা। কিন্তু 
রায়চাদ মালহোন্রা জুয়ো খেলে দেনায় জর্জীরত হয়োছিলেন । এই সময়ে বসন্ত 
সাহনী টাকা দিয়ে রায়চাঁদ মালহোন্রাকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্ত এই টাকা 
শোধ দেবার পারবতে রায়চাঁদ মালহোন্রা ডিংফন্স 'মানন্টারের সব গোপন খবলু 
বসন্ত সাহনীকে দিতেন । 

এরপর একাঁদন বসন্ত সাহনী ডাঁলকে নিয়ে ঈপকীণক করতে গেলেন। তার 
সঙ্গে ছিল ডাঁলর কলেজের বান্ধবী আহীরিন সেন। 

£ এ পকাঁনক করবার সময় বসন্ত সাহনী ডলির কতগুলি “নন্যড” ছাঁব তুলবার 
প্রস্তাব করলেন । প্রথমে ডাল মালহোন্রা এই প্রন্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন 
বসন্ত সাহনন বললেন £ উহ আম তোমায় কোন বাধা শুনব না। 

£ যাঁদ আমি 'নদ্যড' ছবি তুলতে রাজি না হই... 

তাহলে আমাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে যে তোমার বাবা ঝণের 
দায়ে জর্জরিত । তান ঝণ মেটাবার জন্যে ভার দপ্তরের গুপ্ত খবর বিশেষ করে, 
কাশ্মীরের ভারতীয় সৈন্যবাহনীর খবর ?াবদেশ সরকারের কাছে 'বান্রু করছেন, 
তাহলে তুমি কী কলবে। অস্বীকার করবে এই “নযড' ছবি তোলার কথা । 

অনন্যোপার হয়ে ডাল জাভেরী 'নহ্যড' ছাঁব তুলতে রাঁজ হয়োছলেন। কিন্ত 
তখন ?তাঁন কল্পনাও করেন ন যে ভবষাতে 'তীন আবার রুযাকমৌলং-র কার 
হবেন। 

এই সময়ে বসন্ত সাহনী বললেন, আমার নাম 'গোলাপ' । এখানে আর 
একটা কথা বলব। আমরা জান পাকন্তানে দুই. ইনটোলজে"্স বাঁহনী এবং 
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সেনাবাহনীর ইনটোলজেশ্স বাহনীর মধো ত্র রেষারোঁষ থাকার দরুন বসন্ত 
সাহনীকে পাকন্তানের কাউন্টার ইনটোলজেশস গবভাগে বদল করা হল। বসন্ত 
সাহনী অথথ আবম:পা এই বদালর বিরোধী ছিলেন । কিন্ু দুই প্রাতষ্ঠানের 
রেষারোষর জন্য আবুমুসাকে বাধ্য হয়ে আই. বী'তে যোগ দিতে হল। অবাশ্য 
এরপর থেকে আবৃমৃসা হলেন আই. বী'র ডেপযাট গডরেক্টর বজল.র রহমানের 
ডান হাত এবং জোরাব খানের প্রধান সমালোচক । 
একাঁদন বজলুর রহমান আবুমুসাকে বললেন তোমাকে ভারতে গিয়ে জোরাব 
খানের এই গোপন ষড়ধন্ত্, চক্রান্ত বানচাল করে দিতে হুবে। এছাড়া আমরা 
জানতে চাই এই আর্নস ড্রাগস স্মগাঁলং কী উপায়ে করা হচ্ছে । আমরা শুনৌছ 
এর পিছনে পাকগ্তানের ড্রাগন স্মগলাররা আছেন। এরা 'জয়়াউল হককে 
প্রোসডেন্টের পদ থেকে হটাতে চাইছেন । বসন্ত সাহন পাকম্ততানের কাউন্টার 
ইনটোৌলজেন্ন দপ্তুরের স্পাই হয়ে ভারতে এলেন । তখন তার নাম হল দীপচাঁদ 
অরোরা । এই নামে কী আসে যায়ঃ কারণ, দীঁপচাঁদের কাছে দল ডাল 
জাভেরার প্রথম জীবনের অনেক গণপ্ত প্রেমের কাহনী এবং 'ন্যড' ছবি একাঁদন 
বসন্ত সাহনীর পালায় পড়ে ডাল জাভেরণ পট খেতে শুরু করোছলেন। ডাঁল 
জানতেন না যে তান “পট? খাচ্ছেন। বসন্ত সাহেনী কিংবা আব্মুসা 
ভেবোঁছলেন ডাঁল জাভেরীকে ভয় দৌখয়ে ভিইর যে দুইটি এটাচি কেস জমনাদাস 
জাভেরীর কাছে রেখোঁছিল সেই এটাঁচিকেপগঁল উদ্ধার করবেন। কিন্তু হীতমধ্যে 
[ভিতরের আসল পারচয় নিয়ে পাঁকন্তানের দুই ইনটোলিজেন্স বাঁহনীর মধ্যে 
বাদানুবাদ শুর; হল। ভিন্রকে 2 গোলাম রস্গুল অসংকার বারগাঞ্জার এক 
ছবিকে চাহুত করে বললেন £ এই লোকাঁট হল ভিষ্র। অসংকার বারগাঞ্জার 
মত্যুর দিন ঘানয়ে এল। 
£ গোয়ার আদ এবং আসল অস্কার বারগাঞ্জা ষে মত সেই খবর আমরা 
আগেই পেয়েছিলাম লোটনের কাছ থেকে । লোটনের খবরে সূত্র ছল আলাভয়া । 
নেক আগে আঁলাভয়া অসংকার বারগাপ্জার শয্যাসাঙ্গননহয়েছিল এবং তার বন্তব্য 
অনুধায়শ যে লোকাট ?নজেকে অসংকার বারগাঞ্জা বলে সবার কাছে পারচয় দিচ্ছে 
সেই লোকটার আসল পাঁরচয়হল নাঁদম 'দামাত্রভ আলকাপুণ অব: দি মিডল ইন্ট 
পেশা ড্রাগ, স্মাগালং করা র্র্যাকমৌলং ! আরো জানা গেল যে ম্যাপটি অসকার 
বারগাঞ্জা পাকিস্তান সরকারের কাছে 'বারু করেছিলেন সেই ম্যাপাঁট ছিল জাল। 
এই ম্যাপ অনুযায়ী গোয়াতে লুকানো আর্মস খুজতে গিয়ে সুলেমান আবদাল্লা 
ছল্মনাম য়ামচাদ খেমপ্রকাশ, যান আসলে ছিলেন ইয়াসামন আবদাল্লার 
পাঁতদেখতা মারা গেলেন । তাকে খুন করা হয়েছিল। কিন্তু খুনীকে জানা 
গেল না। নাদম গদামীন্রভ এই জাল ম্যাপ 'বীন্র করে 'বশ্বের কাছে প্রমাণ 
করতে চেয়োছলেন যে পাাকন্তান হল সন্মাসবাদশদের পৃষ্ঠপোষক এবং বেআইনী 
আর্মস আমদানর সরবরাহকারী । নাঁদম দির্মী্রভের আরো উদ্দেশ্য ছিল যে 
পাকিস্তান সরকারের বিরোধ উপযযন্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে পাঁকন্তানকো বপঘণ্ত 
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করে ব্র্যাকর্মেল করা । নাঁদম 'দামন্রিভ ইণ্টারপোলের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা 
করোছল । কারণ, ভ্রাগস স্মাগালংর অপরাধী 'হসেবে ইণ্টারপোল নাদম 
দমান্রভকে অনুসন্ধান করছিল । 

প্াঁকম্তান সরকার, বিশেষ করে জিয়াউল হক অসংকার বারগাঞ্জার কাজকর্মের 
খবর শুনে বিচালত হয়োছিলেন ৷ পাকিস্তান ডগরস স্মাগল করছে এই সংবাদ 
আমৌরকা, ইংল্যাণ্ড ও যুরোপে আলোড়ন স্ৃম্টি ররেছিল । এই দেশগঁলর 
সংবাদপন্র দাবি করেছিল আমোৌরকান সরকার পাঁকিন্তান সরকারকে যে অনুদান 
দয়ে থাকে সেই অনুদান আঁবলম্বে বন্ধ করে দেয়া হক। এই পারাস্থিত এবং 
এই সময়ে অসংকার বারগাঞ্জা যাঁদ প্রমাণসহ পাকিস্তানের স্বার্থের বিরোধী কোন 
তথ্য প্রকাঁশত করে তাহলে পাঁকম্তান সরকার দূর্বল হবে এবং জিয়াউল হক 
[বিপদে পড়বেন । বৃটিশ সরকারও খবর পেয়েছিল যে পাঁকস্তান ডাগস বিক্রি 
করে আর্মস কিনছে । এইসব আর্মসদ কোথায় যাচ্ছে 2 সংবাদে আরো বলা হল 
আম্স কাশ্মীরের গাঁড়লা এবং পাঞ্জাবে সল্পাসবাদীদের কাছে 'বান্রু করা হচ্ছে৷ 
এই সংবাদে ভারতে আন্দোলন শুরু হল। এরপর আর কারুর মনে সন্দেহ রইল 
না পাঁকদ্তানের নীতি হল ভারতে বিশৃঙ্খলা এরং গোলমাল সৃষ্ট করা । 
কৰভাবে আর্মস, ডনগস স্মাগল করা হচ্ছে, সেই খবর ভারত সরকারকে দেবার 
জন্যে ভিক্টর মাধবন শংকরের কাছে চাঠ লিখল ৷ বজলুর রহমান এবং জোরাব 
খান এই সংবাদ পাবার পর বিশেষ 'বচালত হলেন। বুঝতে পারলেন ভিন্তরের 
সঙ্গে জমনাদাস জাভেরশর একটা 'নাবড় সম্পর্ক আছে এবং একে অন্যকে সাহায্য 
করছেন। এই কারণে পাঁকম্তান সরকারের ইনটেলিজেন্সের দুইটি দণ্তরই 
ভিন্তরের আসল পাঁরচয় জানবার চেষ্টা করল। ইতিমধ্যে ডাঁল জাভেরণ 
ব্র্যাকমোৌলং করতে গিয়ে গোলাম রসুলের ছদ্ুবেশের আবরণ খুলে গেল । ভারত 
সরকারের আই, বা জ্যনতে পারল যে দিলদার হাসান হল গোলাম রসুলের 
ছন্সনাম । গোলাম রসুল বোস্বাই-য়ের পুলিশের কাছে তার আসল পারচয় 
স্বীকার করেছিলেন । এই পাঁরস্থিতিতে গোলাম রস্ুলকে খুন করা আবশ্যক 
হয়োছল। তারপর পাঁকস্তানের ইনটেলিজেন্স বিভাগ অসংকার বারগাঞজাকে 
খুন করবার পাঁরকল্পনা করল। কীকরে এই খুন করা সম্ভব সেই কাজের 
দায়ত্ব দে"য়া হল আবুমুসা অথধি দপচাঁদকে। 

ইতিমধ্যে অস-কার বারগাঞ্জা অরুণ জাভেরীকে প্রতারণা করে চাঁদনীমল 
জুয়েলারী ফার্মের কিছ শেয়ার হাত করে 'নয়োছলেন। 

এই শেয়ার সার্টিফকেটগুলি অসংকার বারগাঞ্জার কাছে আবশ্যক ছিল। 
কারণ, চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্মের একজন পাঁরচালক 'হসাবে অস:কার 
বারগাঞ্জার পক্ষে প্রমাণ করা সহজ এবং সম্ভব ছিল যে চাঁদনীমল জযয়েলারী ফার্ম 
আর্মস স্মাগল করছে এবং কোম্পানীর ডিরেক্টর মৃত রামচাঁদ খেমপ্রকাশ ছিলেন 
সুলেমান আবদাল্লার আর একটি নাম। জ্ুলেমান আবদাল্লা ছিলেন পাকিল্তান 
ইনটোলিজেন্স সাঁভ'সের একজন উচ্চপদস্থ কমচরী । এছাড়া পাঁকন্ভান 
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জমনাদাস জাভেরীকে টাকা দিয়ে বশ করেছে। একথা প্রমাণ করা খুব 
রঃসাধ্যকর ছিল না। এইভাবে প্রমাণ সংগ্রহ করে অসকার বারগাঞজা যেমন 
পাঁকন্তানের সঙ্গে লেনদেনের চেষ্টা করাছিল তেমান পাঁকন্ভান বুঝতে পেরেছিল 
অস:কার বারগাঞ্জার দীর্ঘ আয়ু জিয়াউল হকের শাসনের আয়ুকে কামিয়ে দিতে 
পারে। অতএব এক বিশেষ কৌশল অবলগ্বন করে আবুমুসাকে বলা হল 
অসকার বারগাঞ্জার জীবনের আয়ুর দাঁড় টানতে হবে। 

ইতিমধ্যে লোটন বেনামী চিঠিতে অরুণদাসকে খবর দিল যে অসকার 
বারগাঞ্জা বোম্বাই থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, এই সংবাদ অরুণদাসকে 
বিচালত করল । অরূণদাস অসকার বারগাঞ্জার সঙ্গে সমন্ত বিষয়াট নিয়ে 
মোকাবলা করবার জন্যে ভিয়াগুতে ''ডন জংয়ান” জাহাজে গিরে উপস্থিত হল। 
অসুকার বারগাঞ্জা অরুণদাসকে এঁ সময়ে দেখবার আশা করেন 'ন। তাই তার 
মন বিচাঁলত হল। অরুণ অসংকার বারগাঞ্জার কাছে শেয়ার সার্টীফকেটগঁল 
এবং তার নামে সই জাল করে যে সব ঢাকার হা করা হয়োছল সেই কাগজ- 
গাল ফেরত চাইল। অসংকার বারগাঞ্জা অস্বীকার করল তার কাছে চাঁদনীমল 
তায়েলারী ফামের কোন শেয়ার সার্টিফকেট কংবা হ্ান্ডওর কোন 
কাগজপন্র আছে। এইসব 1বষর 'নয়ে দুইপক্ষের মধ্যে যখন বাকৃবিতগ্ডা 
চলাছল তখন দীপচাদ গিয়ে ডন জুয়ান মোটর বোটে হাজির হল। দীপচাঁদ 
অস্কার বারগাঞ্জাকে সাবধান করতে 'িয়োছল এবং বলতে গিয়োছল পাঁকন্তান 
সরকারের বিরোধী কোন কাজ করো না। তোমার আসল পারচয় যে নাঁদম 
দামান্রভত একথা আমরা জান। 'কন্তু ডন জুয়ান মোটর বোটে গিয়ে দাীপচাঁদ 
অরুণদাস জাভেরী এবং অসংকার বারগাঞ্জার ঝগড়া বাদ থেকে সমন্ত বষয়াট 
আঁচ করে নিতে তার সময় নিল না। অসকার বারগাঞার কাছে বিশেষ করে 
এই লাক্সাঁর বোটে এসব মূল্যবান কাগজগ্াল আছে দীপচাঁদ অনুমান করতে 
পারল। এইসব চন্তা করে দীপচাদ প্রথমে অসংকার বারগাঞ্জাকে খুন করল। 
এই অবস্থায় অরুণদাস জাভেরীকে জীবিত রাখা যায় না। তাকেও গুল করা 
হল। অরুণ গুরুতররূপে আহত হয়োছিল। অরুণের ড্রগসের নেশা ছিল । 
এই সমন্ত ঘটনা এতো তাড়াতাঁড় ঘটল যে অরুণ বুঝতে পারল না, এই 
হত্যাকাণ্ডে প্রথম কে গুল চাঁলয়োছল £ কারণ কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত 
ঘটনা ঘটোছল। এছাড়া দীপচীদ বে তার পেছন থেকে গুলি চাঁলয়োছল অরুণ 
তা বুঝতে পারেনি । পরে যখন তাকে বলা হল তার গুলিতে অনকার 
বারগাঞ্জা মারা গেছে সে তখন তার দোষ স্বীকার করে আমার উণকলের কাছে এক 
গববীত দিল ! অরুণের উপর প্রথম গল চালালে তারপক্ষে গল চালান সন্তব 
ছিল না একথা অরুণের মাথায় কখনই আসে নি । 

লাক্সাঁর বোটে 'পম্তলের গ্ীলর আওয়াজ শুনে 1ভয়াণ্ডর ?শবমান্দিরের 
পুরোহিত বোৌরয়ে এসোছিলেন। তান স্পন্ট দেখতে পেলেন যে দীপচাঁদ 
লাক্সাঁর বোট থেকে নামছে । পরে এ স্থানে পুরোহিত মিসেস ডাল জাভেরাঁকে 
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ও দেখোঁছলেন । তবে ওরা কে একথা পুরোহিত জানতেন না। পুরোহত 
বলেছিলেন'**মেয়েটকে ভালো করে দেখতে পাই নি। তার গাঁড়টা দেখে- 
ছিলাম। তবে ভদ্ুলোককে দেখোছলাম । প্রয়োজন হলে ওকে প্লান্ত করতে 
পারবে । পুরোহতের এই কথার পর আম স্থির করলাম যে পুরোহতকে 
আমার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত চৌগুলের কাছ থেকে সাঁরয়ে রাখতে হবে। 
পুরোহতে হাতে টাকা 'দয়ে বললাম আপাঁন তাঁথ করতে চলে যান। পুরোহত 
আমার কথান.যায়? বোস্বাই-এর বাইরে চলে গেল । 

সোঁদন যখন এইসব ঘটনাগুলি ঘটছিল তখন জমনাদাস জাভেরাীর অবস্থা 
ছিল এমনই সঙ্গীন যে, যেকোন সময়ে তার মৃত্যু হতে পারে। বাঁচ কাণ্ড 
হাসপাতাল থেকে ডাল জাভেরীকে ফোন করে বলা হল- আপনার স্বামী 
মৃত্যু যে কোন সময়ে হতে পারে। আপান এনক্ষীন হাসপাতালে চলে 
আন্ন। টেলিফোনের পর ডাঁল জাভেরী আর একাঁট টোলফোন পেলেন। 
তাকে টৌলফোন করোছলেন আমাদের বসন্ত সাহানী, কন আজ তাকে আমরা 
আবুমুসা বলে জানি । বসন্ত সাহানশ নিজেকে গোলাপ" বলে পরিচয় দিলেন । 

বললেন £ এক্ষান একবার িয়াগতে ডন জুয়ান মোটর বোটে চলে 
আসুন । 

£ এখন অসম্ভব! আমার স্বামী মৃত্যুশয্যায় আম এখন যেতে পারবো না । 

£ তাহলে দুদিনের মধ্যে সমন্ত বোম্বাই জানতে পারবে তুম হলে এক- 
নম্ফোম্যানিয়াক” মেয়ে । বিয়ের আগে তোমার জীবনের অনেক কেচ্ছা- 
কেলেঙ্কারীর কাঁহনী জানবে." । 

ডাল জাভেরী লোকাঁনন্দাকে ভয় করতেন। তান বুঝতে পারলেন যে 
গোলাপ' হয়ত তাকে আবার ব্র্যাকমেল করবার চেষ্টা করবে। তান সমস্যায় 
পড়লেন কী করবেনঃ কোথায় আগে যাবেন? ব্লীচ কাও হাসপাতালে 2 
না, ভিয়াণ্ডিতে 2 শেষ পযন্ত [তান ভিয়াণ্ডিতে গিয়োছলেন। সেখানে গিয়ে, 
ডলি জাভেরী পোৌীছালেন, তখন দাীপচাঁদ বললেন আমার কুঁড় লাখ টাকার' 
প্রয়োজন। আম এ টাকা পেলে কাল-পরশু লগুনে চলে যাব। আর এই টাকা 
পেলে আম তোমার নোংরা ছাব গুল এবং তোমার সব প্রেমপন্র ফের দেবো । 
এছাড়া তোমার স্বামী আর্মস স্মাগল করতেন এবং বাবা ডিফেন্স 'মানস্ট্রির 
গোপন টপ সিক্রেট বাজারে 'বান্র করে তার জুয়োর ধণ শোধ করছেন একথা 
কাউকে বলব না। 

কুঁড় লাখ! ডল জাভেরখ টাকার অঙ্ক শুনে বেশ ঘাবড়ে গিয়োছলেন । 
প্রথমে তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না। 

এই টাকা আমার প্রয়োজন । বোদ্বাইতে রেস খেলবার জন্যে বাজারে 
আমার প্রচুর দেনা হয়ে গেছে । লগুনে যাবার আগে আমরা এই ঝণ পরিশোধ, 
করতে হবে। 


ডলি জাভেরী এ সময়ে কোন পাকা কথা দিতে পারলেন না। তান ভাব- 
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ছিলেন কখন তান বাঁচ কা হাসপাতালে ফিরে যাবেন। 

এই আলাপ-আলোচনা নিশ্চয় হয়োছল 'ভিয়াগুর পড়ো বাড়তে । পরে 
আম যখন 'কষেণ্চাঁদের হাতে একাঁট লোৌজজ রুমাল, 40 লেখা, তুলে দিলাম 
তখন আমার ধারণা বদ্ধমূল হল যে ডাল জাভেরাঁ 'ছলেন এ রুমালের মালিক। 
তাহলে ডাঁল জাভেরী কি এই পড়ো বাঁড়তে কারুর সঙ্গে দেখা করতে 
এসেছিলেন 2 'কিষেণচাঁদ মারা গিয়েছিল । আমার এই সন্দেহের কথা শবনমকে 
বলোছলাম এবং বললাম দীপচীদের কাছে কোন কোন মেয়ে টেলিফোন করে 
আম তা জানতে চাই ! যে দুইজন মাঁহলার নাম শুনতে পেলাম তারা হলেন 
ইয়াসামন আবদাল্লা অথ শিরীন ভাট এবং ডাল জাভেরী । এবার থেকে এদের, 
গাঁতাবাঁধর উপর নজর রাখতে লাগলাম । 

শবনম আমাকে আরো বলোছল দীপচাঁদ শিগ্গরই এদেশ থেকে চলে যাবার 
জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তবে দীপচাঁদ শবনমকে বলেছে "শীগ্ণরই আমার ভাগ্য 
খুলবে । হয় রেসে না হয় লটারতে কুঁড় লাখ টাকা টাকা পাবো । পরে 
রতন বিলমোরয়া যখন আমাকে বললেন ঃ ডাঁল জাভেরাী তার ব্যাঙ্ক একাউণ্ট 
থেকে কুঁড়ি লাখ টাকা তুলবার পারকপ্পনা করেছেন তখন আমার চোখের সামনে 
থেকে সমন্ত কুয়াশা দুর হয়ে গেল । 

কোন বিশেষ কারণে, অসংকার বারগাঞ্জার হত্যার পরও দাীপচাঁদ এদেশ থেকে 
গেল না, কেন? কারণ, দীপচাঁদ উড়ো সূত্রে খবর পেল “ভিষ্টর' আমার সঙ্গে 
যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন । দশপচ1দ ঠিক করল ভিন্তরকে খুজে বার 
করতে হবে। ভিষ্টরকে খুজে বার করার জন্যে এবং তাকে হতা৷ করার জন্য 
পিছু গুণ্ডা নিয়োগ করা হল। গুগ্ডাদের বলা হয়োছল ভিন্করকে খুন করতে 
হবে। ভিষ্নরের কাছে যে ডায়েরীগন্ল ছিল সেইগ্যাল সম্বন্ধে তাদের কোন 
নিদেশ দেয়া হল না। কারণ, পাঁকন্তান দঁপচাঁদকে খবর পাঁঠয়োছল "ভর্র' 
হল এক বাটশ এজেন্ট এবং পাকন্তানের ইনটোলিজেন্স বাহনীতে ঢুকে 
পাবন্তানের গুপ্ত খবর বার করবার চেম্টা করছে । “ভিন্র' ভারত সরকারকে 
আমাদের স্পাই চক্রের খবর 'বান্রি করার চেষ্টা করছে। 'ভিন্তরকে যেমন করে হক. 
সরাতে হবে। 

একাঁদন রানে ভিন্টরের দেখা পেলাম। ভিন্তর আমাকে তার কাছে যে 
ডায়েরীগল ছিল সেইগলি দিল । দীপচাঁদের ভাড়া করা গুণ্ডারা তাকে হত্যা 
করল। আম বেঁচে গেলাম কিন্তু ভিন্তর আমাদের যেসব মূল্যবান খবর দিয়েছিল 
তার উপর এবং শবনমের দে'য়া খবরকে 'ভীত্ত করে আজ আপনাদের কাছে এই 
কাহনী দাঁড় করালাম। 

আম সজাগ 1ছলাম, দীপচাঁদ শাগ্গর চলে ষাবে আম তা জানতাম । বিন 
দীপচাঁদের মনের ভয় দুর করবার জন্যে আম শবনমের মাধ্যমে তাকে খবর 
পাঠালাম অরুণদাস নিজের দোষ স্বীকার করেছে৷ দীপচাঁদ আশ্বন্ত হল যে কেউ 
তাকে সন্দেহ করোন। কিন এদেশ থেকে বৌরয়ে যাবার জন্যে তার প্রাণ ছটফট 
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করতে লাগল । দেশ থেকে এমন সুণ্ঠদু, সুন্দর ভাবে বৌরয়ে যেতে হবে যেন কেউ 
তাকে সন্দেহ না করে। তাই সে ঠিক করল যাবার সময় শবনমকে সঙ্গে করে নিয়ে 
যাবে। পরে লঙ্নে গিয়ে শবনমকে ছেড়ে দলেই হবে। 

তার পরের ঘটনাগাল খুব দ্রুত ঘটে গেল। 

একাঁদন শবনম এসে বলল £ দীপচাঁদ তাকে বিয়ে করবে । এ বিয়ে হবে 
লগুনে, দু-একাঁদনের মধ্যে তারা লগুনে পাড় দেবে। আম এ খবর পাবার পর 
আরো সাবধান হলাম। 

পরে একাঁদন শবনমের মুখে শুনতে পেলাম দীপচাদ বলছে সে লটারাীর 
টিকট 'িনেছে। যাঁদ সে লটারীর টাকা পায় তাহলে পরশুঁদন রান্রে তারা 
দুজনে লগুনে যাবে। ঠিক তারপরেই খবর পেলাম ডাঁল জাভেরা ব্যাঙ্ক থেকে 
কুঁড় লাখ টাকা তুলেছেন ৷ অর্থাঁং দীপচাঁদ তার লটারীর টাকা পেয়েছে। 

একাঁদন রান্রে শবনম আমাকে একটি “টাইমস্‌ অব হীওয়া” পান্্ুকা ও কহ 
অঙ্ব কষা কাগজ দিয়ে গেল । বলল £ পড়ে দেখো, কিছ? বুঝতে পারছ কনা ? 
সাঁত্যই এ পান্রকায় লটারীর ?টকিট নম্বর দে"য়া ছিল । আর প্রাতাঁট নম্বরের 
পাশে ইংরাঁজ অক্ষরে লেখাছিল। আমার মনের সন্দেহ বাড়ল, বুঝতে পারলাম 
এই নম্বরগুি হল “কোড সাইফার” । 


সাইফার কোড তঙ্জ'মার পর যে খবরাঁট পাওয়া গেল সেই খবর ছিল এই 
প্রকার 5 
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এই লটারীর টিকিটের রহস্য বের করবার পর আম এই ঘটনার পদরো 
1ববরণশ মাধবন শংকর এবং চৌগুলেকে দিলাম । দুজনে মিলে স্থির করলাম 
একই দনে, একই সময়ে আমরা দীপচাঁদ এবং ভারতের অন্যন্য শহরে যেসব 
পাকিস্তানী স্পাইরা কাজ করতে তাদের গ্রেপ্তার করব। 

এবার শিরীন ভাটের দিকে তাকিয়ে বায়রন বলল শিরীন, তোমাকে 
ইয়াসমিন বলেই ডাকব । সেক্স তোমার জীবনে অশান্ত, এবং ডশৃত্খলা এনেছে । 
কিন্তু আজ তোমার চোখের সামনে তোমার প্রোমিক দাঁড়য়ে আছে । তুম সোঁদন 
তোমার প্রোমককে এক ফুটস্ত 'গোলাপ' মানে আমার 'মাতাহারর” সঙ্গে দেখতে 
পেয়োছলে । তোমার মনে হিংসা হয়োছিল। তখন বলোছিলে যাঁদও একে 
কখনও হাতের কাছে পাও, তাহলে ওকে গাল করে মারবে । এবার ইচ্ছে করলে 
তুম ওকে গুল করতে পার । কিন্তু চৌগুলে তোমাকে গ্ীল করতে দেবেন না। 
[তান তার হাজতে আবৃমূসাকে আঁতাঁথ ক । রাখতে চান। সাবুমুসা, ডেপট 
ডরেক্টর অব ইনটোলজেশ্স অব পাযীকস্তান, তোমাকে বলব তোমাদের দেশের দই 


৩৯৮ 


পাই এজেম্সীর মধ্যে ঝগড়াণীববাদ না থাকলে তুমি আজ ধরা পড়তেন না." । 
স্বীকার করবো তোমরা আমাদের দেশে যে রাজনোতক গোলমাল, সল্মাসবাদীদের 
আন্রমণ এবং খবর সংগ্রহ করবার জন্যে যে গ্ল্যান ষড়যন্ত্র করোঁছিল সেই "্ল্যানাট 
ছিল আঁত উ“্চু দরের । এই "ল্যান সফল হলে এদেশের চারাঁদকে রন্তের গ্োত 
বয়ে যেত। শিরীনের কী বিচার হবে তার সিদ্ধান্ত নেবেন বোয়াই'র পুলিশ । 
তবে আমার মনে হয় না আভযোগ গুরুত্ব! মি* চৌগুলে, মিসেস জাভেরাঁ, 
আপনাকে আমার বলবার ছু নেই । কারণ, আপাঁন শুধু নিজের কলঙ্ক নয়, 
আপনার বাবার এবং স্বামীর অপরাধজনক কাজকর্মের কথা গোপন করতে গিয়ে 
নজের ?বপদকে ডেকে এনেছেন । আবুমুসা আপনার কাছে বসন্ত সাহনী ?কংবা 
আপাঁন যাকে 'গোলাপ' বলে ডাকতেন, তার হাতের শিকার হয়েছিলেন। বলবেন, 
হয়ত উপায় ছিল না। কিন্তু আপাঁন যাঁদ আমার কাছে বাধার সৃষ্টি না 
করতেন তহলে আমার তদন্তে এতো দেরী হত না। 

এবার 'মাতাহার” সম্বন্ধে দুচারটে কথা বলব। শবনম আমার এই তদন্তের 
কাজেযে সাহায্য করেছে তার কোন তুলনা হয না। কারণ, প্রাতাঁদনই সে 
আমাকে খবর দিত দীপচাদ কী করছেন? আসলে শবনম ক্যাবাবে গাল“ নয়। 
ওটা হল তার মুখচোখ। আম তাকে 'মাইক্রোফোনে? ঝলাছ। কন তার নাম 
হওয়া উচিত ছিল 'মাতাহারি? | 

শবনমকে বলোছিলাম যে তার বয়ের জন্য একাঁট ডায়মণ্ডের নেকলেশ দেব । 
নু বয়ে যখন হল না তখন তাকে আঁম একাঁট রণবর নেকলেশ 'দচ্ছি। 
আসল রাব। 

বায়রম এবার শবনমের গলায় নেকলেশ গাড়য়ে দিল। এবার শবনম তার 
মান্ট স্বরেলা গলায় বলল £ ডা্লং আম জান তেমার সেক্রেটারী 'মারয়াম 
এই ডায়মণ্ডের নেকলেশ ?কনতে গিয়েএকটা বিভ্রাট করেছে। ওকে না সরালে 
তোমার দপ্তরে কোন শান্ত ফিরে আসবে না। তুমি কালই ওকে ডিসংমিস করবে। 

বায়রন তাকয়ে দেখল ারয়াম কঠোর দৃর্টতে শবনমের পানে তাঁকয়ে 
আছে। শবনম এবার বায়রনের কাছে এসে বলল £ ডালি লাভ মী কিস মী । 
কিস বন্ধু গালে দেবে না ঠোঁটে । 

এই বলে সবার সামনেই শবনম বায়রনকে জাঁড়য়ে ধরে ঠোঁটেই চুমু খেল । 


